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ও 
টি উৎসর্গ দি 
যে ছুইজন অলোকসামান্ত প্রতিভাবান ৫ 
নিকট ছাত্রজীবনে বেদ অধ্যয়নের সৌভাগ্য হইয়াছিল 
লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও মহামহোপাধ্যায় সীতারাম 
করকমলে এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করিলাম । 
্‌ ন্নেহধন্য অস্তেবাসী 
যোগীরাজ বসু । 


গু 
মুখবন্ধ 


আমার একাধারে পরমন্রেহাস্পদ ও গৌরবাস্পদ ছাত্র কল্যাপীয় শ্রীমান 
যোগীরাজ বসুর রচিত “বেদের পরিচয়' গ্রন্থটি পাঠ করিয়া সন্তভন্টি ও গভীর- 
তৃপ্তি লাভ করিলাম । বাংলাভাষায় এরূপ একটি গ্রন্থের অতীব প্রয়োজন 
ছিল। বেদ-বিষয়ক বনু তথ্যসম্থলিত এরূপ মুল্যবন্‌ পুর্ণাঙ্গ গ্রন্থ শুধু বাংলা- 
ভাষায় নহে, কোনও ভারতীয় ভাষায় ব! ইংরাজী ভাষায় নাই। বাংল? 
ভাষায় বেদপরিচয়মূলক অল্পসংখ্যক পুস্তক আছে কিন্ত সে সকল গ্রন্থ 
অসম্পূর্ণ, একদেশদর্শী। কোনটিতে সামান্য বেদের কথা লিখিয় বৈষ্ণব- 
সঙ্গীতাদিতে প্ৃস্তকের কলেবর বৃদ্ধি কর হইয়াছে, কোনটিতে বেদের সৃক্তের 
অনুবাদে শতাধিক পৃষ্ঠা পূর্ণ, কোনটিতে আবার বেদবহির্ত বিষয় সিংহলী 
প্রবাদবাক্যাদি স্থান পাইয়াছে; কোনটি আবার ইংরাজাভাষানিবদ্ধ বেদের 
ইতিহাসের সংক্ষেপ মাত্র । শ্রীমান্‌ যোগীরাজ অক্লাস্ত পরিশ্রম করিয়! 
সংহিত', ব্রান্গণ, আরণ্যক, উপনিষদ, বেদের লক্ষণ, বেদাঙ্গ, বেদের শাখা, 
তেদের স্বর, বেদ পাঠের ভিন্ন ভিন্ন রীতি, যজ্ঞ, দেবতাতত্ব প্রভৃতি বিষয়ের 
বিস্তৃত তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছে । বেদের শাখা, বেদ পাঠের ভিন্ন ভিন্ন 
রীতি, যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ, দেবতাবিচার, গ্রীক ভাষার স্বর প্রভৃতির 
সহিত তুলনামূলকভাবে বেদের স্বর প্রভৃতির আলোচন1 বেদের ইতিহাস- 
মুলক অন্যান্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বেদের প্রামাণ্য নিতাত্ব, 
অপৌরুসেয়ত্ব বিচারে শ্রীমান্‌ ছয়টি দর্শনের সিদ্ধান্ত ও সেই সকল সিদ্ধান্তের 
তুলনাম্লক আলাচন। এবং ছয় দর্শন ব্যতীত পাণিনি, পতঞ্জলি প্রভৃতির 
সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছে ; লেখকের সুগভীর পাণ্ডিত্য, ব্যাপক-অধ্যয়ন, 
দর্শনশান্ত্রে অধিকার ও সৃষ্ষ্পবিচারশজি এই সকল আলোচনায় সৃপ্রকটিত। 
বেদভাম্তের উপক্রমণিকাতে সায়ণাচা অপৌকুষেয়ত্ব নিত্যত্ব প্রামাণ্য প্রভৃতি 
বিচারে ছয় দর্শনের সিদ্ধান্ত দেন নাই ও সর্ববিধ দার্শনিক আলোচন1 করেন 
নাই । বসুর গ্রন্থটি সহজবোধ্যভাষায় সাবলীল ভঙ্গীতে লিখিত। শুধু 
সাধারণ পাঠক সমাজ নহে, স্লাতকশ্রেণী ও স্লাতকোত্র সংস্কৃত বিদ্যাথিগণের 
একটি বড় অভাব এই গ্রন্থদ্বার] দ্বর হইল। বেদ শাস্ত্রের সর্ববিধ তথ্য, বৈদিক 
বাঙ্‌ময়ের ইতিহাসের সঙ্গে পুর্বমী'মাংসাঁর বেদবিষয়ক নিত্যত্ব, প্রামাণ্য, 
অপোৌরুষেয়ত্ব, বেদের লক্ষণের বিস্তৃত আলোচনা ল্লাতকোত্তর শ্রেণীর 


।/০ 


ছাত্রদের সায়ণকৃত খগভান্তোপক্রমণিক1 বুঝিতে ও বেদবিষয়ক অন্যান 
দর্শনের সিদ্ধান্ত জানিতে অশেষ সহায়ত করিবে । অনুরূপভাবে যজ্ঞের বিস্তৃত 
আলোচন। বিনিয়োগ বুঝিবার এবং দেবতাতত্বের ব্যাপক আলোচন। 
নিরুজের দেবতাবিচার বুঝিবার সহায়ক হইবে। গ্রন্থকার বঙ্গ ভাষাভাষী 
পাঠকবর্গের ও সংস্কৃতাধ্যয়নরত ছাত্রসমাজের অকুগ্ঠ প্রশংস!র ন্যায্য দাবী 
রাখে । 

চারিবেদের সুধিশাল ত্রান্মণগ্রস্থে বৈদিকযুগের কৃষ্টি ও সভ্যতার সববিধ- 
চিত্র শ্রীমান বসু তাহার রচিত 10018. ০1006 20 01110 73181101815? 
অমূল্য গ্রন্থে তুলিয়া ধরিয়াছে । গত বংসর গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূখণ্ডের বিদংসমাজে অকৃত্রিম সমাদর ও ভূয়সী প্রশংস। 
লাভ করিয়াছে । পৃথিবীতে এই বিষয়ে তাহার গ্রন্থই প্রথম গ্রন্থ । এ 
যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক যুদ্ধবিদ্যা নিষ্ঠ, ধর্ম, দর্শন ও বিবিধ, 
সর্ববিধ তথ্য গ্রন্থটিতে সন্লিবিষ্ট হইয়াছে। 

শ্রীমান যোগখরাজের যেমন নাম তার জীবনও তদ্রপ। সে আজন্ম 
নৈ্টিক ব্রহ্মচারী । তাহার যাবতীয় উপার্জন একটি ধর্ম-প্রতিষ্ঠানে ও একটি 
ছাত্রকল্যাণকেন্দ্রে উৎসগগগীকৃত । একাধারে সে জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী । 
মৃক্তপুরুষ পরমহংস শ্রীগুরুর সাক্ষাৎ চালনায় তাহার জীবন গঠিত। পাশ্চাত্য 
হইতে লোভনীয় ড151005 190965507 পদে দুইবার আমন্ত্রণ পাইয়াও যায় 
নাই। এবার আমাদের সনির্বন্ধ নির্দেশে পশ্চিমজার্মানীর বিশ্রুত 
গোয়েটিংগেন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থতঃপ্রেরিত আমন্ত্রণে এ পদ গ্রহণ করে এবং 
ছয় মাস তথায় অধ্যাপকদের বেদান্ত, বেদ ও ভারতীয় রসশাস্ত্রের অধ্যাপন। 
করে। সে-ই প্রথম ভারতীয় যে এ বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্য। 
(710010959 ) বিভাগে সবপ্রথম $1510106 721006550 পদ অলঙ্কৃত করিল। 

আমি তাহার “বেদের পরিচয়” গ্রন্থের বনুলপ্রচার কামন1 করি এবং 
তাহাকে অন্তর হইতে অভিনন্দন স্সেহাশীর্বাদ জানাই! গুশমূ। 


সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্লাতকোত্র 
সংস্কৃত-বিভাগের ভূতপুব আতশুতোহ 
অধ্যাপক এবং নবনালন্দা মহাবিহারের 
অবসর প্রাপ্ত ডিরেন্টার্‌ । 


তু 
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


বন্দে পরমারাধ্য শ্রীশ্রী শ্রীচরণারবিন্দম । 


আমার “বেদের পরিচয়' বইটির প্রথম সংস্করণ (এক হাজার একশত 
কপি ) এক বৎসরের মধ্যে শেষ হইয়া? যাইবে, বঙ্ভাষাভাষী পাঠবসমাজের 
নিকট গ্রন্থটি এরুপ সমাদৃত হইবে ভাবিতে পারি নাই! দ্বিতীয় সংস্করণ 
শীঘ্র প্রকাশ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার অধ্যাপক, 
অধ্যাপিকা, ছাত্র, ছাত্রীদের নিকট হইতে এ পর্যস্ত তিপ্লান্নটি অনুরোধপত্র 
আসিয়াছে । দ্বিতীয় সংস্করণে খগবেদীয় যুগের সমাজ ও সংস্কৃতি, খাগধেদের 
সংবাদসৃক্ত এবং আরও কয়েকজন দেবদেবীর আলেচন? মুক্ত করা হইয়াছে । 
এই তিনটি নুতন পরিচ্ছেদের পাওুলিপির প্রতিলিপি প্রস্ততিকার্ষে সাহায্য 
করার জন্য আমার একান্ত স্লেহভাজন অন্তেবাসী অধ্যাপক সুধেন্দৃমোহন ভদ্র, 
অধ্যাপক ব্রজেন্্র চৌধুরী, কলাণীয়া শিপ্রা ভট্টা1চণর্য ও কল)ণীয়া কনকবালা 
প্রামাণিককে আন্তরিক ধন্যবাদ ও স্রেহাশিস্‌ জানাউতেছি। 

কলিকাতার প্রখ্যাত গ্রন্থপ্রকাশক ফাঁসী কে. এল্‌. ম্বখোপাধ্ায় গ্রন্থটির 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করায় তাহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছ্ছি। 

স্বনামধন্য জাতীয় অধ্যাপক আচার্য ডঃ সূনীতিকুমার চট্রোপাধায়, 
রবীক্রভারতীর উপাচার্য শ্রদ্ধেয়! ডঃ রমা চৌধুরী, বদ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য ড£ বমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর 
সংস্কতবিভাগের অধ্যাপকগণ এবং বন কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা বৃন্দ 
গ্রন্থটির প্রশংস। করিয়! মূল্যবান মন্তব্য পাঠাইযর] আমানে উৎসাহিত করায় 
এবং কিছু কলেজে গ্রন্থটিকে বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাাসপত্রের পাঠ্য করায় 
আম্ভরিক কৃতজ্ঞত1 জানাইতেছি। 


“বিরাজ” 
ডঃ বসুর রোড যোগীরাজ বসু 
পোঃ ডিক্রগড় 

(আসাম ) 


প্রথম সংস্করণের&ভূমিক। 
বন্দে পরমারাধ্য ও শ্রীচরণারবিন্দম্‌ | 


তিন বংসর পুর্বে শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন আমাকে 
বলেন,_“আমর] হিন্দুরা আমাদের বেদ নিয়ে অহংকার করি কিস্তৃবেদ 
সম্বন্ধে কিছুই জানিনা। বাংলাভাষাতে বেদবিষয়ক এমন একটি পুর্ণাঙ্গ 
বইও নেই যা পড়ে বৈদিক সাহিত্যের একটা সামুহিক জ্ঞান হয়। আমার 
একান্ত ইচ্ছ! তৃমি বাংলায় একটি বই লেখ । আমার অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক 
শ্রদ্ধেয় তারকনাথ সেন (প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক ) 
মহোদয়ও খুব উৎসাহ দেন। গত দ্বই বছরে অনেকাংশ লেখ শেষ হয়। 
পরলোকগত ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পাঙুলিপির বছুলণংশ পাঠ করিয়। 
গভীর সন্তষ্টি প্রকাশ করেন । শ্রদ্ধেয় তারকদাও কয়েক খণ্ড পাগুলিপি দেখিয়া 
বিশেষ উংসাহিত করেন । 

সাধারণতঃ প্রাচ্যে বা প্রতীচ্যে রচিত বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে 
সংহিতা, ব্রাঙ্গণ, উপনিষদ্‌ প্রভৃতির পরিচয়, কালবিচার ইত্যাদি দেখা যায় 
কিন্ত চারিবেদের অদ্যাবধি প্রাপ্ত সমস্ত শাখার পরিচিতি, বেদমন্ত্রের বিবিধ 
প্রকারের পাঠ, বেদের স্বর, বেদের প্রামাণ্য বিচার, নিত্যত্ব বিচার, 
অপোরুষেয়ত্ববিচার, ব্রাহ্মণ গ্রন্থের লক্ষণ প্রামাণ্যাদি বিচার, চারিবেদের 
মুদ্রিত ও অমুদ্রিত সকল ভাহ্যকারের পরিচয়, বৈদিক মুগে পুরুষের ও রমণীর 
শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ চিত্র ইত্যাদি দুষ্ট হয়ন1। এ সকল তত্ব এই গ্রন্থে অন্যান্য 
আলোচনার সঙ্গে সন্নিবিষ হইয়াছে । বেদের নিত্যত্ব-প্রামাপ্য-অপৌকুযেয়ত্ব 
সম্বন্ধে ছয়টি দর্শনের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি । 

ছাত্র জীবনে যে দুইজন প্রখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট বেদ অধ্যয়ন 
করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল তাহাদের নামে এন্থটি উৎসর্গ করিয়াছি । গোৌহাটা 
কটন কলেজে স্লাতক-শ্রেণীতে শ্রদ্ধেয় আচাধ শ্রীলঙ্্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 
নিকট বেদ অধ্যয়ন করি। তিনি প্রাতঃম্মরণীয় আচাধ সতঃব্রত সামশ্রমীর 
সাক্ষাৎ অন্তেবাসী। কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্লাতকোতর শ্রেণীতে এবং 
তদৃভতরকালে মহারাস্ট্রদেশীয় মহামহোপাধায় সীতারণম শান্ত্রীর নিকট বেদ 
অধায়ন করি । তিন বংসর হইল তিন দেহত্যাগ করিয়াছেন । উভয় আচাধের 
নিকট আমি চিরকৃতঞ্ঞতাপাশে আবদ্ধ । 

এই গ্রন্থের পাতুলিপির প্রতিলিপিরচনাকার্ধে যে সকল প্সেহাম্পদ ছাত্র-. 
ছাআ সাহায্য করিয়াছে, _শ্রীমান আশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীমান্‌ সুধেন্মুমোহন 


1/0 


ভগ্রঃ ডঃ উমারাণী চক্রবর্তী, সর্বশ্রীমতী শিপ্রা ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ! ধর, নন্দিতা 
ভট্টাচার্য ও শিপ্র! দত্তকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও স্রেহাশীর্বাদ জানাইতেছি । 
ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ পাঠকবর্গ এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হইলে আমার শ্রম 
সার্থক। 
_ কলিকাতার সংস্কৃত পুস্তকভাগুার এই গ্রন্থটি প্রকাশ করায় তাহাদের 
আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

আমার নামের বানান সংস্কতব্যাকরণমতে “যোগিরাজ' হওয়া] উচিত। 
আমার জন্মের পূর্বে আমার পরমশ্রদ্ধেয় ধাষিকল্প পিতৃদেব দৈবযোগে আমার 
নাম পাইয়াছিলেন এবং তাহাতে 'যোগীরাজ” বানান ছিল; তর্জন্য সেই 
বানানই রাখিয়াছি। 

অশেষ বিদ্যার আকর শ্রদ্ধেয় আচার্য ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এই 
পুস্তকের মুখবন্ধ লিখিয়! দেওয়ায় আমি অশেষ কৃতাথ এবং গ্রন্থটি ধন্য হইল । 
ঠাহার নিকট আমি বেদাস্ত ও অন্যালু শান্তর অধযরন করিয়াছি এবং তজ্জন্য 
চিরকৃতজ্ঞ। ঠাহাকে সম্রদ্ধ প্রণতি জানাইতেছি। 


যোগীরাজ বসু 
“বিরাজ” 


ডঃ বসুর রোভ্‌ । 
ডিক্রগড় €( আসাম )। 


বিবৃত সূচীপত্র 
বিষয় 
বেদের লক্ষণ 
বেদের লক্ষণ-_লক্ষণ কাহাকে বলে_ ত্রয়ী'শব্দের ব্যাখ্যা_ 
অধথর্ববেদের বেদত্বিচার-_মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের লক্ষণ__মন্ত্র, ব্রাপ্ণ, 
আরণ্যক, উপনিষদূ-বেদের কর্মক1গু ও জ্ঞানকাশু-_পৃর্বমীমীংস' 
ও বেদাস্তদর্শনের উৎপত্তির বাজ--বেদব্যাস কর্তৃক বেদবিভাগ । 
ব্রাহ্মণ গ্রন্থের লক্ষণ 
'ব্রাহ্মণ' শব্দের বিবিধ বুযুংপত্তি ও মতভেদ--ব্রান্সোণের লক্ষণ- 
বিচার--ছয়টি প্রচলিত পক্ষণ-__বিধি, অর্থবাদ, নিন্দা, প্রশংসা, 
পুরাকল্প ও পরকৃতির বিস্তৃত আগোচনা-_ভারতীয় সংস্কৃতিতে 
প্রান্গণগ্রন্থ্ের গুরুত্ব-ভ্রান্গণ গ্রন্থের বেদত্ত আছে কিনা তাহার 
বিচার । 


আরণ্যক ও উপনিষদ্‌ 
আরণ্যকের বুযুৎপত্তি-_-উপনিষদূ শব্দের হুযুংপত্তি ও ব্যাখ্যাঁ_ 
দ্রব্যযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞের প্রাধান্য--ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতিতে 
উপনিষদের গুরুত্ব্পপাশ্চাত্ত্যে উপনিষদের প্রভাবস্-ভিকগর 
গোর (৬1001: 7786০) উপর কেনোপনিষদের প্রভাব । 


প্রতি বেদের ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্‌ 

খাক্‌, যজুঃ, সাম, অথর্ব চারিটি সংহিতার পরিচয় 
খাকৃসংহিতার পরিচয়--তাহার দ্বই প্রকার বিভাগ-শাকল 
ও বাস্কপশাখাভেদে মন্ত্রসংখ্যা_-মগুলবিভাগ্গে একটি নীতির 
অনুসরণ-_চারিবর্পের  উল্লেখ_-কাব্যহিসাবে খাকৃমস্ত্রের 
অতুলনীয়ত্ব-_-সামবেদ সংহিতা--খাকু ও সামের সন্বন্ধ-- 
সামবেদের ইটি বিভাগ, আচিক ও উত্তরাচিক-_-সামগানের 
চানিটি গ্রন্থ__সপ্তস্বরের উৎস সামগান--মার্গসঙ্শীতের উৎস সাম- 
গান--সামগানের আলোচনা । যজ্ববেদ-_যন্ভুঃমন্ত্রের লক্ষণ 
"শুরু, কৃষ্ণ দ্বই বিভাগ--কৃফণ য্তুর্ধেদের উপাখ্যান-_শুক্ুয্- 
বেদের উংপতির আশখ্যায়িকা--কৃঞ্ণশব্ষের বিবিধ ব্যাথ্য।--. 


পৃষ্ঠ 


১৪ 


৫ 
২৪১ 


1৩/০ 


বিষয় 
কৃষ্ণযজূর্বেদের বিষয় ও বিভাগ-_শুরুষজ্ূঃ-_সংহিতার গুরুত্ব 


রুদ্রশিবধর্ম-+বিবিধ জীবিকার উল্লেখ--এই সংহিতার কাব্যত্ব। 


অধ্ধন্‌ পুরোহিত ও জন্দ আবেস্তার অধ্রবন্‌ প্ুরোহিত-_ 
অথর্ধন্‌ ও অঙ্গিরসের পার্থকা--এই সংহিতার বিভাগ-_বিস্ুর- 
পুরাশ মতে এই বেদেরু পাঁচটি কল্প ও তাহার বিবৃতি-_-শোৌনক, 
পিপ্ললাদ প্রভৃতি শাখা-_উড়িস্তার এক গ্রামে দুর্গামোহন ভট্টাচার্য 
কর্তৃক পিপ্ললাদ-শাখার ব্রাঙ্মণকুল আবিষ্কার--এই বেদের ভাষা 
ও ছন্দ--ভারতীয় ভৈষজ্য ও চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাসে অথর্ব- 
বেদের অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান-মারণ, উচাটন, অভিচারাদি_ 
অস্থিবিদ্য। ও অন্ত্রচিকিৎসাবিদ্যা | 


বেদের শাখা 


বেদের শাখা বলিতে কি বুঝায়--শাখাভেদে মুলসংহিতার ভেদ 
হয় না--কোন্‌ বেদের কয়টি শাখা আজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে_ 
বিভিন্নশাস্ত্রে বেদের শাখার নামের উল্লেখ ও তারতম্য- খগ্‌- 
বেদের শাখা--সামবেদের শাখা কৃষ্ণযজূর্বেদের শাখা _শুরু- 
যজুর্ধেদের শাখা _অধর্ববেদের শাখা--বেদের শাখা সম্বন্ধে 
ভ্রাস্তধারণা। 


খাষি, ছন্দ, দেবতা, বিনিয়োগ 


এই চারিটি বিষয়ের গুরুত্ব, নির্বাচন ও আলোচনা 


বেদপাঠের বিবিধ প্রকার 


বেদপাঠের বিভিন্ন রীতি--সংহিতাপাঠ--পদপাঠ--ক্রমপাঠ 
জটাপাঠ-_-মাশাপাঠ--লেখাপাঠ--শিখাপ1ঠ--ধ্বজপাঠ--দণ- 
পাঠ-_রথপাঠ ও ঘনপাঠ-_একাদশ প্রকারের পাঠের ভিন্ন ভিন্ন 
লক্ষণ ও উদাহরণ--বিবিধ প্রকার পাঠের ফল ও প্রশন্তি-_ এই 
সকল পাঠের মাধ্যমে খাবিগণ বেদমন্ে প্রক্ষিপ্ত প্রবেশের পথ 
রুদ্ধ করিয়াছেন । 


পৃষ্ঠা 


৫৬ 


৬৪ 


৭৯ 


বিষয় 


উদাত, অনুদাত, স্বরিত, তিনস্থরের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত-_ 
স্বরের সহিত মন্ত্রের অর্থের সম্বন্ধ--ইন্দ্রশক্র আখ্যায়িক_ 
ইংরাজী ও গ্রীকভাষায় স্বরের গুরুত্ব এবং স্থরভেদে অর্থভেদ, 
তাহার দৃষ্টান্ত প্রুতস্বরের লক্ষণ ও দৃষীত্ত--শারীরিক 
বিকলতাজনিত বেদ পাঠে অনধিকার--বেদপাঠে অনধিকারীর 
এবং অধিকারীর শারীরিক লক্ষণ__রীজিপ্র বেদপাঠের চতুর্দাশ- 
প্রকার দোষ--হথারীতি বেদপাঠের ছয়টি গুণ। 


ছয়টি বেদাঙ্ষের নাম, লক্ষণ ও পরিচয়-_প্রত্যেক বেদের কল্পাসূত্র 
অর্থাং শ্রোত সৃত্র, গৃহ্যসৃত্র ও ধর্মসতত্রের নাম__নিরুক্তের বিস্তৃত 
আলোচন', ব্যাকরণের প্রয়োজন--ছন্দঃ জ্যোতিষ । 


দেবতার প্রয়োজন- নিরুক্তমতে তিনটি মূলদেবত1-_ তাহাদেরও 
মূল উৎস পরমাত্মা__প্রতি দেবত? এক একটি পাধিব প্রাকৃত 
পদার্থের প্রতীক বা অধিষ্ঠাত্রী চৈতন্যসতা-যাস্কের পূর্বাচার্য 
নিরুক্তকারগণের মত-যাক্কমতে সকল দেবতার মুল অগ্নি 
কাত্যায়নের মতে সকল দেবতা আদিত্যেরই বূপাস্তরমাত্র-- 
আচার্ষ সীতাবামশাস্ত্রীকর্তৃক কাত্যায়নের মত সমর্থনস্প্যাস্ক ও 
কাত্যায়নের মতের সমন্বয় দেবতাগণ পাকার অথব। নিরাকার 
অথব? উভয় প্রকার তাহার বিস্তৃত আলোচনা এই বিষয়ে 
যাক্কের মত, পূর্বমীমাংসার সিদ্ধান্ত ও বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত-- 
কর্মদেব ও আজানদেব--কয়েকজন মুখ্যদেবতার স্বরূপ ও কর্মের 
আলোচনা, ইজ, বরুণ, অগ্নি, অশ্বিযুগল, রুদ্র, মরুদ্গণ 


প্রভৃতি ৷ 


পুরোহিত 


যোলজন পুরোহিতের নাম ও পরিচয় কাহারও মতে সপ্তদশ 
গুরোহিত-_-কেহ যজমানকে কেহ ব1 সদয্য নামক পুরোহিতকে 
সপ্তদশসংখ্যার পৃরক ধরিয়াছেন। 


পৃষ্ঠা 
৭৯ 


৮৪ 


৪১৪১ 
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সকল যাগের পাঁচটি প্রকৃতি যাগ__হোম, ইন্টি, পণ্ড, সোম ও 
সত্রের যথাক্রমে প্রকৃতি যাগ হইল অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, 
প্রাজাপত্যপশু, অগ্নিষ্টোম ও গবাময়ন--এই পাঁচটি প্রকৃতি- 
যাঁগের বিশদ বিবরণ--গবাময়নের বিবরণ ও তালিকাকারে 
কৃত্যনিচয়-_-ষড়হ, দ্বাদশাহ, রখজসুয়। বাজপেয়, অশ্মমেধ 
প্রভৃতির বিবরণ । 
বেদব্যাখ্যার বিভিন্ন প্রকার (প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে ) রি 

প্রাচীনকাল হইতে এবিষয়ে মতডেদ--কাহারও মতে সকলমন্ত্রই 
যজ্ঞসংক্লিষ্ট -.অপর দলের মতে মন্ত্রসকল কাব্যধর্মী এবং প্রথমে 
সেগুলি যঙ্ঞজনিরপেক্ষ ছিল--তৃতীয়দলের মতে কিছু মন্ত্র যজ্ঞঞ- 
নিরপেক্ষ উচ্চাঙ্গের কাবা, প্রাণের স্বতঃ উৎসারিত ভাব, কিছু মন্ত্র 
যজ্-সংশ্লিষ্ট--পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণের মধ্যে দুইটি পরস্পর 
বিরোধী মত--সমন্বয় । 


চারিবেদের ভাষ্যকারগণ 

বেদের প্রামাণ্য বিচার *** 
প্রমাণ কাহাকে বলে--বেদের প্রামাণ্যখগুনে প্রয়াসী নাক্তিক- 
গণের বিবিধ মুক্তি ও তাহার খণ্ডন__মনুমংহিত। প্রভৃতি গ্রস্থে 
বেদের প্রামাণ্য ও গুরুত্ব-_-ছয় দর্শন কর্তৃক বেদের প্রামাণ্য 
স্বীকার । 


বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ববিচার 
ছয়টি দর্শনের সিদ্ধান্ত__ন্যায়দর্শনমতে বেদ পৌরুষেয়-_ 
মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনে বেদের অপ্রেরুষেয়ত্ব 
প্রতিষ্ঠা-_বেদের রচয়িতা কেহ নাই- ব্রক্জমাও রচয়িতা নহেন, 
' প্রত্িকক্পে স্মরপকর্তামাত্র- ব্রল্গাকে বেদের রচয়িতা বলিলে 
কি দোষ হয় তাহার আলোচনাস-নিতাতাসম্বন্ধে পূর্বমীমাংস', 
বেদান্ত, হ্যায়, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনের সিদ্ধান্ত- দ্রইপ্রকারের 
নিত্যতা, কুটস্থনিত্যত! ও প্রবাহনিত্যত1 বেদাস্ত, সাংখ্য 
ন্টায়দর্মন বেদের কৃটস্থনিত্যত স্বীকার করে নাই, প্রবাহনিত্যত! 
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১৪৩ 
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স্বীকার করিয়াছে__পৃর্বমীমাংসার মতে বেদ কুটস্থনিত্য- এই 
বিষয়ে মহাভাঙ্যে লিপিবদ্ধ পতঞ্জলির মতানুষায়ী বেদের অর্থ 
নিত্য কিন্ত শব্ধ ব1 বর্ণানুপৃর্বা নিত্য নহে__সায়ণাচার্ষও প্রবাহ- 
নিতাতা স্বীকার করিয়াছেন। 


বেদের কাল ৩০৬ ০০০ ৩৩৩ 


বেদমস্ত্রের মধ্যে বেদের পৌরুষেয়ত্বের সমর্থক মন্ত্র আছে 
কিনা পৌরুষেয় হইলে রচনাকালের আলোচন। সার্থক-_ 
ংহিত] হইতে উপনিষদ্‌ পর্যস্ত বেদের কল নির্ণয় দ্বঃসাধ্য_ 
তিলক, কেটকার, অবিনাশচক্্র দাস, চিন্তামণি বৈদ্য, জাপানী 
পণ্ডিত ওকাকুরা, রাধাকৃঞ্চন্‌ প্রভৃতি প্রাচ্যপপ্ডিতবর্গের মত-_ 
মাঝ্সম্বলার, যাকোবি, বুলার, কোনো, রূমফিল্ড,, 
ভিল্টারনিংস, হিলেব্রানডদ্ট্‌ প্রভৃতি প্রতীচ্যের বিদ্ংকুলের মত-_ 
উপসংহার । 


বৈদ্িকবাঙ্ময়ে পাশ্চাত্তের অবদান 

বৈদ্িকবাডময়ে ভারতীয়গণের অবদান- বাঙ্গালীর অবদান 
বৈদিকযুগে ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি 

বৈদিক ভারতে স্ত্রীশিক্ষা 

খগ বেদের যুগের সমাজ ও সংস্কৃতি 

পরিশিষ্ট (ক) কয়েকজন দেবতার স্বরূপ ও কার্য 


পরিশিষ্ট (খ) খগবেদের সংবাদন্ক্ত (1)101080 চড1)205) 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 
০বদের লক্ষণ 


'বেদ' শকটি বিদ্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন । বিদ্‌+অচ-ুবেদ। 'বেদ? মালে 
জ্ঞান, পরমজ্ঞান। প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা আমাদের যে জ্ঞান 
জন্মে তাহা পাখিব জ্ঞান । চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, তকৃ পীচটি জ্ঞানেত্তিয় 
সাহায্যে যথাক্রমে রূপ, শব, গন্ধ, রস ও স্পর্শের যে জ্ঞান ভয় তাহ! 
ইন্ভ্রিয়জজ্ঞান । এই সকল প্রমাণ বা জ্ঞানেজ্িয় আমাদের অতখকজ্জ্রিয় জ্ঞান 
দান কধিতে পারে না। নয়ন, শ্রবণ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও মানবের বাকামন যে 
র।জ্যে প্রবেশ করিতে পারে ন। সেই অতীখন্দ্রিয় পরমজ্ঞান আমর] 'বেদ' হইতে 
লাভ করিতে পারি । যাজ্জবন্্য বলেন, 

প্রত্যক্ষেপান্বমিত্যা বা যস্তুপায়ো ন বিদ্যতে 
এনং বিদন্তি বেদেন তন্মাদ্‌ বেদস্য বেদতা ॥ 

অর্থ? প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বার! যে জ্ঞানজাভ করার কোনও উপায় 
নাই সেই অতীন্জ্রিয় জ্ঞান 'কেদ' হইতে লাভ কবা যায় তজ্জন্ুই এই ধর্মগ্রন্থকে 
“বেদ? বলে বেদ ধর্সতত্ব ও প্র্মতত্ব গুতিপাদন, অপৌরুষেয় শ্রুতি প্রবচন । 
বৈদিক আচার্ষগণ বলেন ধর্সতত্ব ও ব্রন্মতত্ব একমাত্র বেদ হইতেই জানা যায়। 
'ধর্মব্রক্ণী বেদৈকবেদ্যে ॥, বর্ণাশ্রম ধম বেদমূলক । মনু বেদকে অখিল ধর্মের 
মূল বলিয়াছেন, “বেদঃ অখিলধমমমুলম্' (মনুসংহিত ২'৬)। ধমশান্ত্রকার 
গোতমও একই অর্থে বলিয়াছেন, 'বেদে। ধর্মমূলম্? । ধর্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্ম, 
কর্মফল যু, যজ্ঞফল স্বর্গ, পরলোকতত্ব, অদৃষ্ট ইত্যাদি ধর্মগত যাবতীয় জ্ঞান 
ও ব্রহ্ম, মোক্ষ, ইত্যাদি জ্ঞান একমাত্র বেদ হইতেই লাভ করা যায়। 

বেদ শবের কয়েকটী প্রতিশব প্রচলিত আছে । যথ। শ্রুতি, ত্রয়ীবিদ্যা 
বা ত্রয়ী, আগম, ছন্দস্‌ প্রভৃতি । অনাদিকাল হইতে 'বেদ' গুরুশিষ্য পরম্পরা 
সন্প্রদায়ক্রমে শ্রবণবিধৃত ও স্মৃতিসঞ্চিত হইয়! আসিছেছিল। বন্থকাল পরে 
তাহ! লিপিবদ্ধ হয়। লিপিবদ্ধ ন হওয়। পধ্যস্ত ঘুগাদ্যকাল হইতে আচার্য্যমুখে 
শ্রবণ করিয়] শিষ্ঠ বেদমন্ত্র শিক্ষা! করিত ও মেধাবলে স্ম্তিভাণ্ডে সযত়ে রক্ষা 
করিত । সেই শিশ্ত আবার আচার্য হইয়া তয় শিষ্যকে এভাবে “বেদ' শ্রবণ 
করাইত। এইরূপে বৈদিক সন্প্রদায়ে আচার্য, শিষ্য, প্রশিষ্ঠ, প্রশিষ্ঠের শিক 


$ বেদের পরিচয় 


পরম্পরা পরমজ্ঞানের আকর বেদ শ্রুতিকে রক্ষিত হইত বশিয়। তাহার এক 
নাম “শ্রুতি” । পুজ্যপাদ শ্রীত্রীশঙ্করাচার্য গ্রভৃতি বেদ)শু!চাধগণ সাধারণতঃ 
“শ্রুতি' সংজ্ঞায় বেদের উল্লেখ করিয়াছেন । খাষি বাদরাণও ভন্সুত্রে শ্রুতি 
সংজ্ঞা ব্যবহার করিয়াছেন ।- 'ছন্দস্। বা “ছন7?, প্রতিশ্কাটি পাণিনি তাহার 
ব্যাকরণ সৃত্রে ব্যবহার কর্িয়াছেন। তিনি বৈদিক সংস্কতকে ও বেদকে 
“ছন্দস্- সংজ্ঞা ছার) এবং লৌকিক সংস্কৃতকে “ভাষা” সংজ্ঞা দ্বার! লক্ষিত 
করিয়াছেন । দশটি মণ্ডল খাকু সংহিতায় আছে, তজ্জন্য নিরুজকার 
থগ-বেদকে শ্বানে স্থানে 'দশতয়া' বলিয়াছেন। 
বেদকে 'ত্রয়ণ বিদ্যা বা কেবল 'ভয়ুী'ও বলা হ্য়। খগৃবেদ, সামবেদ ও 

যজুবেদ এই তিন বেদকে একত্রে ত্রয়ী? বশ। হয়, ইহাই প্রচলিত মত। এই 
মতে অথর্ব বেদ্‌ 'ত্রশ্ীঃ বিদ্যার অন্তর্গত নহে। কৌটিল/ তাহার রচিত 
“অর্থশান্ত্র' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলিয়াছেন-_ভ্রযী বলিতে খাক»সাম, ও যজ্ষ 
এই তিন বেদ গণ্য । এই তিন বেদ, অথববেদ ও ইতিহ1সবেদ লইয়া সমগ্র 
বেদ শাস্ত্র গ্রতিবোধ্য।, কোৌটিলোর প্রদত বেদের এই লক্ষণ ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গ- 
সঞ্জাত, সর্ববাদিসম্মত নহে কারণ অথববেদ চতুর্বেদ মধো গণ্য ও বেদের 
অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইতিহ'সবেদ, বেদের অন্ততুক্ত নহে । 'ভ্রয়) মধ্যে অথ্ব 
বেদের স্থান আছে কিনা-এই বিষয়ে বিদ্ধংসমাজে বশ বাদানুবাদ, 
বিপ্রতিপত্তি দুষ্ট হয়। একদল বলেন ত্রয়শ শব্দে খাকৃ, সাম, যজুঃ এই তিনটি 
বেদ গ্রাহ্য, কারণ এই তিনটি বেদেরই যজ্জের সহিত সম্বন্ধ আছে। অথর্ববেদ 
্রয়র বহির্ভূত কারণ অথব বেদের যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ নাই, যজ্ঞ সম্পাদন 
জন্য যে ষোলজন পুরোহিতের আবশ্যক তন্মধ্যে চাঙিজন খগবেদী, চারিজন 
সামবেদী, চারিজন যজুর্বেদী এসং চারিজন খাকৃ-সাম-জু ভিবেদবিং ; এই 
যোলজনের মধ্যে অথববেদখর কোনও স্থান নাই ; অপ একদল বলেন ভ্রস্প 
বলিতে তিন বেদের কথ! বল হয় নাই, খাক্‌, সাম ও যজুঃ ত্রিবিদ মন্ত্রের 
উল্লেখ হইয়াছে। পুর্বমীমাংসাদর্শনরচয়িত? জৈমিনি খাঁষ খকৃ, সাম ও যজ্ঞুঃ 
এই তিন প্রকার মন্ত্রের নিম্নলিখিত লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, 

“তেষাম্‌ খক্‌ যত্র অথবশেন পাদব্যবস্থা।' 

গীঁতিষু সামাখ্যা ।, 

«শেষে যজুঃ শবাঃ।' 

অর্থাং বেদের যে মন্ত্রগুলিতে অর্থানুসারে ছন্দঃ ও পাদব্যবস্থী আছে, সেই 

মন্ত্ররাজিকে 'খক্‌' বলা হয়। এই *খাকৃ' মন্ত্রসকলের মধ্যে যে মন্ত্রগুলি গান: 


বেদের লক্ষণ ৩ 


কর] যায়, যেগুলি গীতিমুক্ত তাহাদিগকে “সাম” বল! হয়। এই খকৃ ও সাম 
লক্ষণমুক্ত মন্ত্ররবাজি ব্যতীত আর যে সকল মন্ত্র আছে জেই অবশিষ্ট মন্ত্র- 
সমূহকে “যজুঃ? সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে । তন্মধ্যে পদ্য ও গদ্/ উভয়রূপ মন্ত্র দৃষ্ঠ 
হয় । অথর্ববেদের মধ্যে যে সকল মন্ত্র আছে তাহাদের লক্ষণ খকু ও যজুঃ 
মন্ত্রের লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত ; পৃথক কোন বিশিষ্ট লক্ষণ নাই। তজ্জন্যই অর্থাৎ 
অথববেদেপ্ মন্ত্রের পৃথক কোনও লক্ষণ নাই বলিয়াই মন্ত্রলক্ষণের চতুর্থ 
প্রকারের প্রয়োজন হয় নাই । অতএব 'ত্রয়? বলিতে অথববেদও বোধ্য কারণ 
অথর্ববেদের মন্ত্রলক্ষণ এ তিন লক্ষণের বহিভূ্তি নহে। এই দলের মতে 
অথববেদের পৃথক মন্ত্রত্ব বা মগ্ত্রলক্ষণ নাই [কস্ত পুথক স্বতন্ত্র বেদত্ব আছে। 
কলিকাতা [বশ্ববিদ্যালস্সের ভূতপুধ বেদাত্ত-ম।মাংসা অধ্যাপক অধুনা বিদেহ- 
প্রাপ্ত ম্দায় বিদ্যাচার্য শ্রদ্ধেয় মহামহে।পাধ্যায় অনভ্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহেোদয়ও 
এই মত পোষণ করিতেন । অথববেদের যজ্ঞের সহিত কোনই সম্বঞ্ধ নাই 
বলিলে স্বল হইবে! কারণ প্রধান প্রধান যাগের সাত সম্বন্ধ না থাকিলেও 
অভিচারাদিযাগে ও শান্তি পৌন্টিকাদি কর্মে অথবমন্ত্রের প্রয়োগ আবশ্যক 
হয়॥। খক্‌ প্রভৃতি বেদের কতিপয় মন্ত্রও অথর্যবেদে দুষ্ট হয় । 

কেহ কেহ খগ্‌বেদের পুরুষসৃক্তের নিম্ন পিখিত খকৃটিকে খগবেদের প্রকাশ 
কখলেই অথববেদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাপে উদ্ধাত করেন, 

“তম্মাদ্‌ যজ্ঞাৎ সবগ্ছতঃ খচঃ সামানি জাঁজ্ঞরে । 
ছন্দাংসি জাজ্ঞরে তম্মাদ্‌ যজুস্তন্মাদজায়ত ॥” 
খাক্‌ সংহিত1 ১৫-৯০-৯ 

সেই বির।ট গ্ুুরুষকৃত অ।দি ধঙ্ঞ হইতে থাক্‌ সকল, সাম সকল, ছন্দোরাজি 
এবং খজুঃ উৎপন্ন হইয়াছিল । বনু পগিত বহছুগাবে “সামানি” ও “ছন্দাংসি' 
শব দুইটির ব্যাথ্যা কক্সিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বেদের বিশ্রুত ভাম্কার 
সায়ণাচাষ “ধচঃ সামানি যজুঃত বলিতে খগবেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ বুঝিয়াছেন 
এবং “ছন্দাংসি” শব্দে বেদে প্রযুক্ত সাতটি ছন্দ (115065) বুঝিয়াছেন । একদল 
“ধাচঃ সামানি' বলিতে খগতবেদের গানযোগ্য মন্ত্রসকল এবং “ছল্দাংসি* 
শবে সামবেদেয় মন্ত্ররাজি বুঝিয়াছেন। এই ব্যাথ্য। মুজিসহ নহে কারণ 
খধগ্বেদের অন্থান্ত মন্ত্র বাদ দিয়া! কেবল গানষোগ্য বা! গ্েয় মন্ত্রসকলের 
উল্লেখের কোনও হেতু নাই এবং স্পফ্টরূপে 'সামানি' শব্দে সামবেদের উল্লেখ 
থাকায় এইরূপ ব্যাখ্যা! ক্টকল্পন। মাত্র। কেহ কেহ আবার “ছন্দাংসি' শষে 
'অথর্যবেদ* বুঝিয়াছেন, তাহাও কইটকল্পনা। এই গ্রোষ্ঠীর পগ্ডিতগণ 


৪ ধেদের পরিচয় 


অথর্বেদের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতে সচেইঈী। উক্ত খক্মন্ত্রগত ছছন্দাংসিঃ 
শবের ক্রিষ্ট ব্যাখ্যা না করিয়।ও বেদের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ ইইতে অথর্ব বেদের 
প্রাগনত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে। বেদে অথব বেদের, অধ্বন্‌ নামক খষির 
ও পুরোহিতের উল্লেখ আছে । এই 'অথর্বন্* পুরোহিতই পাসীদের ধর্মগ্রন্থ 
জন্দ্‌ আবস্তায় 'অগ্ধন্‌* নামে অভিহিত হইয়াছেন। আর্ধগোষ্ঠীর ভারতীয় 
ও ইরাপীয় শাখ] যখন সপ্তসিন্ধ-রাজিত “সুবান্তঁ নামক জনপদে সরম্বতী 
উপত্যকায় একত্রে বাস করিত তখনই প্রাগৈতিহাসিক মুগে 'অথর্ধন্‌? 
পুরোহিতের উৎপতি হইয়াছে । ইহাতে এই পৌরোহিতা কর্মের ও পদবীর 
সুপ্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হয়। উপনিষদ্রাজি বেদের অত্ুক্ত। সামবেদের 
ছান্দোগ্যোপনিষদের সণ্তম অধ্যায়ে নারদ-সনতকুমার সংবাদ জিপ্িবছা আছে। 
সনৎকুমার কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নারদ তাহার অধীত শাস্ত্রের ও বিদ্যার নাম 
কীতন করিতেছেন; তন্মধো খাক্‌, যজুঃ, সাম ও অথর্ব বেদে+ও উল্লেখ আছে। 
“খগৃবেদং ভগবোহধ্যেমি যজুবেদং সামবেদম্‌ অথর্বাণমিতিহাসপুরাণম্-'.*" 
ইত্যাদি শ্রুতিবচন দ্রষ্টব্য। 

শুরু-যজুর্বেদের বৃহদারপ্যকোপনিযদেও তিনবার অথর্ববেদের উল্লেখ 
আছে । 'অস্য মহতো। ভূতষ্য নিঃশ্বসিতমেতত খগ-বেদে যজুর্ষেদঃ সামবেদ£ 
অথর্বাক্ষিরসঃ (বৃ, উ, ২-5১০, ৪-১-২* ৪৫ ১১); সই পরমপুবগষের নিঃশ্বাস 
এই খগৃবেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথরববেদ ।? উপরের আলোচনা হইতে 
অথব-বেদের বেদত্ব ও মন্ত্রত্ব উভয়ই সিদ্ধ হইল। বেদ মধ্যে অথর্ববেদ 
পরিগণিত এবং ত্রয়ণশব্ধে লক্ষিত ত্রিবিধ মন্ত্রের খক্‌ ও যজঃ মন্ত্র লক্ষণের অথর্ব 
বেদমন্ত্রে সুসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। 


দ্বিতীক্ষ পরিচ্ছেদ 


'বেদ' শব্দে কোন কোন্‌ শাস্ত্র প্রতিবোধ্য অধুনা আমরা তাহার 
আলোচন1 করিব । বৈদেষ্ প্রধান বিভাগ দবইটি,_.মন্ত্র এবং ব্রণ ))৮ত্যায়ণ 
এবং আপন্তস্ব বেদের লক্ষণ করিয়াছেন,-_: মন্তরব্রাঙ্গণয়োবেদনামধেয়ম্‌* অর্থাৎ 
মন্ত্র এবং ব্রান্মপকে একত্রে বেদ বুলে,। সায়নাচার্য স্বরচিত খগবেদের 
ভান্তোপোদ্ঘাত বা ভাস্ততৃমিকায় এই লক্ষণেরই প্রতিধ্বনি করিয়া 
বলিয়াছেন,--“মন্ত্ব্রা্পণাত্মক-শবরাশিবেদঃ। মন্ত্র এবং ত্রাঙ্গণ এই দুইটি 
প্রধান বিভাগের ব্রা্গণ অংশের পুনঃ দুইটি বিভাগ আছে । যথ'- আরণ্যক ও 
উপনিষদ । আরণ্যক ব্রান্গণের অন্তিম অংশ এবং আফ্টখাকের অস্তিম অংশ 


বেদের লক্ষণ ৫ 


উপনিযদ্‌। কোনও কোনও উপনিষদ্‌ ব্রান্মণের অঙ্গীভূত ॥ এবং মাত্র একটি 
উপনিষদ্‌ মন্ত্রের অঙ্গীভূত ; যথাস্থানে তাহ! আলোচিত হইবে । মন্ত্র ভাগের 
আরেকটি নাম “সংহিতা” । খাক্‌ মন্ত্র বা খক্‌ সংহিতা, যজ্ঃ মন্ত্র বা যজুঃ সংহিতা 
উভয়ই সমানার্থবাচক। অতএব “বেদ? বলিতে চারি প্রকার শাস্তরগ্রন্থ বোধ্য-_ 
মন্ত্র, ত্রান্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্‌। বেদের অন্তর্ভুক্ত এই চ'রি প্রকার 
গ্রস্থের প্রথমে আমরা সাধারণভাবে আলোচন করিয়া! পরে বিশেষভাবে 
লক্ষণসহ আলোচনা করিব । মন্ত্র বা সংহিত] বলিতে প্রতি বেদের সৃক্ত, 
স্তব, স্তুতি, আশীর্ষচন, প্রার্থনা! এবং যজ্ঞ সংশ্লিষ্ট 'নিবিৎ' প্রভৃতি বুঝায় । 
'ব্রাঙ্মণ' বলিতে মান্ত্রর বিবিধ আলোচনা, বিবিধ যাগ যজ্ঞের গ'ক্রিয়ার বিস্তৃত 
ধিবরণ, মন্ত্রের যাঁগে বিনিয়োগ এবং ইতিহাস প্ুরাকীতি দেবতণ যজ্জফল- 
নিষ্ঠ আলোচনা এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ছন্দোবিষয়ক বিশাল গন্যগ্রন্থ 
বুঝায়। বিশাল বলার তাৎপর্য এই, বেদের অন্তর্গত চারিটি অংশের মধ্ো 
মন্ত্র, আরণক এবং উপনিষদ গ্রন্থরাজির বাহা কঙেবর একত্রে চারি বেদের 
সমগ্র ব্রাঙ্মণ গ্রন্থমালার অঠদ্রকও হইবে না। দৃষ্টাত্তস্বরূপ মাত্র একটি 
ব্রান্মণেব উল্লখ করিলেই বিষয়টি স্প্ট হইবে । শুরু যজুর্বেদের মাধ্যম্দিন 
শাখার একটি ব্রাঙ্মণের নাম শঙপথ ব্রণ ; ইহাতে একশত অধ্যায় আছে। 
ইহ1 ব্যতীত প্রতি বেদের কয়েকটি করিয়া ভ্রা্মণ আছে, যথাস্থানে তাহ] 
বিবৃত হইবে ব্রান্গপগ্রন্্বোক্ত যাঁগযজ্ঞাদি কর্মকাণ্ড হইতে যখন বৈদিক 
মুগের আধগণের চিত্ত জ্ঞানযোগের দিকে আকৃষ্ট হইল তখন আরণাকের 
উৎপতি হয়। ভ্রবাযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্জঞের ও উপাসনার প্রাধান্য আরণ্যকে 
দুষ্ট হয়। ব্রান্গণগ্রন্থোক্ত যাগযজ্ঞেব বাহ্যার্থ পরিহার করিয়া জ্ঞান- 
যোগমুখে আরণ্যকে আধ্যাত্মিক ব্যাখা। কর! হইয়াছে । আরণ্যকে যে 
জ্ঞানযোগ ও অধ্যাত্মবিদ্যার সূত্রপাত, উপধিদে তার পরাকাষ্ঠী। সৃষ্টিত ত্ব, 
আত্মা অনাত্সার বিচার, পরমা জীবাআর তত্ব, ব্রল্দ ও মোক্ষ তত্ব প্রভৃতি 
অধাত্মবিদ্যা উপনিষদে আলোচিত হইয়াছে । ব্রাঙ্ণ ও উপনিষদের 
মধ্যবস্তী স্থান আরণ্যক অধিকার করিয়া রহিয়াছে । আরপাক ও উপনিষদ্‌ 
অনেকাংশে সমগোষ্্রীয় “ও উভয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য এক বলিয়া ড/10160010 
( ভিন্টারনিংস) প্রভৃতি কতিপয় পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই ভুইটিকে এক 
গোঠীভুক্ত করিয়া সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের চারিটি বিভাগ না করিয়া 
তিনটি বিভাগ করিয়াছেন ; ০১) মন্ত্র (২) ত্রান্গণ (৩) আরণ্যক ও 
উপনিষদ্‌। 


বেদের পর্রিচয় 


পে 


উপরের আলোচন হইতে বেদের দ্বইটি প্রধান বিভাগ, কর্মকাণ্ড ও 
বেদের দুইটি বিভাগ, জ্ঞানকাওড স্পষ্ট প্রতীত হয়। ব্রান্মণ গ্রন্থে প্রধানতঃ 
কর্মকাণ্ড ও যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাগ্ডের বিবরণ পাওয়া! যায়, তঙ্জন্য 
মির তাহাকে কর্নকাণ্ড বলা যাইতে পারে । আরণ্যকে 
বিশষত£ উপনিষদে জ্ঞানযেখাগক অণলেখচন] মুখা বিষয়ন্ভ্‌, ডজ্জন্ তাহাকে 
জ্ঞানবণণ্ড আখ) দওয়া ভইয়! থাকে । কর্মকণগুপ্রধান ব্রাক্গণণ্রস্থরাজি 
এবং জ্ঞানকাগুপ্রধান উপনিষদ হইতে ভষইটি প্রধান ভারতীয় দর্শনের উদ্ভব 
হইয়াছে । বেদের ব্রাঙ্গণভাগকে অবলম্বন করিয়া! পূর্বমীমাঁংসা দর্শন রচিত 
হইয়াছে । তাহার রচয়িত] জৈমিনি খাযি। এই দর্শনকে বর্সমমাংসণ বা 
ধর্সমীম]ংসাও বজা হষ্টয়া থাকে । বিভিন্ন ব্রাক্ষণ গ্রন্থের গ্রবনে আপাত 
দ্ুত্টিতে যে সকল বিরোধ দ্ৃষ্ট হয় তাহার সমন্বয় এই দর্শনে করা 
দুইভাগ হইতে দুইটি হইয়াছে এব বেদের প্রামাণ্য স্থাপিত হইয়াছে । 
দর্শনের উৎপত্তি, উপনিষদ্রাজিকে অবলম্বন করিয়া উত্তরমীমাংসাদর্শন 
রি বেদাত্ড- রচিত ভইয়'ছে। ব্রচয়িত। বদবায়ণ খাষি। কিংবদক্তী- 
** মতে মহষি কফদ্বৈপায়ন বণ বেদব্যাসেরই আর একটি 
নাম বাদরায়ণ। এই দর্শানর অপর নাম ভ্রন্মমীমাংসা বা লেদশস্দর্শন এবং 
সূত্রগুলির নাম ব্রন্মসূত্র । উপনিষদ্‌ সমুল্তর প্রান্চানে আপ1তঃ দুটিতে যে 
সকল বিরোধ প্রতিভাত ভয় তত সমশধান ও সমন্বয় এবং ব্রন্মাতত্ব 
মোক্ষতত্বাদি প্রতিপাদন বেদান্ত দর্শলব মুখা বিষয়বন্ত । দেখা গেল ব্রাঙ্গণ 
্রস্থরাঁজি পূর্বমীমাঃসা দর্শনের প্রধান উপজীব্য এবং উপনিষদ্নিচয্জ উত্তর 
মশমাংসণ ব1 বেদাভ্দর্শনেদ পীধান উপজীব্য । সনাতন ধর্মগ্রস্থের বিশ্ববিশ্রুত 
শ্রীমদ্‌ ভগবদ্‌ গীত। উপনিধদ্‌ সমু'হর সার স্বরূপ । এইজম্য বল? হইয়াছে, 

«“সর্বোপনিষদে। গণবে। দেগ্কা গোপালনন্দন 2 
পার্থে বংসঃ সুধীর্ভোক্া। দ্্ধং গীতাস্থৃতং মহত 1% 
উপনিষদ্সকল গাভী স্বরূপা। গোপখলনন্দন নরকলেবরধারী ভগবণন্‌ 
শ্রীকঞ্জ সেই গাভীগুজি দেন করিয়াছন : সেই আহ্াতবন্টী দুগ্ধ তইজ গীতা । 
বংসের ন্যায় অর্ভুন সেই দুগ্ধ গীতামুজ পান করিতেছেন এবং সুধীগণ ভাতা 
ভোগ করিতেছেন । অর্থাং বংসের (বাছুরের) সাহা বাতীত যেমন দ্ধ দেঁহণন 
যায় না ভেমনই গীতা ম্ৃতরূপ দুগ্ধ নিঃসারণে শ্রোতা অরুন নিমিতমত । 
কর্সকণণ্ডে ত্রান্গণপ্রন্থে যাজ্তর ভূয়সী প্রশংসা? আত হয়, যেন এতরেয়- 
ব্রান্তণের উক্তি, “য্ভো বৈ সুতর্মী নোৌঃ” অর্থাং যক্ঞক্ূপ নৌকা মান্ুঘকে সুখে 


বেদের লক্ষণ ৭ 


অনায়াসে ভবনদী পার করে। উপনিষদে ক্রিয়াবছুল যাগযজ্জের নিন্দা ও 
জ্ঞানের প্রশংসা বিঘোধিত। মুণ্ডতক-উপনিষদের প্রবচন, 'প্লবা হোতে অদ্ৃঢ়া 
যজ্ঞরূপাঃ (১২-৭)+ অর্থাং যজ্ঞরূপ নৌকা দৃঢ় নহে, তাহ" ভবসাগর পার করিতে 
সক্ষম নহে। একমাত্র জ্ঞানরূপ তরপী অবলম্বনে ভধসাগর পার হওয়া যায়। 

এখন আমর মন্ত্র, ব্রাঙ্গণ, আরণ্যক উপনিষদের লক্ষণ বিশেষরূপে 
আলোচনা করিব । 

মন্ত্র ঃ মন্ত্র বলিতে খাক্‌, সাম, যজ্জবুঃও অথর্ব এই চারি বেদের সংহিত। 
অংশকেই রুঝায়। মন্ত্র শব্দটি মন্ধধাতুনিষ্পন্ন। “মনন হইতে মন্ত্র কথাটি 
আসিয়াছে । ছয়টি বেদাঙ্ষের মধ্যে নিরুক্ত একটি । রচয্িত। যাস্কখষি। বেদের 
অন্তর্গত বহুশব্দের নিরুক্তি ব' নির্বচন বা বুযুৎপত্তি এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। মন্ত্র 
শবটির নির্ধচন প্রসঙ্গে যাস্ক বলেন, ঘমন্ত্রা মননাধ নিরুক্ত (৭-১২-১); 
মনন হইতে মন্ত্র শবটির উৎপত্তি। যাহা হইতে কর্ম ও তদনুষ্ঠটানোপযোগী 
উপকরণ দ্রবাঁদি এবং অনুষ্ঠানের ফলদাত্রী দেবতার মনন (জ্ঞান) জন্মে 
তাহাকে মন্ত্র বলে । নিরুক্তের টাক1কাঁর দুর্গাচার্য্য বলেন বেদের মন্ত্রসমূহ হইতে 
আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিযাজ্ঞিক ( যজ্ঞসংক্রান্ত ) বিষয়াবলীর মনন 
বা বোধ উৎপন্ন হয়। মন্ত্রসকল যথার্থরূপে বিনিমুক্ত হইলে তবেই অভীষ্ট 
ফল দান করিতে সমর্থ ভয় বলিয়াই মন্ত্রকে "মন্ত্র বল] হয়; ইহাই মন্ত্রের মন্ত্রতু ৷ 

এই মন্ত্র খগ্বেদাদির চারিপ্রকার বিভাগহেতু খকৃ, সাম, যজুঃ ও অথর্ব 
চতুরিধ নামে প্রসিদ্ধ । প্রথম অধ্যায়ে এই চারিপ্রকার মন্ত্রের পৃথক্‌ পৃথক্‌ লক্ষণ 
প্রদগিত হইয়াছে । মন্ত্রের অপর নাম 'সংহিত? । প্রতি বেদের মন্ত্র অংশকে 
তজ্জন্য সংহিত1ও বলা হইয়া! থাকে ; যথা,--ঝগবেদ প্রভাতির মন্ত্রাংশকে ঝকৃ- 
সংহতি, সামসংহিত1 যজ্বুঃসংহিতা ও অথবসংহিত! বল। হয়। প্রথমে বেদ 
অখণ্ড ছিল, অনভ্তর ভগবান্‌ বেদব্যাস তাহাকে খাকৃ, সাম, যজ্বঃ ও অথর্ব এই 
চারি খণ্ডে বিভক্ত করেন । সৃপ্রাচীন কাল হইতে এই কিংবদস্তী' চলিয়া 
আসিতেছে এবং মহাভারতে ও পুরাণে এই কিংবদত্তীর 
সমর্থন স্বরূপ প্রবচন দৃষ্ট হয়। মহব্বি কৃষ্ণদ্ৈপায়ন বেদ 
বিভাগ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার “বেদব্যাস” নাম 
হইয়াছিল । বেদব্যাস নামটি অন্বর্থসংজ্ঞ। অর্থাং যে কাধ্যের জন্য এ নাম হইয়াছে 
তাহার স্পট ইঙ্গিত নামের মধ্যে রহিয়াছে । শ্রীমত্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, 

গপরাঁশরাং সত্যবত্যামংশাংশকলয়। বিভ্ুঃ 
অবভীর্ধে! মহাভাগে। বেদং চক্রে চতৃবিধমূ ।' ১২-৬-৪৯ 


বেদব্যাসকর্তৃক বেদ 
বিভাগ 


বেদের পরিচয় 


অর্থাৎ খাষি পরাশরের গঁরসে সত্যবতীর গর্ভে বেদব্যাসের ₹* গরমেশ 
বিভু অবতীর্ণ ভইয়া বদকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। পরবর্তী শ্লে!কে 
বলিতেছেন, 

'খগথবষজৃঃসায়াং রাশীর্দ্ধত্য বর্গশহ। 
চতত্রঃ সংহিতা শ্চক্রে সৃত্রে মণিগণ ইব 0" ১২ ৬ ৫0 

বেদবাস সেই এক অথগু অনাদি বেদ হইতে খক্‌, অথর্ব, যজবুঃ ও সাম 
মন্ত্রগুলিকে উদ্ধত করিয়া পৃথক বর্গে চারিটি সংহিত করিলেন । চারিটি যে 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ নহে, চারিটির মধ্যে যে একত্ব অনুসুত আছে, দেদত্বলক্ষণ- 
সৃত্রে চারিটির যে আপাতদ্বষ্ট পার্থক্যের মধ্যে এঁক্য /তিষ্ঠিত আছে ইহ? 
বুঝাইবার জন্য “সুত্রে মনিগ্ষণ ইব' উপমাটি দিয়াছেন। বিভিন্ন মণিসংযোগে 
রচিত হইলেও যে সূত্রন্ধারা৷ মণিগুলিকে গাঁথ! হইয়াছে সেই সূত্রটি এক ও 
অথগ্ু, তদ্রুপ বেদ চতুষ্টয়ে বেদত্বরূপ একত্ব বিরাজিত নিফু্পুরাণ, বায়ুপুরাণ 
প্রভৃতি প্বরাণেও এই কিংবদস্তীর উল্লেখ আছে । মহাভারত প্রবচন, 

'বিব্যাসৈকং চতুর্ধা যো দেদং বেদধিদাং বরঃ!' বেদপি্দ্শ্ণের শ্রেষ্ঠ যে 
বেদবাস এক বেদকে চারি ভাগ লন্রয়াছিলেন। 

রা্মণ £. পূর্বেই উক্ত হইয়াছে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, এই দ্বইটি ইয়াই বেদ। 
ব্রান্সাণ শব্দটির বিভিন্নব্যুৎপত্তি ও ভিন্ন ভিন্ন ঢাখ্য! দৃষ্ট হয়। ব্রন্মন শব 
হইতে 'ব্রান্গণ' শব্দটি নিষ্পন্ন হইখখছে। ভ্রমন শব্ের বিবিধ অর্থমধে) বেদ 
ও ব্রাঞ্মণ অর্থও আছে । কেহ কেহ বলেন ব্রন্মন্‌ অর্থাৎ বেদ, বেদের সহিত 
মংশ্লিষ্ট বা সম্থদ্ধ বলিয়াই 'ত্রান্মণ' না হইয়াছে । অপর একদল প্প্রল্মন্‌। 
বলিতে এক্ষেত্রে ব্রান্মণ পুরোহিত বুঝিজ্াছেন । যজ্ঞে পৌরো হিত্য ব্রাক্মণপেরই 
বৃত্তি হিল; সেই ব্রান্মণ পুরো হিতদের খঙ্ড ৬ যঙ্জের বিবিধ ক্রিষাকণাগু সম্বন্ধে 
উক্তিরাজি যে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছ তাহার নাম 'ব্রাঙ্ষণণ। এই ব্যাখ্য। 
মুক্তিসঙ্গত। ব্রন্মন্‌ শবের ব্রান্মণপ্ীপ অর্থ সম্ব্ে কোন সন্দেহের অবকাশ 

নাই। 'এ বিষয়ে বনু প্রমাণ আছে। যজুর্বেদের 
ব্রাহ্মণ অবোধ প্রথাত শতপথ ব্রাঙ্গণের উদ্ভি. ব্রন্গ বৈ ব্রাহ্মণঃ” অর্থাং 
বাৎপ্ডিগত অর্থ ৃ 
ব্রন্গন্ই ভ্রাঙ্গণ। পাণিনিবাঁকরণের মহাভাম্কযরচয়িতা খষি 

পত্ঞাগ পাণিনি সূত্র ৫-১-১ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিতেছেন, “সমানার্থাবেতো 
ব্রন্নন্শবো। ব্রাজ্মণশব্ষ্চ' অর্থাং ত্রন্মন ও ব্রান্দণ *ব্ব একই অর্থ বুঝায়! 
প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিত স্বামী দয়ানন্দ সরম্বতী তাহার রচিত খগৃভা্য ভূমিবায় 
এই বিষয়ে লিখিয়াছেন, 'ব্রন্দেতি বান্দগানাং নামান্ডি। তত গ্রমাণমূ। 


বেদের লক্ষণ ৯ 


বন্ধ বৈ ব্রান্মণঃ? । ব্রাক্মণদেরই একটি নাম ব্রন্মন। এ ধিষয়ে শতপথ ব্রান্ণের 
উক্তি 'ব্রন্গ বৈ ব্রন্মণঃ প্রমাণ । 
মার্টিন হগ (19100 17905) প্রভৃতি কতিপয় বিদ্বান্‌ 'ব্রল্গন্‌* শবটি সকল 
প্ররোহিভ অর্থে না ধরিফা কেবল যজ্জেব অধ্যক্ষ € পুরোহিতগণের প্রধান 'ব্রন্মা? 
নামক পুরোহিতের অনুশাসন ব। উক্তি বৃঝিয়াছেন। এই অর্থ ধরিলে 
একটি দোষ হয়। ব্রন্গা নামক যজ্ঞের পারিচালক পুরোহিত ত্রিবেদবিদ ; 
খাক্‌, সাম ও যজববেদে তিনি কৃতবিদ্য । অথরবেদ বাদ যায় কিন্ত বেদ বলিতে 
ঢাঁবিবেদ এবং ত্রা্দ্ণ বলিতে চখরিবেছের সকজ। ব্রাঙ্গণ বোধা। ত্র।ক্মণগ্রন্থ- 
রাজিতে ব্রল্মা ব্যতীত হোতা, উদ্গা'ত?, অধ্বু প্রভৃতি যথাক্রমে খগ্বেদীয়, 
সামবেদীয় ও যজুবেদীয় পুকোহিতগণের উক্তি ও কর্তব্য লিপিবদ্ধ আছে। 
পুরোহিত সম্বন্ধে অলোচনাকালে অ'মরা এই সকল প্রুরোহিতগণের লক্ষণ 
ও কর্তবা আলোচনা করিব । অতএব ব্রল্পন শবে এখানে সকল প্ররোহিতরূপ 
অর্থই সুক্তিমুক্ত । খগ্ভ'হ্য-ভূমিকায় অচার্য দয়নন্দ সরস্থতী ব্রাঙ্মাণের লক্ষণ 
সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আলোচন: করিয়া অনুরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শাহর 
সিদ্ধান্ত “চতুর্বেদ নিস্তিত্র-ন্মাভি ব্রণ্গণৈমহবিভিঃ প্রোক্া।নি যানি বেদব্যখ্যান1নি 
তানি আ্রান্সণানি | চতুর্বেদবিদ্‌ মতঘি ভ্রা্সণগণতের বেদব্খ্যানের নম ব্রখল্ণ । 
স্বনামধন্া বেদাচার্য সতাব্রত সামশ্রমী মডোদযও তার “এতরেয়ালেোঃচনমূ” গ্রন্থে 
দয়ণনন্দ সরস্থতীর এই মত সমর্থন করিয়খছেন। সামশ্রমীর সম্পাদিত এতরেয় 
ক্রান্মণের অপৃর সংস্করণের সৃদার্থ ভুঠিকাঁর নাম “এতরেয়ালোচনম্‌? ; 'ব্রাহ্গণ' 
শবের বুযুৎপত্তিগত আলোচনা করা হইলি। ৬খন ব্রান্মণের লক্ষণ বিচার কর? 
ইইতেছে। ব্রাহ্মণ গ্রস্থের বিন্ধি লক্ষণ বা বিকৃতি (৫6111101) 01 0690111)- 
01০ ) পূর্বাচার্যগণ দিয়াছেন । পূর্বমীমাংসাকার জৈমিনি 
ঠা ব্রাহ্মণের লক্ষণ প্রসঙ্ে সূত্র করিয়াছেন “শেষে ব্রাঙ্গণশকঃ 
(পৃঃ মী, ২০৫৩) । শেষে অর্থাং অবশিষ্ট অংশে ; 
মন্ত্রব্যতীত বেদের শিষট অংশের নাম ব্রাক্ষণ) সায়নণচার্যকর্তৃক সমথিত এই 
লক্ষণ হইতে ব্রাক্মাপভাগের কোনও বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। ব্রাঙ্গণ 
বলিতে কি বুঝিব, তাহাতে কি কি বিষয়ের আলোচনা আছে ইত্যাদি 
জিজ্ঞাসার উত্তর জৈমিনিপ্রদত্ত উক্ত লক্ষণে প1ওয়া যায় না। আপক্তন্ব 
বলেন, 'কর্মচোদন' ব্রাঙ্গণানি' অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের চোদন! যে 
গ্রন্থে আছে তাহাই ব্রাঙ্গণ। “কর্মনচাদনণ, কথাটির ব্যাথ্য গুসঙ্গে আপস্তস্থ 
বেদের ত্রাঙ্গণভাগের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তাহার মতে মুখ্যতঃ 


৯০ বেদের পরিচয় 


ছয়টি বিষয় ব্রাঙ্দণে আলোচিত হইয়াছে, যথা,--বিধি, অর্থবাদ, নিন্দা, 
ব্রাহ্মণের আলোচ্য প্রশংসা, প্ুরাকল্প ও পরুকৃতি। এই ছয়টি বিষয় ব্যাখ্যা 
ছয়টি লিষয় করিলে ব্রান্মণের আলোচ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে সৃস্পষ্ট 
ধারণ] জন্মাইবে। 

বিধি £ বিশেষ বিশেষ কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য যে নির্দেশ বা চেখদনাব!ক্য 
শ্রত তয় তাহাই বিধি। নির্দেশসুচক বলিয়াই বিধি বাকাগুলির ক্রিয়ায় 
বিধিলিঙ, লোট্‌ প্রভৃতির ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যথ]--- 
'মজেত” যজ্ঞ কর, 'শংসেং আবৃত্তি কর, ইত্যাদি প্রবচন । 
স্বর্গকামোহশ্বমেধেন যজেত' ্বর্গকামী ব্যক্তি অশ্ব্মেধ যজ্ঞ করিবে ।, 
বৃষ্টিকামে? কারীর্য্যা যজেত? । “যে বৃষ্টি কামনা করে ( অনাবৃর্টি কালে) সে 
কারীরী ষজ্ঞ করিবে' ; ইত্যাদি প্রবচন বিধি বাক্য । 

অর্থবাদ ঃ বেদমান্ত্রের অর্থপ্রসঙ্গে এবং বিবিধ ক্রিয়াকাণড সম্পর্কে ব্রাক্মণ- 
গ্রন্থে যে সকল ন্যাখ্য' দ্রুষট হয় তাঁহাকে অর্থবাদ বলা হয়। এই ব্যাখানভাগ 
ব্রাঙ্মাণের অধিকাংশ অধিকার করিয়াছে এসং এই ব্যাখ্যানভগই ব্রান্সণ গ্রন্থের 


(১) বিধি 


আলো'চনাত্মক বা অনুশীলনাতআক (59908190%6) অংশ | ইহার মধ্যে দর্শনগত, 
ব্যাকরণ ও ভাষা তত্বনিষ্ঠট আলোচন) দৃষ্ট হয়। এই সকল 
অর্থবাদগ্রবচনে পরবর্তী দর্শন, ব্যাৰবরণ ও ভাধাঙত্বের 
বীজ নিহিত আছে । একটি দৃষ্টান্ত দিয়] বিষয়টি প্রতিপন্ন করিলে সহজবোধ্য 
হইবে । ব্রান্গণ গ্রন্থে গ্রায়ই উক্ত হইয়াছে যে অগ্নিহোত্র, গবাময়ন প্রভৃতি 
যজ্ঞ করিলে যজমান অর্থাৎ যিনি যজ্ঞ করেন তিনি সেই যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতার সহিত সামুজা, সারূপ্য ও সাঁলোক্য লাভ করেন । সাযুজ্য, সারূপ্য 
ও সালোক্য ভ্রিবিধ এক্যেত্ বা তাদাক্মযের কখণ বলা হইফাছে কিস্ত বাজণে 
এই ত্রিবিধ এক্যের গভীর আলোচনা পাওয়া যায় না। পরবর্তী কাজে 
ভারতীয় দর্শনশান্ত্রে এই তিনটি শব মোক্ষ বা কৈবল্যের তিনটি বিভিন্ন 
অবস্থারূণপে বণিত হইয়াছে এবং বৈষ্ণবদর্শনের €মাক্ষততে বিশেষস্থান অধিকার 


(২) অর্থবাদ 


করিয়াছে । 

নিন্দা ঃ বিরোধী মতের সমালোচন', খণ্ডন ও পরিহণরকে নিন্দা বলে) 
ইহাতে প্রতিপক্ষদের মতের নিন্দা] ও দোষ দেখান হইয়া থাকে । ব্রা 
গ্রন্থের বিতর্কবন্থল পরম তখগুন, স্বমতস্থাপনাত্মক অংশগুলি নিন্দা শন বুঝিতে. 
হইবে । কোন কোন মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বিষয়ে, সৃক্তনির্বাচন বিষয়ে এবং 
কতকগুলি হোম বা যজ্জের প্রক্রিয়া! বিষয়ে তদানীম্তন পুরোহিতদিগের 
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মধ্যে মতভেদ ছিল, এবং তাহ) স্বাভাবিক। এক ব্রাঙ্গণের উক্তি বা নির্দেশ 
অন্ত ত্র।ন্মণে খগ্িত হইয়াছে! এইবূপ বন্থ দৃষ্টান্ত আছে। 
'তৎ তথা ন কর্তব্য” 'সেই প্রকারে তাহ! করিবে ন1+ 
তং তথা ন হোতব।ম্‌, “তাহা এ প্রকারে আহুতি দিবে না" 'তদ্রপে আবৃত্তি 
করিবে না” ইত্যাকার ত্রান্গণ বাক্য নিন্দানূচক। শুক্ল-যজুর্বেদের শতপথ- 
ব্রান্দণে কৃষ্ণ-যজুবেদের তৈতিরীয় ব্রান্মণের বন বিধানের ও বাকোর খণ্ডন 
দেখিতে পাওয়া] যায়। 

প্রশংসা 2 প্রশংসা অর্থে স্তুতি এবং যাহার স্ততি করা হয় সেই ক্রিয়ার 
অনুমোদন কর] হয় । কোনও ক্রিয়। ব1 অনুষ্ঠান বিশেষের 
গ্রশংসাব তাংপধ্য সেই ক্রিয়ার সম্পাদনজন্য চোদন] । যাহা 
প্রশংসিত তাহ? উপাদেয় ও করণণয় এবং যাহ? নিন্দিত তাহা হেয় ও পরিহার্য । 


(৬) নিন্দা 


(৪) পশংস! 


'যং স্ুয়তে তদ্‌ বিধীয়তে, মন্সিন্দাতে তন্নিষিধ্যতে / প্রশংসিত শোতক্রিয়াদি 
কর? উচিত এনং নিন্দিত ক্স বর্জন বরা উচিত । ব্রান্মাণ গ্রন্থে যে সকল বাক্যে 
যজ্ঞের অনুষ্ঠাননিশেষ গুকৃতজ্ঞান হ সম্পাদন করিলে ঈপ্সিত ফললাভ হয় 
বলিয়া কথিত হইয়াছে সেই সকল প্রবচন প্রশংসার অন্তর্গত । তজ্জাতীয় 
ব্রাক্ণবাক্যে প্রায়শঃই 'য এবং বেদ”, “যে ইহা জানে? এই বাক্যাংশ শ্রুত হয়। 

পুরাকল্প £ অতি প্রাচীনকালে প্রাগৈতিহাসিকমুগে যে সকল যজ্ 
সম্পাদিত হইয়াছিল তাহাদিগকে 'প্ুরাকল্প” সংজ্ঞা! দেওয়। তইয়খছে । দেবতা 
গণের অনুতিত যাগ-হোমাদি শ্রৌতক্রিয়খকাণ্ডের ঘষে সকল 
কাহিনী ব৷ পুরাবৃত্ত বান্মণগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে সেই- 
সকল বৃত্তান্তও পুরাকল্পের অন্তর্ভুক্ত । দেবতাগণকর্তৃক সম্পাদিত বিবিধ যক্ঞ্- 
বৃত্তান্ত প্রত্যেক ত্রান্মণে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে । মনুষ্যগণ যজ্ঞ 
অনুষ্ঠান আস্ত করার বন্ুপূর্বে দেবগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং দেবতা নুষ্টিত 
সেই সকল্গ যজ্ঞই পরবর্তীকালে তত্তংযাগসম্পাদনে মনৃষ্াগণের আদর্মস্বরূপ 
তস্বাছিল। আদিপুরুষ বা প্রজাপতি সৃষ্টিসৃচনাকাঁলে সর্বপ্রথম যজ্ঞ করিয়া, 
ছিলেন এবং সেই প্রথম যজ্ঞ হইতে বিরাট. চতুর্বেদ, বর্ণচতুষটয়, গ্রাম্য ও অশ্যান্থ 
পশু, পক্ষী, পঞ্চ মহাডূত, সূর্য, চন্দ্র, অস্ুরীক্ষাদি চরাচর বিশ্বত্রন্মাণ্ড উৎপন্ন 
হইয়াছিল । দেবাসুর মু্ধের বিবরণাদিও এই লক্ষণের অন্তর্গত । মার্টিন হগ, 
ভিপ্টারনিংস্‌ প্রভৃতি প্রতীচ্যের কয়েকজন পণ্ডিত এই দেবাসুরমুদ্ধের একটি 
এঁতিহাসিক ব্যাখ্যা দিবার চে করিয়াছেন । তীহারা “দেব, শব্দে ভ1রতীয় 
আর্ধগণকে এবং 'অসুর" শব্ধে আর্ধগোীর ইরাণী আর্ধগণকে বুঝিয়?ছেন। 





(৫) পুরাকল 


১$ বেদের পরিচয় 


বৈদিক আর্ষগণ বেদের সৃক্ত দ্বারা দেবগণের স্ভতি ও আবাহন করিয়াছেন 
তজ্জম্া 'দেব' শব ভারতীয় আর্গণের প্রতীক | জরথুশত্র ধর্মাবলম্বী ইরাণীয়- 
গণের উপাস্য পরমপিতার নাম অন্থরমজদ! অর্থাৎ অসুরমহদ্ধ্যা য়) । "অসুর: 
শকই “অনুর শব্দে রূপান্তরিত "হইয়াছে । আর্যগোষ্ীর ছুটি শাখা ভারতীয় 
আর্ষগণ ও ইরাণীয়গণ ত্রান্ণগ্রন্থ প্রকাশের পুর্বে সিন্ধু বা সরস্থত' উপত্যকায় 
স্রবান্ত জনপদে একত্রে বসব!স করিত । ক্রমশঃ যজ্ঞ ও অগ্নিনিষ্ঠ কয়েকটি অনুষ্ঠান 
লইয়! তাহাদের মতভেদ হয়। আর্ষগণ অগ্নি পাবক ও চিরপবিত্র বলিয়। সমস্ত 
আন্ততিই অগ্নিকৃণ্ডে প্রক্ষেপ করিতেন কিন্তু ইরাণীয়গণ তাহাদের সযত্ররক্ষিত 
“আতশহ, বা অনিরাণ অগ্নিতে কখনও কিছু আনৃতি দিত না যেহেতু অগ্নি 
চিরপবিত্র । এই সকল মতভেদের জন্গ বিরোধ দেখা দেয় ও আর্য ইরাণীফগণ সিন্ধু 
উপত্যকা তাাগ করিয়! ইর1ণ অভিয্বখে যাত্রা করেন । বেদের “দেব শকা ই রাণীয়্- 
দের জরথুশত্র ধর্মের বেদকল্প ধর্মগ্রন্থ জন্দ অবস্তায় 'দএব+ রূপ ধারণ করিয়াছে, 
এবং তাহাব অর্থ অসুর ব! দৈতা; আবার ভখরতীয় আধগণের 'অসুর" শব 
আবন্তায় 'আ'ছুর' রূপ লইয়াছে এবং তাহার অর্থ দেবতা ।সপ্তসিন্ধুর দেশ হইতে 
তাহার ইরাণে গিয়াছে এই বিষখের উল্লেখ আবস্তায় আছে। 'সপ্ুসিন্ধ' *ব্দটি 
আবন্তায় “হগুহিন্ত্' শবে পরিণত হইয়াছে । আশর্য-সভাতার ইতিহাসে এই দ্বই 
শাখার বিরোধ ও ইরাপীয় শাখার সিন্ধু উপত্যকা পরিতাগ অতি গুরুত্বপুর্ণ 
ইতিবৃত্ত ' 

পরুকৃতি £ ব্রাঙ্গণের অন্তিম বা ষষ্ঠ লক্ষণ 'পরকৃতি” ; পরস্য কৃতিঃ 
পরকৃতিঃ। পরের কৃতি বা! ধরযকে পরকৃতি বলে । এস্থলে যজ্জে অভিজ্ঞ খাঁত- 
নাম? শ্রোত্রিয় ব!পুরোহিতগণের কীত্তি, বিশ্রুত ন্বপতিগ্রণের যজ্ঞ, দন, দক্ষিণা 
ইত্যাদির অলে!কসামণন্ত কীণ্তি প্রভৃতি পঞ্কৃতি শব্দে 
বুঝিতে হইবে । প্রথিতযশ! যজমানদের যজ্ঞসম্পাদন ও 
দক্ষিণাজদ্য এঁহিক ও পারলোৌকিক সাফল্যও প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত । এতরেয়- 
ব্রাহ্মণের পঞ্চম পঞ্জিকার উনচল্িশ অধ্যায়ে পুরাকণলের বচ্ছ খ্যাতনামা 
পুরোহিতেব 'পরকৃতি ও প্রথিতযশা ভূপতির এতাদ্বশ কার্ধাবলী কীত্তিত 


পরকৃতি 


হইগ্নাছে। 
অঙ্গনামক রাজাকে উদময় নামক প্রুরোহিত রাজ্যে অভিষিক্ত 


করিয়াছিলেন। সেই রাজা দক্ষিণাস্থরূপ অফাশীটি (৮৮) শ্বেত জশ্ম, দশ- 
হাজার হত্তী, দশ হাজার স্থর্ণহার শোভিত ধলিকপ্ৃত্রী €(আতঢাদ্বহিত1) দান 
করিয়াছিলেন । এইনাপ বু পরকৃতি এতরেয় ভ্রা্গণে লিপিবদ্ধ আছে। 
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পুরাকল্প ও পরকৃতি প্রায় এক গোষ্ঠীর, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সামান্য । 
গুণগত পার্থক্য বিশেষ নাই, সংখা গত পার্থক্য আছে । 
পুর।কল্প ও পরকৃতির 
পার্থকা মীমাংসকগণ বলেন বনু ব্যক্তির (বহু ক্ষত্রিয়ের, বু 
ব্রা্মণের, দেবতাগণের বা অসুরগণের ) বীরত্বব্যঞ্জক ও 
অন্যান্য কার্ষ্যাঁবলীকে পুরাকল্প বল। হয়; আর, এক এক ব্যক্তির বিবিধ কীন্তি- 
কলাপকে পরকৃতি বল? হয়। পুরাকল্পের বেঙ্গায় কর্তার বাল্য, পরকৃতির 
বেলায় কর্তা একক বিস্তু ক্রিয়ার বাল্য । গ্রুকৃতিকে পরক্রিয়ও বলা হয় । 
উপরে আলোচিত ব্রান্মণগ্রন্থের স্বরূপনির্ধারক ছয়টি লক্ষণকে কেহ কেহ 
মাত্র বিধি ও অর্থবাদ দুইটি লক্ষণে পর্যবসিত করিয়াছেন। 
8 তাহারা দেখাইয়াছেন যে বিধি বাতত অপর পণচটি লক্ষণ 
অর্থৰাদ, নিন্দা, প্রশংসা, প্রুরাক্ল্স ও পরকৃতি অর্থবাদের 
অন্তর্ভুক্ত । নিন্দা, প্রশংসা, পুরাকল্প ও পরকৃতি অর্থবাদেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ; 
অতএব বিধি ও অর্থব!দ বলিলেই ছয়টি লক্ষণই তদন্তর্গত হইবে । 
অনেকের ধারণ! ব্রান্মণগ্রন্থগুলিতে কেবল যাগযজ্ঞের কথাই আছে। 
পাস্চাত পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাল্সণ,ক “0781002] 01 5980115705+ অর্থাৎ 
যজ্ঞের প্রক্রিয়'পপ্তী বলিরাছেন। কেহ কেন ব্রান্মণকে 
ইউ বৃ [05010921081 (৪৫10 ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধে 
রাহ্মণপ্রস্থের গুরুত্ব অর্থশুশ্ব'শবাড়ম্বরমাত্র বলিয়াছেন । প্রকৃতপক্ষে ব্র।ল্ণগ্রস্থ 
আতোচন। করিলে দেখিতে পাওয়। যায় কেবল যাগযজ্জ 
বাক্রিয়াকাণ্ডের কথা নহে, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি, সভতার বনু তথ্য 
তাহাতে লিপিবদ্ধ রহিয়ছে। যাগযজ্ঞের বর্ণন। ছণড়াীও বৈদিক ভারতের 
জাতিভেদ, অনুলো।ম প্রতিলোমাদি বর্ণের কথা, ক্ষত্রিয় ও ব্রাঙ্গণের 
প্রতিযোশিতা, ওত্যেক বর্ণের জীবিকা ও বৃতি, শিক্ষা ও ছাত্রজীবন, 
ভৌগোলিক পটভূমিক1, বিবাহসংস্কার, স্ত্রীক্গীতির শিক্ষা ও গুরুত্ব, বাণিজ্য, 
কৃঘি, অর্থনৈতিক " অবস্থা, খাদ্য, পানীয়, নৃত্যগীতবাদ্যাদি ললিতকল।, 
রাজনীতি ৬শমুদ্ধবিদ্যা, রাজ্যাভিষেকবিধি, ব্ছপ্রকার রাজ্য ও রাজার ক্রমনির্ণয়, 
সাআঞ্য, সারবভৌম আধিপত্য, তৎকালীন পঞ্জিক], ভৈষজ, উত্ভিদ, পণুপক্ষী, 
স্থাগত)বিদ্যা, নৌবিদ্যা, অপরাধ ও শ্রাস্তি, ভাষাতত্ব, বিবিধ প্রকারের সাহিত্য, 
শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, ম্বতদেহ সংকারবিধি শভূতির বৈদিক 
আর্ষগণের ব্মুখী কৃষ্টি ও সত্যতার অমৃলা আকর ব্রান্দণগ্রন্থরাভিন্ত চেযহমতি 
ম]াকস্যুলার (18 71981151) তাহার 102150915০1 4১091506 9808202 


১৪ বেদের পরিচয় 


17051900179 গ্রন্থে বলিয়াছেন,.--ব্রা্গণ গ্রন্থে স্থানে স্থানে উচ্চাঙ্গের 
আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা এবং আরধধজাতির তদানীন্তন জীবনধারার যে সকল 
মুল্যবান তথ্য পাওয়া] যায় পৃথিবীর অন্য কোনও জাতির প্রাচীন গ্রন্থে 
তাহাদের প্রাচণন কৃষ্টি ও জীবনধারার তাদৃশ কোনও তথ্য পাওয়া যায় না) 
ব্রাহ্মণ গ্রস্থের বেদত্ব আছে কিনা ইহা লইয়া বাদানুবাদ দুষ্ট ইয়। দয়ানন্দ 
সরস্বতী প্রমুখ কেহ কেহ বলেন সংহিতা বা মন্ত্রভাগের বেদত্ব আছে, ব্রা্গণের 
বেদত্ব নাই । অর্থাৎ বেদ বলিতে সংহতি? বা মন্ত্র বুঝায়, ব্রান্মণ বুঝায় ন]। 
কিন্তু এই মত যুক্তিযুক্ত নহে । পুর্বাচার্ধগণ ব্রাক্মণের বেদতব স্পষ্টভাষায় স্বীকার 
করিয়া] গিয়াছেন। পুর্বমীমাংসাসৃত্রে জৈমিনি ব্রান্মণের জক্ষণ করিয়াছেন, 
“শেষে ব্রান্গণশব2' অর্থাৎ বেদের মন্ত্রভাগ ব্যতীত শেষ 
অর্থাং অবশিষ্ট অংশের নাম ব্রান্মণ। এই সৃত্রে ব্রা্মণের 
বেদত্ব সুপ্রতিপন্ন । অধিকস্ত বেদের কর্মকাণ্ড লইয়। পুর্বমীমাংস। দর্শন রচিত। 
এই দর্শনের যতগুলি অধিকরণ, সমস্ত ব্রাজ্মণগ্রন্থের বিষয় ও প্রবচনাদি লইয়া 
রচিত, সংহিতা প্রবচন লইয়া রচিত নহে। অতএব দয়ানন্দ সরস্বতী যে 
ব্রাহ্মণের বেদত্ব অস্বীকার করিয়াছেন তাহ সমীচীন ও যুক্তিমুক্ত নহে। 
আরণ্যক £ অরণ্য উক্তমিত্ি ইতি আরপ্যকম্‌ অর্থাৎ যাত] অরণ্যে উক্ত 
হয়”তাহ! আরণাক । পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে বেদের যাগযজ্ঞাদি 
কর্মকাণ্ড ব্রাক্ণ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য এবং অধ্যাত্ববিদ্যা, 
আত্মতত্ব, ব্রন্মতত্ব, সৃষ্টিরহস্য প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ড আরণ্যক 
ও উপনিষদের প্রতিপাদ্য ॥ ক্রিয়াকাণ্ডের যাগযজ্ঞের বিবরণাদি আরণ্যক 
ও উপনিষদে পাওয়া যায় না। দ্রবাযজ্ঞ আরণ্যকে জ্ঞানযজ্ঞের রূপ লইয়াছে। 
একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে । বাহ্ক্রিয়াকাগুবনুল “অগ্নিহোত্র? 
যজ্ঞকে খগবেদের শাংখ্যা্ন নামক আরণ্যক নিম্নলিখিত রূপে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। এই আরপ্যকের আর একটি নাম কৌধীতকি আরণ্যক। সম্পূর্ণ 
দশম অধ্যায়টি বাহ অগ্নিহোত্রযাগের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। 
আরণাকে ভ্রব্যযজ্ঞ, মাত্র। এই যাগকে 'আধ্যাত্মিক আত্তর অগ্নিহোত্রঁ আখ্যা 
জ্ঞানযজ্ঞ ও উপাসনায় 
রূপাস্তরিত দেওয়া হইয়াছে । 'আধ্যাত্মিকমু আত্তরম্‌ অগ্নিহোত্র- 
মিত্যাচক্ষতে । আহ্বনীয়, গাহপত্য অগ্নিকুণ্ড দুটি 
মনৃষ্যশরীরা শ্রিত প্রাণ ও অপান বায়ুরূপে ব্যাথ্যাত হইয়াছে এবং অগ্রিহে তের 
দুগ্ধ, সমিং, আছতি সম্বন্ধে বলিতেছেন_-, 'শ্রদ্ধাই দর্ধ। বাঝ)ই সমিৎ, সত্যাই 
আহতি এবং প্রজ্ঞাই আত্ম!” । এই গ্রবচনে স্পন্ট প্রমাণিত হইতেছে যে 


প্রাহ্মণগ্রন্থের বেদ 


আন্রণাক্ের লক্ষণ 


বেদের লক্ষণ ১৫ 


ক্রিয়াবহুল বাহ্যজ্ঞ আরণ/কে লুপ্ত হইয়? জ্ঞানযজ্ঞে আন্তরযাগে বুপান্তরিত 
হইয়াছে ; উপাসন] ও জ্ঞানের প্রাধান্ত ঘন্ুভিত হইয়াছে । এই অধ্যাত্মবিদ্যা 
প্রক্কত অধিকারী ব্যতীত অন্যকে.দাঁন করা হইত ন]1। শাভ দাস্ত মুমুক্ষ বৈরাগাশীল 
বক্তিকে ত্রন্মবিদ আচার্য এই বিদ্যা দান করিতেন। পুরাকালে এতাদবশ 
আচার্যগণ বা তত্বদ্রষ্টা খধষিগণ লোকালয় হইতে দরে বিজন বিপিনে বাস 
করিতেন এবং সেই অরণে)ই সঙ্ষোপনে ব্রন্মজিজ্ঞাসু শিষ্যকে এই আধ্যাত্মবিদ্য। 
দান করিতেন । তজ্জন্য এই বিদ্য] যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তাহাকে আরণ্যক 
বল! হয়। দুই একজন “অরণ্য” শকটির 'ব্রন্মণ অর্থ করিয়াছেন। অরণ্য 
অর্থাৎ যাহ! নিবিড়, গভীর ; ব্রন্মতত্বও অত্যন্ত নাবিড় ও দ্রবহগাহ্য। সেই 
অরণ্য অর্থ।ৎ ব্রন্মসন্বন্ধীয় জ্ঞান যে শাস্ত্রে আছে তাহা আরণ্যক। পুর্বের 
ব)খ্যাটি সবধাদিসম্মত। কেহ কহে আরণ/ককে ৬পাসনাকাণশ্ড ও উপনিষদূকে 
জ্ঞানকাণ্ড বপিয়াছেন। 

উপনিষদ £ আরণ্যকে যে অধ্যাত্রবিদ্তার সুচনা, উপনিষদে তাহার 
পরণকান্ঠ৷ । উপ--নি+সদ্‌+ক্ষিপৃ-উপনিষদ' পুজ্যপাদ শ্রীমং শঙ্করাচয 
কঠে!পনিষদের ভাস্ত ভূমিকায় “উপানষদ্‌* শবটি 1নয়ালিখিতরূপে ব্যাথা 
করিয়াছেন )“সদ্‌" ধাতুর অর্থ জর কর, বিনাশ করা ও গমন। 'নি” অর্থ নিশ্চিত- 
রূপে,নিঃশেষে। যে বিদ্যা মানুষের জন্ম মৃৃতু/র কারণ ব। 
আরবদ্যাকে শিঃশেষে জার করে বা বিনষ্ট করে সেই 
বিদ্যার নাম উপনিষদ । 'উপ' শব্দের অর্থ নিকটে ॥ অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে 
ন।শ করিয়। যে বিদ্যা, যে পরমজ্ঞান মুযুক্ষ জীবকে পরব্রন্মের নিকটে লইয়। 
যায়, পরব্রন্মপ্রাপ্তিসাধনরাপ সেই পরাবিদ্য। ব' ব্রন্মবিদ্যাকে উপনিষদ বলে। 
উপনিষদ্‌ শবের মুখ্য অর্থ হইল এই ব্রন্মপ্রাপক পরাবিদ্যা এবং যে গ্রন্থে সেই 
পরাবিদ্যা ব! ব্রন্মবিদ্যা নিহিত আছে সেই গ্রন্থকেও উপনিষদ নামে অভিহিত 
কর] হয়; অর্থাৎ উপনিষদ শব্দের মুখ্য অর্থ হইল ত্রল্মবিদ্য। 
যাহা নিএশ্রেক্সসপ্রাপক এবং গৌণ অর্থ হইল সেই বিদ্যার 
আকর গ্রন্থরাজি। গ্রন্থের বেলায় গৌণ অর্থ বলার কারণ কেবল গ্রস্থপাঠে 
মোক্ষপাত, ব্রন্মপ্রাপ্তি অসম্ভব ; তজ্জন্ত পরাবিদ্যা, চরমজ্ঞান বং ব্রন্মাজ্ঞান একাত্ত 
আবম্কক এবং সেই জ্ঞান ব্রন্মজ্ঞ আচার্য ব)তাত লা কর। সম্ভব নহে । বেদের 
চরমজ্ঞান, মর্স বা রহস্য উপনিষদে বূপায়িত । উপনিষদের একটি নাম রহস্য । 
বেদের রহস্য ইহাতে নিহিত তজ্জন্য এই নাম হইয়াছে । আর একটি ব্যাখ্য। 
হইল,_-'রহসি' অর্থাৎ নিভৃতে, সঙ্গোপনে যে বিদ্যা দান কর] হইত তাহা 


উপনিষদ শব্দের অর্থ 


মুখ্য অর্থ ও গোঁণ অর্থ 


১৬ বেদের পরিচঠ 


রহস্য । আরণ্যকের 'অরণা' শবেও এই অর্থের ইঙ্গিত রতিয়াছে। ভ্রন্মবিদ্ী।, 
আত্মতত্ব, সৃষ্টির রহষ্য, পরলোকতত্ব্, কার্ধ্যকারণবাদ, জীবব্রন্মীক্য প্রভৃতি যে 
সকল গভীরতত্বের আলোচন উপনিষদে দৃষী হয় এরূপ আর কুত্রাপি দুষ্ট 
হয় না। এতজ্জন্যই উপনিযদের গভীর তত্ব, পরমরস-আস্থাদনে জামানদেশীয় 
জগদ্বিশ্রত দার্শনিক শোপেনহাউয়ার্‌ (900019610119067) অন্তিমকালে 
হুঃসহব্যাধিকবলিত অবস্থায় তন্ময়চিতি উপনিষদ পাঠ করিয়া গভীর আনন্দ ও 
শান্তিলাভ করিতেন, তৎকালে সেই দেহধ্বংসী ব্যাধির সকল যন্ত্রণ৷ ভুলিয়া 
যাইতেন। তজ্জন্ই উপনিষদ সম্বন্ধে তিনি অমর উক্তি করিয়া গিয়াছেন, 
10010201520 1085 0601) (116 5091806 ০01 109 1106 ; 11 চ/1]] 6০ 006 31906 
০110) ৫6811). “উপনিষদ আমার জীবন শান্তিদান করিয়াছে, অভ্ভিমে এই , 
উপানধদ্ই আমার পরমশাত্ডিস্বরূপ হইবে ।” উপানষদ্‌ তাহার প্রান্দেকি অমিয় 
সিঞ্চন করিয়াছিল, কি অলোকসামান্য শক্তি ও প্েরণা দিয়াছিল এই উক্তিই 
তাহার প্রমাণ' বেদের অন্ত বা পরাকান্ঠ বেদাস্ত বলিতে উপনিষদ্রাজি 
প্রতিবোধ্য। 

কতকগুলি উপনিষদ্‌ ব্রান্মণের অন্তর্গত, যেমন কোনাপনিষদ্‌ সামবেদের 
জৈমিনীয় ব্রান্মণের অন্তর্গত। কতকগুলি উপনিষদ আবণ্যকের অন্তর্গত । 
এতরেয়োপনিষদ্‌ এতরেয় আরণ্যকের, তৈতিরীয়োপনিষদ্‌ তৈতিরীয় 
মন্তরোপনিষদ; ব্রাঙ্মনো- আরণাকের অন্তর্গত। কৌষাতাক আরণ্যক আবার 
পষদ্‌ূ, আরণ্যকোপ- কৌধাতকি ব্রাক্মণের অন্তর্গত । তদ্রপ বৃইদারণ্যক শতপথ- 
নি ব্রান্মণের অগ্তর্ভৃক্ত এবং বৃহদারণ্যকোপনিষং বৃহদ1রণ্যকের 
অন্ততক্ত। সামধেদের পঞ্চবিংশ-ত্রাঙ্মণ বা তাণ্মহা ব্রান্মণের প্রথম অংশটিকে 
আরণ্যক বলা হয় এবং ছাশ্দোগে)পশিষদ্‌ সেই আরণ্যকের অন্তর্ুত্ত ; 
আরপ্যকের অন্তর্ভুক্ত উপনিষদ্রাজিকে আরণ্যকোপনিষদ্‌, ব্রাহ্মণের অন্তর্ক্ত- 
গুলিকে ব্রান্গণোপনিষদ্‌ এবং বেদের মন্ত্রভাগের অন্তর্গত উপনিষদ্কে 
মন্ত্রোপনিষদ বলা হয়। মন্ত্রোপনিষদ্‌ মাত্র একটি, ঈশোপনিষদ্‌; তাহা 
শুরুষজূর্বেদের মন্ত্রভাগের অন্তর্ভুক্ত । 

চারি বেদের প্রত্যেকটির ব্রান্গণ, আরণ্যক ও উপনিষদের নাম নিয়ে প্রদত 
হইল । খাক্‌, সাম, য্ুঃ ও অথর্ব প্রাত বেদেরই ভিন্ন ভিন্ন ভ্রান্মণ, আরণ।ক 
ও উপনিষদ আছে। প্রথম অধ্যায়ে বলা হইযাছে বেদ বলিতে মন্ত্র, ব্রান্মণ। 
আরণাক ও উপনিষদের সমষ্টি বুঝিতে হইবে, যেমন খথ্‌বেদ বলিতে তদন্তগত 
মন্ত্র, ব্রান্মাণ, আরণাক ও উপনিষদরাজি বুঝিতে হইবে! 


বেদের লক্ষণ ১৭ 


খগ্বেদ ২--খগ্বেদের ব্রান্মণ দ্বইটি--এতরেয় ব্রাঙ্গণ ও কৌষীতকি 
ব্রাঙ্মণ এবং আরণ্যক দ্বইটি--এতরেয় আরণ্যক ও কৌষীতকি আরণ্যক । এই 
বেদের উপনিষদ্ও দুইটি-_এতরেয়োপনিষদ্‌ এবং কৌধীতকি উপনিষদ। 

কৌধাতকির আর একটি নাম শাংখ্যায়ন। বর্তমানে 
খগবেদের ব্রাহ্মণ, 
অ।রণাক ও উপনিষদ খাগবেদের এই হইটি ত্রান্ণ পাওয়া যায়। প্ুরাকালে 
আরও কয়েকটি ব্রা্দণ ছিল, বিভিন্ন বৈদিক গ্রন্থ হইতে 

জানাযায়। সায়ণাচাষয তদায় বেদভাস্তে খগ্ধেদের পৈঙ্গী? ব্রা্মাণের উল্লেখ 
করিয়াছেন । ইহ হইতে বুঝা যায় সংয়ণাচার্ষের জাবদ্দশশতেও (খুষীয় চতুর্দশ 
শতাব্বীতে ) এ নামে খগবেদের একটি ব্রান্মণ ছিল । বেদের বন্থ ব্রা্গণ 
, ও বনু শাখা যে পৃথিবী হইতে লুপ্ত তইয়! গিরাছে ইহ] প্রাচ্য কি পাশ্চাভা 
উভয় ভূখণ্ডের সংস্কৃতজ্ঞ প্ডিতগণ অঙ্গীকার করিয়!ছেন। 

এতরেয় ব্রাহ্মণ ত্রান্গগ্রস্থরাজির মধো একটি গুরুত্বপুর্ণ গ্রন্থ । ইগ্াতে অগ্নি- 
হোত্র, সোমধাগের প্রকৃতি অগ্নিষ্টোম এবং রাজার অভিষেক প্রভৃতি অনুষ্ঠানে 
খগৃবেদীয় “তোতা নামক পুরোহিতের বর্তবা লিপিবদ্ধ আছে। ইহা আট 
পঞ্জিকায় বা খণ্ডে বিভক্ত । প্রতি পঞ্জিকায় পাঁচটি করিয়া অধ্যায় আছে এবং 
সমগ্র গ্রন্থে সবসমেত চল্লিশটি অধ্যায় । প্রত্যেক অধ্যায় আধার কতিপয় খণ্ডে 
বিভক্ত ; এইরূপ মোট ২৮৫টি খণ্ড আছে । প্রথম যোলটি অধ্যায় অগ্নিষ্টোম 
বা জ্যোতিষ্টোম নামক সোমযাগের বিস্তৃত বর্ণন। পাওয়া যায়। সপ্তদশ 
অধ্যায়ের ঘষ্ঠখণ্ড হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষ পধস্ত একবর্যকালব্যাপশ 
গবাময়ন নামক সত্তর বা দীধযজ্ঞে হে1তার কর্তব্য কীন্তিত হইয়াছে । পরবর্তী 
পাঁচটি অধ্যায়ে অর্থাৎ উনবিংশ হইতে চতুবিংশ পধ্যস্ত দ্বাদশাহ নামক 
সোমযাগে হোতার কাধ্যাবলী এবং পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় 
পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্র এবং তদ্‌গত বিবিধ প্রায়শ্চিত্ত দি অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। 
অন্তিম আটটি অধ্যায়ে (৩২ হইতে 9০) ইন্দ্রের অভিষেক ও ক্ষত্িয়ের 
অভিষেকের বিশদ্‌ বর্ণন1 দৃষ্ট হয়। বৈদিক যুগে ভারতে কি ভাবে হৃপতি- 
গণের রাজ্যাভিষেক হইত তাহার সুন্দর চিত্র এতরেয় ব্রাহ্মণ তুলিয়া 
ধরিয়াছেন। দক্ষিণাপ্রশন্তি ও পুরোহিতপ্রশংসাও কীতিত হইয়াছে কারণ 
ব্রান্মাণ প্রোহিতই রাজাকে অভিষিক্ত করিতেন এবং ধর্স ও রাজনীতি ক্ষেত্রে 
রাজাকে মন্ত্রণাদান করিতেন । এই এতরেরয় ব্রালগণের ভ্রষ্টা ধধষি মহিদাস। 
তাহার জননীর নাম ইতর] চিল; তজ্জপ্য ইতরাপুত্রের নাম এতরেয়। 
কৌষীতকি ত্রাক্মণের ত্রিশটি অধ্যায় । খধষি কৌধীতক এই ব্রাণের ভ্রফ্টী 
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বলিয়া! কৌষীতকি নাম হইয়াছে । প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে অন্নযাগ ও দর্শপূর্ণমাস 
ইঞ্টির বর্ণনা] এবং পরবর্তী চ|ব্বশটি অধ্যায় (৭ হইতে ৩০) সোমযাগের 
বর্ণনায় পুর্ণ । এই ত্রান্মণে নৈমিষারণ্যের বিখ্যাত যজ্ঞের কথা এবং উত্তর 
ভারতে বেদবিদ্যার পরাকাষ্ঠার এবং খাক্‌, বজ্ব, সাম তিনবেদের পুনঃ পুনঃ 
উল্লেখ আমরা পাই । বৈদিকমুগের শুন£শৈপের বিখ্যাত বন্থশ্রুত উপাখ্যান 
এতরেয় ব্রাঙ্গণেই প্রথম দৃষ্ট হয়। এঁতরেয় আরণ্যক পাঁচটি ভাগে ব 
পাঁচটি আরণ্যকে বিভক্ত, ইহার তৃতীয় আরণ্যকের চতুর্থ হইতে ষ্ঠ অধ্যায়ের 
নাম বহ্বৃচ ব্রাঙ্মণোপনিষদ্‌ অথব। এতরেয়োপনিষদ। কৌধীতকি ব্রান্ণের 
শেষাংশ কৌধীতকি আরণ্যক । এই আরণ্যক পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত । 
কৌধষীতকি-উপনিষদ কৌধীতকি আরণ)কের অন্তর্ভুক্ত । এই আরণ্যকের 
তৃতীয় অধ্যায় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত অংশ কৌধষীতকি উপনিষদ্‌ । 

সামবেদ 2_সামবেদের অনেকগুলি ব্রান্মণের নাম সংস্কৃত সাহিতে) পাওয়া 
যায়। পুর্বমীমাংসাদর্শনের প্রথিতযশা আচার্য কুমারিল ভট্ট তাহার 
'তন্ত্রবাত্তিক' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে সামবেদের আটটি 
ব্রাক্মণের উল্লেখ করিয়াছেন। সামবিধান তব্রান্সাণের 
ভাঙ্ঠ ভূমিকায় সায়ণাচার্য সেই আটটি ব্রান্মণের নাম 
করিয়াছেন ; (৯) তাণ্যমহা ত্রাঙ্গণ অথবা পঞ্চবিংশত্রাক্গণ ; (২) ষড়বিংশ- 
ব্রান্মণ ; 6৩) ছান্দোগাব্রাঙ্গণ ; (8) (জমিনীয়ব্রাক্গণ অথব1] তলবকার 
ব্রান্মণ ; (৫) সামবিধান ব্রাঙ্গণ ; (৬) দেবতাধ্যায় ব্রাঙ্ষণ ; (৭) আধেয় 
ব্রাঙ্দণ ; (৮) বংশ ত্রা্ষণ। ইহার মধ্যে শেষ চাটি অর্থাৎ সামবিধান, 
দেবতাধ্যায়, আর্ষেয় ও বংশ সামবেদের বিষয়সুচীমাত্র ঃ সুতরাং প্রকৃতপক্ষে 
সামবেদের চারিটি ত্রা্গপ,_-তাণ্যমহাত্রাল্গণ, ষড়বিংশত্রাক্ষণ, ছান্দো]গ।- 
ব্রাজ্মণ ও তলবকার ব্রাক্ষণ। তাণ্ডামহা ব্রান্দণ চল্লিশ অধ্যায়ে বিভক্ত ; তাহার 
প্রথম পঁচিশটি অধ্যায়ের নাম পঞ্চবিংশ ব্রাঙ্গণ বা তাঞব্রাঙ্গণ এবং 
তৎপরবর্তী পাঁচটি অধ্যায়ের নাম ষড়বিংশব্রাক্গখ অর্থাৎ ষড়বিংশ হইতে 
ব্রিংশ অধ্যায় পর্যস্ত যড়বিংশ ব্রা্দণ । অবশিষ্ট দশটি অধ্যায়ের নাম 
ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ । তলবকার ব্রান্মাণের অপর নাম জৈমিনীয় ত্রাণ । 

তাণাত্রান্ণে ব্র্যাত্যদিগের জন্য মুখ্য ও গৌণ প্রায়শ্চিতবিধি দুষ্ট হয়। 
শান্ত্রনিন্দিষ্ট বয়সের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্কজাতির যে সকপ ব্যক্তি 
উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারিত না তাহাপধিগকে ব্রাত্য বল। হইত। যড়বিংশ- 
্রান্মণের ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম অদ্ভুত এ?ন্ণ ; ইহাতে বিধিধ অমল, অশুভ 


সামবেদের ব্রাহ্মণ, 
আরণ্যক ও উপনিষদ্‌ 


বেদের লক্ষণ ১৯ 


দ্ররিতের উল্লেখ এবং তাহাদের রিষিশাভ্তিবিধান দুষ্ট হয়। জৈমিনীয় ব্র!ল্সাণে 
বিবিধ আচার অনুষ্ঠানের কথা, পরলোকের রূপক বর্ণনা এবং সামবিধানে 
সংস্কারগত. বিবিধ উদ্দেশ্যে মন্ত্রের প্রয়োগ কীত্তিত হইয়াছে । দেবতাধ]ায়, 
আর্ষেয় এবং বংশব্রাঙ্গণে সামবেদের সুক্তসমুহের অধিষ্টাত্রী দেবতামণ্ডলণর 
নাম এবং সামবেদীয় আচাধগণের বংশবৃক্ষ (86107681081091 (৪19 ) বা 
বংশতালিক পাওয়া যায়। পঞ্চবিংশত্র/ন্গণে অসংখ্য যাগের বর্ণনা লিপিবদ্ধ 
আছে। একদিনে সম্পাদ্য যাগ হইতে আরম্ভ করিয়] দশসহ্ত্র বংসর ব্যাপা 
যাগের বর্ণনা এই ভ্রাঙ্গণে পাওয়া যায়। অন্য কোন ব্রান্ীোণে এত প্রকার যাগের 
বর্ণন] দৃষ্ট হয় ন1। ূ 

সামবেদের উপনিষদ দ্রইটি,_গুান্দোগ্যোপনিষদ ও কেনোপনিষদ্‌। 
ছান্দোগ্য ব্রাঙ্দণের শেষ আটটি অধ্যায়ের নাম ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌। 
কেনোপনিষদ্‌ জৈমিনীয় ব্রা্দণের চতুর্থ অধ্যায়ের অন্তর্গত ' এই দ্বইটি উশনিষদ্‌ 
বিখ্যাত ও উপনিষদ্রাজির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। 
ছান্দোগ্যোপনিষদ আকারে সুর্হৎ, আটটি অধায়ে সম্পূর্ণ। তন্মধ্যে ষষ্ট 
হইতে শেষ পযন্ত বেদাস্তদর্শনের কাধ-কারণবাদ, আ'ত্মতত্ব, 
জখবত্রন্ম একা, ত্রল্স্বরঁপ বিচার প্রভাতি তদন্তগগত। আরুশি 
তংপুত্র শ্বেতকেতৃকে বিবিধ সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্তদানে জীবাত্মা পরমাকআ্ার এঁক্য 
ও তাত্বিক দৃষ্টিতে প্রপঞ্চের ত্রপোর সহিত অভেদ প্রভৃতি বেদান্তের গভার 
তত্ব বুঝাইয়াছেন। বেদের 'তত্বমসি' মহাবাক্য এই ছান্দোগ্যোপানষদেই 
প্রথম জ্রত হয়। নয়টি দৃষ্টান্ত দ্বার! খাষিপ্রবর্ পিতা আরুণি তৎপুঞ্জকে 
্রন্গাতত্ব বুঝাইয়াছেন এবং প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তের শেষে “তত্বমসি' উপদেশ 
করিয়াছেন। কেনোপনিষদে “কেন? অর্থাং কাহার দ্বার! এই বিশ্বত্রক্গাও 
নিয়ন্ত্রিত, হইতেছে এই চন্ত্রসূর্য গ্রহনক্ষত্রাদি পরিচালিত হইতেছে এই জিজ্ঞাসার 
উত্তরসূত্রে বিশ্বের উৎস ও আধার ব্রন্দের স্বরূপ কীত্তিত 
হইয়াছে। বর্তমানে পাশ্চাত্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতি- 
সম্পন্ন সংস্কৃতজ্ঞ পঞ্ডিতগণের অন্যতম ফ্রান্স্‌ দেশের লুই রেণু (1.0815 [6008) 
তাহার 105 109105005 ০0৫ 11701910) (090818 010 17161001) 11051800197 
(ফরাসী সাহিত্যে ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাব) নামক পুন্তিকায় ফরাসীর 
অমর সাহিত্যিক ভিকৃতর হুগোর (10007 178০) উপর কেনোপনিষদ্‌ 
কি গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহ! দেখাইয়াছেন। সামবেদের 
তাগ্যমহাব্রাক্মণের একটি থণ্ড আরণ্যক নামে অভিহিত। ইহাকে ছান্দোগ্য 


হছাঁশদোগে)পানষদ্‌ 


কেনোপনিষদ্‌ 


০ বেদের পরিচয় 


আরণ্যক বলা হয়। সামবেদের সংহিতা ও আরণ্যক সত্যব্রত-সামশ্রম 
প্রণয়নপৃর্বক ১৮৭৮ গ্রা্টাবে প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যাপি তাহার সংস্করণই 
সামবেদের প্রামাণিক সংস্করণবরূপে বিছ্ংসমাজে আদৃত। অন্প্রাতি তিরুপতি- 
সংস্কৃ বিশ্ববিদ্য (লয় সামবেদের ব্রাক্মণগুি প্রকাশ করিয়াছে । 
যজুরেদ 2_যজর্ষেদ কৃষযজুঃ ও শুরুযজ্ঃ নামে দুই শাখায় বিভক্ত । শুরু- 
যজুর্বেদকে বাজসনেয় সংহিতাও বলা হয় এবং কৃফণয্ভুর অগর নাম ঠৈত্িরীয় 
সংহিতা । দুইটি শাখার ব্রান্গণাদি পৃথক পৃথক দেখান হহতেছে। কৃষঃ 
যজুর্ধেদের কঠ ও মৈত্রায়নী শাখার ত্রান্গণ এই বেদের সংতিতাখণ্ডের 
অন্তর্ভুক্ত । প্রখ্যাত তৈতিরীয় ত্রান্দণ এই ৮বদের গুরুতুপুর্ণ ব্রান্গণ ; উহা 
তৈত্তিরীয় সংহিতারই বিস্তৃতিমাত্র। অন্য তিনটি বেদ ও শুরুষজুঃ হইতে 
কৃষ্ণযজুর্বেদের একটি বিশেষ পার্থক্য বা বৈলক্ষণ্য এই অন্যান্য বেদে সংহিত। 
ও ব্রান্গণ পৃথক পৃথক রহিয্াছে এবং তাহাদের পৃথক লক্ষণ সুস্প্ট । কিন্তু কষ 
যজ্বঃ সংহিতা ও ব্রাঙ্গণ পরস্পর মিশ্রিত হয়) গিয়াছে ; 
লিখনি, সংহিতার মধ্যে ত্রান্মণ ভাগ ও ত্রাক্জশণের লক্ষণ এবং 
তৈত্তিরীয় ব্রান্দণে সংহিত] ভাগ ও সংহিতালক্ষণ মিশ্রিত 
হইয়া! আছে। কেহ কেহ মনে করেন সংতিতা ও ব্রান্গাণের এই মিশ্রণের জনই 
এই বেদের “কৃষ্যজু$' নাম হইয়াছে কারণ সংস্কতে 'কৃষ্ণণ শবের কাল রং 
বাতীত “মিশ্রিত” অর্থও কোষে পাওয়া যায়। এই বেদের আরণ্যক হইল 
তৈত্তিরীয় আরণ্যক এবং উপনিষদ পীচটি,--মহানারায়ণ, মৈত্রীয়ণ, তৈত্তিরীয়, 
কঠ ও শ্বেতাশ্বতর ; তৈত্তিরীয় আরণ্যক দশখণ্ডে ব' প্রপাঠকে সমাপ্ত এবং 
তাহার সপ্তম, অষ্টম এবং নবম খণ্ডের সমন্টি তৈত্তিরীয় উপনিষদ । এই 
উপনিষদে প্রাচীন ভরতে আরণ্যা বশ্ববিন্টালয়ের স্!তকগণের সম (বর্ভনোংসবে 
যে অতুলনীয় দীক্ষান্তভাষণ প্রদত্ত হইত তাহা লিপিবদ্ধ আছে। বালক 
ভূগুর পিতণ বরুণের নিকট ব্রন্দজ্ঞান লাভ. অন্নময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত 
পেহীর পঞ্চকোশ এবং আত্মার আনন্দস্বরূপ কীত্িত 
095 হইয়াছে । ত্রন্দের সং, চিং ও আনন্দ এই তিনটি স্বরূপ- 
লক্ষণের আনন্দ লক্ষণটি এই উপনিষদে বিশেষরূপে ব্যাখাত হইয়াছে । 
কঠোপনিষদে দইটি অধ্যায় আছে এবং প্রতিটি অধ্যায় আবার তিন তিনটি 
বল্লীতে ব! খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে ম্বত্যুরাজ যমের নিকট তত্বানুসন্ধিংস বালক 
নচিকেতার পরলোকতত্ব, আত্মার স্বরূপ ও ত্রন্মবিদ্য। 


কঠোপনিষদ্‌ ৃ 
সম্বন্ধে ভিজ্ঞাস। এবং তছুগুরে যমরাজকৃক আত্মতত 


বেদের লক্ষণ ৯ 


বিশ্লেষণ মুখ্যস্থান অধিবার করিয়াছে । পাধিব কোন গলো!ভনই এ অসামান্য 
বালককে আত্মতত্ব ও ব্রন্মবিবিদিষা হইতে বিচ্যুত করিতে সক্ষম হয় নাইঃ 
তাহার সংযম ও বৈরাগ্য যতিরও আদর্শ। পরলোকতত্বের আলোচন! এই 
উপনিষদে থাকায় ও স্বত্যুরাজ যম উপদেষ্টা বলিয়ণ শ্রাদ্ধে কঠোপনিষদ 
পাঠ করার বিধি আছে। শ্বেতাশ্বতোরোপনিষদে আমর বেদাম্তদর্শন 
ও সাংখাদর্শনের একটি অভিনব সময় দেখিতে পাই । 
শুরুষজুর্বেদ বা বাজসনেয়ি সংহিতা 
এই সংহিতার একটিই ব্রাঙ্গণ, নাম শতপথ ব্রা্ষণ । গুরুত্বে এই ত্রান্মণটি 
ব্রান্মণগ্রন্থরাজির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে ; গুরুতেও গভীর, 
কলেবরেও বিশাল । ইহার একশত অধ্যায় থাকায় শতপথ নাম ত্ইয়াছে। 
মাধ্যন্দিন ও কাঞ্চ নামে এই ব্র।ঙ্গণের দ্ৃইটি শাখা আছে। তন্মধ্যে মাধ্যন্দিন 
শাখায় একশত অধ্যায় এবং কা শাখায় একশত চারিটি অধ্যায় দু হয় । শাখা 
কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে আমর] পরে আলোচন] করিব । এই ত্রান্গণটি চৌদ্দ 
(১৪) কাণ্ডে বিভক্ত । প্রতিকাণত্ে কয়েকটি করিয়া অধ্যায় আছে এবং প্রোতিটি 
অধায় আবার কতিপয় প্রপাঠকে নিভ্প্ত । প্রত্যেকটি প্রপাঠক আবার কতিপয় 
ব্রান্মণ' নামক অংশে বিভক্ত এবং প্রতিটি ব্রা্দণ আবার 
' কতিপয় কণ্ডিকা নামক খণ্ডে বিভক্ত । মাধান্দিন শাখার 
শতপথ ত্রাঙ্গণে সর্ববমেত ১৪টি ক1গু, ১০০টি অধ্যায়, 
৬৮টি প্রপাঠক, ৪৩৮টি ব্রাঙ্গণ এবং ৭৬২৪টি কণ্ডিকা আছে। প্রবচন উদ্ধৃতি 
কালে সাধারণতঃ প্রপাঠকের উল্লেখ করা হয় না, অন্বয চারিটি বিভাগের 
উল্লেখ করা হয়। যথা শতপথ ব্রাক্পণ ১০-৪-২-২২ বলিতে বুকিতে 
হইবে দশম কাণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের দ্বাবিংশততম 
কণ্ডিকাঁ। চৌদ্দটি কাণ্ডের মধ্য প্রথম নয়টি কাণ্ড বাজসনেয় সংহিত। 
বা শুরু মজুর্বেদের প্রথম অষ্টাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা মাত্র । 
প্রথম কাণ্ডে ইঞ্টি নামক যাঁগের প্রকৃতি দর্শপুর্ণমাস নাঁমক প্রসিদ্ধ ইন্টি, ও 
দ্বিতীয় কাণ্ডে অগ্নিহোত্র নামক দৈননান হোম, পিগুপিতৃ- 
88528 যজ্ঞ, নবান্ন নামক ইন্টি এবং চাতুর্সীস্যের বর্ণনা আছে। 
বিষয়বস্ত ও গুরুত 
তৃতীয় ও চতুর্থ কাণ্ডে প্রসিদ্ধ সোমযাগের দীক্ষা, প্রায়ণীয় 
ইন্টি, সৌমক্রয়, আতিথ্য ইন্টি, উপসং ইন্টি, যজ্জবেদী নির্সাণ, সোমরসনিষ্বা1শন, 
পশু ও পুরোডাশ আছুতি, পত্তীসংযাজ, অবভূথ গ্রভৃতি বিভিন্ন অঙের 
আলোচনা আছে। রাঁজার রাজ্যাভিষেক সংশ্লিষ্ট রাজসুয় ও বাজপেষ় 


ওযু বছুবেদের ব্রাহ্মণ 
আরণ।ক ও উপনিষদ 


ত২ বেদের পরিচয় 


নামক দুটি গুরুত্বপূর্ণ যাগ্ের বিবরণ পঞ্চম কাণ্ডের বিষয়বস্তু । অথর্ববেদ, 
এতরেয় ত্রান্গণ, শতপথ ব্রাঙ্গণ এই তিনটি বৈদিক গ্রন্থে প্রাচখন ভারতের 
নৃুপতিদের রাজ্যাভিযেক বা সিংহাসনারোহন-প্রথার বিবরণ পাওয়া যায়। 
তৈত্তিরীয় ব্রান্মণেও সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। এতজ্জন্ত এতিহাসিক তথ্যের 
পরিপ্রেক্ষিতে এতরেয় ও শতপথ ক্রান্মণ-ছুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। তৎকালে 
রাজার শাসনতান্ত্রিক ক্ষমত', মন্ত্রিপরিষদ, রাজোর নিভিন্ন বর্ণের ও সজ্বের 
প্রতিনিধিদের গুরুত্ব, মহিষীদের স্থান, ব্রাঙ্গণ পুরোহিতের ক্ষমতা, রাজা ও 
মন্ত্রিগণের সম্বন্ধ, রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ, নৃপতিনির্বাচনে ও রাজ্যাভিষেকে 
প্রজাদের হাত, রাজা মহারাজ সম্রাট সার্বভৌম প্রভৃতি ন্ৃপতিদের ক্রমঃ- 
উদ্দস্তর এবং স্বারাজা, বৈরাজ্য, আধিপভ্য, একরাজ্য প্রভৃতি বিবিধ প্রকার 
রাজ্য ও তাহাদের ভৌগোলিক বিবরণ ইত্যাদি বৈদিক ভারতের মুল্যবখন 
রাজনৈতিক তথ্য শতপথ ব্রা্গণের পঞ্চম. কাণ্ডে নিহিত আছে। যম্ত হইতে 
দশম এই পাঁচটি কাণ্ডে আমরা পাই” অগ্নিরহস্য, বিচিত্র ও বিশাল যজ্ঞবেদী 
নির্মাণ এবং সেই বেদীর আধ্যাত্মিক ও রূপক ব্যাখা?। এই অগ্নিবিদ্যা বা 
অগ্নিরহস্য শাগ্ডিল্য খধি কর্তৃক প্রকাশিত, তজ্জন্য ইহাকে শাগ্িল)বিদ্যাও 
বলা হয়। শতপথ ব্রান্মণের মুখ্য প্রবস্ত) বৈদিক যুগের খাষিকুল-শিরো মণি 
যাজ্ঞবন্ধ্য স্বয়ং । কিন্তু এই অগ্নিরহ্ষ্য নামক পাঁচটি কাণ্ডে যাঁজ্ঞবন্ধ্ের নাম 
পাওয়া? যায় না, শাগ্ডিল্যের নাম দৃষ্ট হয়। একাদশ কাণ্ডে পশুবন্ধ যাগ ও 
পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিবরণ আছে। দ্বাদশ কাণ্ডে দ্বাদশাহ নামক মত্র, সংবৎসর 
সত্র এবং সৌত্রামণী নামক প্রায়শ্চিত্ত যাগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অশ্থমেধ, 
পুকষমেধঃ সর্বমেধ ও পিতৃমেধ নামক চারিটি যাগের বিবৃতি পাই ত্রয়োদশ 
কাণ্ডে। এতন্মধ্যে অশ্বমেধ অভ্ভি প্রসিদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ ১ ইহাকে হদ্ধের রাজাও 
বলা হইয়াছে । যেরাজা বা সম্রাট সার্বভৌম নৃপতি হইতে ইচ্ছ! করিতেন 
অশ্বমেধ তাহাকে করিতেই হইত। এই কাণ্ডে বিভিন্ন বর্ণভেদে ও স্্রীপুরুষ- 
ভেদে শবসংকার প্রথা ও শ্মশানে স্বৃত্তিকা সূঁপ নির্মাণের উল্লেখও পাওয়া 
যায়। ূ 
শতপথ ব্রান্মণের চতুর্দশ কাগুটির নাম বৃহদারপ্যক এবং এই বৃহদারণ)কই 
শুরুষজুবেদের একমাত্র আরণ্যক । এই বৃহদারণ্যকের শেষ ছয়টি অধ্যায় 
লইয়। প্রসিদ্ধ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ রচিত। এই উপনিষদ্টি ছান্দোগোর গায় 
কলেবরে বিশাল এবং গুরুত্বে গভীর । রাজঘ্ি জনক বিদ্যোংসাহী এবং 
শান্ত্রজ্ঞ ছিলেন এবং তাহার রাজসভায় বিদ্বান খধি ও বিদৃষী নারী ' 


বেদের লক্ষণ ২৩ 


খাধষিগণের সর্বদা সমাগম হইত, এবং বনু বিচার বিতর্ক হইভ। এই বিতর্কে 
যাহার] জয়ী হইত জনক অকৃপণহন্তে তাহাদিগকে গোহিরণ্যাদিদানে পুরস্কৃত 
করিতেন। ব্রাল্ষণগ্রন্থে এই জাতীয় দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক বিষয়ক 
বিতর্কে 'ব্রল্দোদ্য' বল? হইত । শঙপথ ত্রাঙ্মণে, রুহদারণ্যকে ও বৃহদারণ্য- 
কোপনিষদে অর্থাৎ শুরু যজুবেদের ব্রা্মণ, আরণ।ক ও বৃহদারণ্যকোপনিষদে 
বহু ব্রন্দোদ্য বা বিতর্ক লিপিবদ্ধ আছে। অশ্থমেধ প্রড়তি কয়েকটি যজ্ঞে 
বিতর্ক বাধাতামুূলক ছিল। খবিপ্রবব ত্রক্মজ্ঞ যাজ্ঝবক্ষোর সহিত অন্যান্য 
ধাধষিদের রাজা জনকের সভায় বিবিধ বিচার বিতর্ক এবং বিশেষ করিয়! 
বৈদিক ভারতের ব্রক্গবাঁদিনী পরমবিদ্বধী গার সহিত বিচার বৃহদারণ্য- 
কোপনিযদে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়। রহিয়াছে । 
এই উপনিষদেই খষি যাজ্ঞবন্ধ্য ও তার বৈরাগ্যশীলা 
ব্রন্মজিজ্ঞাসু পত্বী মৈত্রেয়ীর কথোপকথন এরং যাঁজ্ঞবক্ক্য কর্তৃক মৈত্রেয়ীকে 
পরমজ্ঞানদান কীতিত হইয়াছে। য'জ্ঞবন্ষা তাহার দই পত্রী কাত্যায়ণী 
ও মৈত্রেয়ীকে পাথিব সম্পত্তি দান করিয়া যখন সংসার ত্যাগ করিয়। 
প্রত্রজ্যা গ্রহণের সংকল্প ব্যক্ত করেন, ব্রন্মবাদিনী মৈত্রেয়ী ভাবিলেন 'সংসার 
অসার ও তুচ্ছ ভাবিয়া পতি প্রব্রজ্য!, সন্নাস লইতেছেন ; এই তুচ্ছ সংসার 
অর্থাং অসার নশ্বর পদার্থ আমাদের দিতেছেন; যদি এই অসার বস্তু 
আমাকে অম্তত্ব দান করিতে না পারে, তাহা হইল সেই তুচ্ছ পদার্থ 
কিজন্য গ্রহণ করিব ।” নশ্বর ঈশ্বরের সন্ধান দিতে পারে না। তিনি 
পতিকে.বলিলেন, 'যেনাহং নাম্বৃত1 স্য।ং কিমইং তেন কুর্যাম্‌। অর্থাৎ ষাহ। 
আমাকে অম্বতত্ব দিতে পারিবে না তাহা! লইয়! আমি কি করিব? 
মৈত্রেয়ীর এই উক্ত্িতে ভারতাত্মার চিরন্তনী বাণী ঘোষিত হইয়াছে। 
পান্চাত্তোর বহু দার্শনিক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এরূপ সুপ্রাচীনকালে গার্গী, 
মৈত্রেয়ী প্রভৃতি রমণীর এতাদ্ুশ জ্ঞান ও বৈরাগ্য দর্শনে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা 
করিয়াছেন । অলোকসামান্য শান্্রজ্ঞ ও ব্রন্মনিষ্ঠ যে যাঁজ্ব্ষ্য সকল খধিকে 
বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তিনি রমণী গা্গীকে পরাস্ত করিতে পারেন 
নাই । উভয়েই সমতুল্য বলিয়1 ঘোষিত হইয়াছেন। এই সকল বিতর্ক ও 
ব্রন্মোপদেশ ব্যতীত সগুণ ও নিগুণ ব্রন্মের যুগপৎ জগংকেন্দ্র-অন্তযামিত 
ও জগং-অকিক্রান্ত বা বিশ্বাতিগস্বরূপ, ব্রন্মবিং-পুরুষের শ্রোতম্মার্ত চিহ্রাদির 
পরিহার ইত্যাদি বিষয়ও এই উপনিষদে আলোচিত হইয়াছে । 

এই বেদের আরেকট উপনিষদ হইল ঈশোপনিষদ্‌। ইহাতে মাও 


বৃহদারণা/কোপশিষদ্‌ 


২৪ বেদের পরিচয় 


অঙ্টাদশটি (১৮) শ্লোক আছে। শুরু যজুর্বেদের অস্তিম অধ্যায় অর্থাৎ 
চত্বারিংশং অধ্যায়ের নামই ঈশোপনিষদ্‌ ৷ 'ঈশা বাষ্যম্‌, 
শবদ্বস্স এই উপনিষিদের প্রথম ছুটি শব বলিয়া ইহাকে 
ঈশা-বাস্যোপনিষদৃও বলা. হয়। সংভিতা বা মন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া এই 
উপনিষদ্কে মন্ত্রোপনিষদ্‌ বল! হয়। ও 

অথর্ববেদ--অথর্ববেদের একটিই ত্রন্গণ পাওয়া যায় গোপথ ব্রাজ্সণ ও 
উপনিষদ্‌ তিনটি মৃণ্তক, মাগুক্য ও পশম । এই বেদের কোনও আরণ্যক 
আজ পর্যস্ত পাওয়া যায় নাই । 

গোপথ ব্রাঙ্গণের ভাষা ও বিষয়বস্তু অপর তিন (বদের ত্রান্গণের ভাষা! 
হইতে পথক এবং মনে হয় পরবর্তী । এই ব্রাঙ্গণে ছত্রজীবন ও ত্রন্মচর্ষের 

, কথা বিস্তৃত ও বিশদভাবে লিপিবদ্ধ আছে। ব্রন্গচর্ষের 
অথবণবেদের ব্রাহ্মণ ও 
উপনিষদ শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রয়োজনীয়ত1 এবং ছ্বাত্রজীবনের বিধি, নিষেধ, 

| "অধ্যয়ন, পাঠক্রম, ভিক্ষাচর্যা, সমিদহর্ণ, গুরুসেবা, 

ভাত্রের আচরণ, ইতর জীবজন্তর ব্যবহার হইতেও ছাত্রের! কিভাবে উপদেশ 
সংগ্রহ করিতে পারে ইত্যাদি নিবিধ বিষয় কীতিত হইয়ণছে। 

যাগযজ্ঞের কথাও এই ব্রান্মণে আছে। রব্লুমফিল্ভ্‌ (310075010) ও 
ভিপ্টারনিৎস (ড710601716) গোপথ ব্রাহ্মণ বৈদিকোতর যুগের পরবতকালে 


ঈশে।পনিষদ্‌ 


রচিত হইয়াছিল বলিয়! মনে কহেন ' তাদের মতে প্রথমে অথর্বেদের কোন 
ব্রাঙ্দণই ছিল ন1; ব্রাল্সুণ ছাড়া বেদ হইতে পারে ন) এই 
সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া পরবতীবালে গোপথ ব্রাঙ্গণ 
রচিত হয়: ভাষা ও বিষয়বস্ত অন্যান্য ব্রান্দণ অপেক্ষ। অধাচীন ও মনুসংহিতাদি 
মুগের বলিয়া মনে হয়। আবার বেরিডেল বীথ (16107) ও কাঁলান্দ 
(0919) মনে করেন গোপথ ্রান্মণ গাচীন ও শতপথ ত্রান্মণের সমসাময়িক । 
প্রশ্নোপনিষদে ছয়টি প্রশ্ন বা অধ্যায় আছে ; প্রতোক প্রশ্নে এক একটি 
প্রশ্নের সমাধান আছে। খাধিগণ দগবান্‌ পিপ্ললাদের নিবট শিয়া বিবিধ 
বিষয় জিজ্ঞাসা (প্রশ্ন ) করেন। প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টির মূল কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন 
করেন এবং তাহার উত্তরদণন প্রসঙ্গে পিগ্পলাদ ব্র্গতত্ব ও পিতৃযান, £দব্যণন 
গ€ুভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রয়াপমণর্গ ব্যাখ্যা করেন । দ্বিতীয় গশ্ে 


গোপথ ব্রাহ্মণ 


প্রশ্নোপনিষদের 


দেবতাগণের কথা, প্রাণের কথ জিজ্ঞাস! করেন ও আচার্য. 
বিষয়বস্তু 


উত্তর দেন। তৃতীয় অধায়ে প্রাণের উৎস এবং শরীরে 
প্রাথ সঞ্চারের কারণ সম্বন্ধে ত্রন্গিষ্ঠ কৌসল্য খধির ক্স এবং তাঁহার উত্তর 


বেদের লক্ষণ ২৫ 


লিপিবদ্ধ আছে। চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে জীবের স্বপ্ন ও সুযুপ্ডি, সুয়ুপ্তি অবস্থার 
লক্ষণ, স্বপ্ন ও সুযুপ্তির পার্থক্য এবং নিদ্রাবস্থায় পঞ্চবাযুর ক্রিয়া] প্রভৃতি 
আলোচিত হইয়াছে । পঞ্চম প্রশ্নে শিবিপুত্র সভ্যক!মের জিজ্ঞাসার উত্তরে 
পিপপলাদ গুকার সাধনার তত ব্যক্ত করিয়াছেন। যিনি একৃত রূপে 
গুঁকার সাধন করিতে পারেন তিনি অজর অমর অভয় পরমব্রন্মাকে লাভ 
করেন, আর যিনি পারেন না তিনি অপররব্রন্ম প্রাপ্ত হয়েন। যর্ঠ প্রশ্শে 
ভরদ্বাজ পুত্র সুকেশার জিজ্ঞাসার উত্তরে আচার্য ষোঁড়শকলাযুক্ত পুরুষের 
বিবরণ দিয়াছেন। সমগ্র প্রশ্নোপনিষদ গদ্যে রচিত, কেবল.দ্বইটি মাত্র শ্লোক 
উদ্ধতিসৃত্রে স্বান পাইয়াছে। | 
মণ্ডলোপনিষদ্‌ তিনটি মুণ্ডকে বিভজ্ত। অধ1ায়ের নাম মুণ্ডক হইয়াছে । 
প্রতিটি মুণ্ডক আব'র দুইটি খণ্ডে বিভক্ত । সর্বসমেত তিনটি ম্বগুক ও ছয়টি 
খণ্ড। প্রথম মুগ্ডকের প্রথম খণ্ডে পরা ও অপরারিদ্যার বর্ণনা আছে। খগ্‌- 
বেদাদি শাম্রকে অপরাবিদ্া? এবং যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর ব্রন্াস্থরূপের উপলব্ধি 
হয় তখহাকে পরা-বিদা। বলা হইয়াছে । পরাব্দ্যাযোগে মোক্ষ লাভ তয়। 
দ্বিতীয় খণ্ডে অগ্নিহোত্রচতুশ্নাস্যাদি যজ্ঞের কথা এবং যজ্ঞের নিন্দ? শ্রুত 
তয়। যাগস্বরূপ নৌক' জীবকে ভবসাগর তরণ করাইতে অসমর্থ । যজমানগণ 
পুনঃ প্রনঃ জন্ম মৃত্যু কবলিত হন। ব্রন্মজ্ঞানই একমাত্র 
বা ভবান্বৃধিতরণ এবং মোক্ষ প্রাপক । সেই পরাবিদ্যা লাভের 
জন্য ব্রন্গনিষ্ঠ গুরুর একান্ত আবশাক। দ্বিতীয় মুগ্ডকে 
প্রথম খণ্ডে অনাদি অনন্ত ব্রন্মা হইতে স্থাবব জঙ্গম, চবাচর বিশ্বব্রন্গাণ্ডে 
সৃষ্টিকর্তা এবং প্রপঞ্চ জগতের প্রতি পদার্থ কিকপে সেই পুরুষের ছারা নিয়ন্ত্রিত 
হইতেছে তাহা! বিবৃত হইয়াছে । দ্বিতীয় খাণ্ড গণক ওকার রপে ভ?ন্সর ধান 
ও ব্রন্মোপ1সনার কথ! এক" সেই পরাৎপর পরমপুরুষের দর্শনে বর্সবন্ধন 
ছিন্ন তওয়খর লথণ খাষি ল্লিতেছেন। "আট্য়ন্তে চাহ্য কর্মাণি তন্মিন দুছ্টে 
পরাবরে। (২-১-৮) তৃতীয় ম্গুকের প্রথম খণ্ডে একই দেহে জীব! 
পরমাত্ম' একই আত্মার দূপভেদে একই বৃক্ষে আশ্রিত পক্ষিদয়ের সহিত তুলন? 
কর] হইয়াছে । ব্র্মবিদ্‌ পুরুষ প্রণ্যপাপ বর্জনে ব্রন্মসাযুজ্য লীভ করেন। 
দ্বিতীয় খণ্ডে কামনারহিত পুরুষের ত্রন্োপাসনায় সিছিলাভ, সকাম বিষয়- 
তৃষ্ামুজপুরুষের সাধন-বিফলতা, কেবল শান্ত্রপাঠ বা মেধা দ্বারা আত্মাকে 
যে উপলন্কি করণ যায় না, ব্রন্মবিদ্‌ ব্রন্দই হন আর ভিন্ন থাকেন না ইত্যাদি 
ইত্যাদি পরতআ্মার্থতত্বের উপদেশ শ্রুত হয়। 


ত্৬ বেদের পরিচয় 


মাণুক্যোগনিষদ্‌ মাত্র দ্বাদশটি প্রবচনে সমাপ্ত । ইহার প্রধান প্রতিপাদ্য 
বিষয় পরব্রন্মের প্রতীক গুকারের ব্যাখ্যান এবং জাগ্রত-স্বপ্ন-সুযুপ্তি, স্ুল সৃশ্ষ 
কারণ, অন্তঃপ্রজ্ঞ-বহিঃপ্রজ্ঞ-প্রজ্ঞানঘন ইত্যাদি অবস্থার অতীত অগ্রাহ্থা, 
সর্বলক্ষপধিরহিত, সবোপাধিশৃন্য শান্ত শিব অদ্বৈত নিরঞ্জন 
পরএন্দের প্রতিপাদন। ওুঁকারের তিনম'ত্রা 'অ' কার, 
উ'কার ও “ম' কার যথাক্রমে জাগ্রং, স্বপ্ন ও সুযুপ্তির বোধক কিন্ত সেই 
অদ্বিতীয় শুদ্ধ ব্রন্ম এই তিন মাত্রার অতীত । সেই পরত্রক্ষকে যিনি জানিতে 
পারেন তিনি ্বৈতসতাবিলয়ে ব্রন্মের সহিত অভিন্ন হইয়! যান। পুজনীয় 
গৌঁড়পাদ এই মাগুক্যোপনিষদের বিস্তৃত কারিকা লিখিয়াছেন ; বেদান্ত 
দর্শনের গ্রন্থের মধ্যে সেই কারিকা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া 
রহিয়াছে । কিংবদন্তী অনুসারে গ্োঁড়পাদের শিষ্ঠ ছিলেন শ্রীমতৎ গোবিন? 
এবং পাথিব দৃষ্টিতে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য এই শ্রীমং গোবিন্দকে গুরুরূপে বরণ 
করিয়াছিলেন। 

উপরে প্রতি বেদের ত্র।ঙ্গণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্‌ বিস্তুতভাবে অলোচিত 
ইহইয়।ছে। মনে রাখিবার সুবিধার জন্য নিয়ে তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল ;-_ 


মাও,কোপনিষদ 


] ত্রান্গণ_ এতরেয়, কৌধষীতকি বা শাংখ্যায়ন 
ধগ্বেদ আরণাক- এঁতরেয়, কৌষীতকি বা শাংখ্যায়ন 
] উপনিষদ্--উতরেয়, কৌধীতকি বা শাংখ্যায়ন 
প (সাংখ্যাঁয়ন ব৷ শাংখ্যায়ন উভয় বানানই শুদ্ধ।) 
ত্রান্সাণ ভণ্ড! বা পঞ্চবিংশ, ঘড়বিংশ, ছ!ন্দোগা। 
জৈমিনীয় বা! তলবকার, সামবিধান, আর্ষেয়) 
বংশ ও দেবতাধ্যায় 
আরণ্যক-_-ছান্দোগা 


উপনিষদ--ছন্দোগ্য, কেন 


সামবেদ 


ব্রাঙ্গণ-_ তৈত্তিরীয় 
আরখ্যক--তৈতিরীয় 
উপনিষদ্‌-_-কঠ, শ্বেতাম্বতর, মহনারায়ণ, মৈত্রায়ণ, তৈত্তরীয় 


কৃষ্যজুবেদ 


বাপি সপন 


শুরুযজুবেদ বা | ব্রা্গণ--শতপথ 
বাজসনেয়ি- আরথ্যক--বৃহদারণ্যক 
ংহিতা ূ উপনিষদ্‌্--বৃহদারপাক, ঈশ 


বেদের লক্ষণ ২৭ 


ব্রাঙ্গণ--শোপথ 
অথববেদ আরণাক--নাই 
উপনিষদ্__ প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণুুক্য। 
প্রতি বেদের সঙ্গে উল্লিখিত এই সকল উপনিষদ ব্যতীত আরও বনু 
ৃ উপনিষদের নাম পাওয়। যায়? সবসমেত (১০৮) একশত 
ই আটটি উপনিষদ আছে কিন্তু ইহাদের মধ্যে সবগুলি 
শত উপনিষদ নহে, পরবতী কালে বৈদিকোত্তর গে 
রচিত। বর্তযণনে শত ও অ-শ্রোত উভয়ুবিধ উপনিষদ লইয়া? একটি একটি 
বেদের বসৃসংখ্যক উপনিষদ দুষ্ট হয়। নিয়ে যথাসম্ভর তাহার তালিক। 
প্রদত্ত হইল । 
খগ্বেদীস্ব উপনিষদ্‌ ;-_ 





এতরেয়, কৌধীতকি, বহব্‌চ, নির্বাণ, নাদবিন্, আ্মগ্রবোধ, অক্ষমালিকণ, 
মুদ্গল, সংভণগ?, তরিপুর । 
সামবেদীয় উপনিষদ ;- 





ছান্দোগ্য, কেন, আরুণি, মৈজ্রেয়ী, মৈত্রায়ণী, ব্জসৃচী, যোগচুড়া মণি, 
বাসুদেব, সন্ন্যাস, মহ, অব্যক্ত, কু্ডিক, সাবিত্রী, রুদ্রাক্ষঃ জাবাল, জাবালি। 


কৃষ্ণযজুঃবেদীয় উপনিষদ; 


শপ ওম লব 


তৈতিরীয়, ক, শ্থেতাশ্বতর, কঠরুদ্র, ব্রহ্ম, কৈবল্য, গর্ভ, নারায়ণ, 
অস্বতনাদ, অস্থতবিন্দ, কালা গ্রিরুদ্র, ক্ষুরিক, স্বসার, শুকরহস্য, তেতো বিন্দু 
ধ্যানবিন্দ্ব, ব্রচ্মবিদ্যা, যোগততৃ, দক্ষিণামুতি, স্কন্দ, শারীরিক, যোগশিক্ষা, 
এক!ক্ষর, অক্ষিঃ অবধূত, হৃদয়, বরাহ, পঞ্চব্রন্মা াহিরিজলিরাও প্রথণাগ্রিহোত্র, 
কলিসম্তরণ এবং সরস্বথতীরহস্থয ৷ 
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বৃহদারণ্যক, ঈশ, জাবাল, হংস, পরমহংস, সুবালা, মন্ত্রিকণ, নিরালম্ব, 
ভ্রিশিখী, তারক, পৈঙ্গল, অধ।াত্ম, ভিক্ষু, তারসার, সাত্যায়ন, যাঁজ্ঞবন্া, 
তুরীসাতীত, ব্রান্মণমগ্ডল এবং মুক্তিক। 


অথর্বেদীয় উপনিষদ; 





প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডক্য, অথবশিরঃ, অথর্বশিক্ষা, বৃহজ্জাবাল, রামতাপনী, 
নৃসিংহতাঁপনী, গোপালতাপনী, ত্রিপ্ুরতাপনী, জবল!, নারদ, শরভ, সীতা, 


২৮ বেদের পরিচয় 


রামরহহ্য, দেবা, কৃ, গণপতি, অন্নপুর্ণা, পাশুপত, সৃর্য্যাত্মা, গরূড, শাগ্ডিল্য, 
মহানারায়ণ, পরিব্রাজক, ভন্ম, মহাবাঁক্য, ভাবনা, পরমহংস, দত ত্রেয় এবং 
হয়গ্রীব 

_পুজ্যপাদ শ্রীশহ্কর1চ৷ষ চারিবেদের এই কয়টি উপনিষদের উপর ভাস্থ 
রচন। করিয়াছেন,_-ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মৃণ্ডক, মাণ্ডকা, এতবেয়, তৈত্তিরীয়ূ, 
ছান্দোগ্য, বৃহদারণ)ক, শ্বেতাশ্বতর । 

উপরের আলেচন1 হইতে সুস্প প্রমাণিত হয় যে 'বেদ? বলিতে মাত্র 
একটি গ্রন্থ বুঝায় ন?, গতি বেদের মন্ত্র, ব্রান্দণ, আরণ্যক, উপনিষদ লইয়া একটী 
বিশাল গ্রন্থাগ'র বুঝায় বলিলেও অতুযুক্তি তয় নাঁ। এ সম্বন্ধে প্রখ্যাত জাশ্মান 
বিছ্দবর ভিণ্টারনিৎস (৬1706171106) তাহার “77751070০07 177127 
116701176৬০] ] (ভারতায় সাহিতোর ইতিহাস) প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় 
বলিয়াছেন, € (009 ৬০৪) 00965 1)0% 1620) 0109 $11510 1166791% ড/0115 
2.9 101 1159121)09 (116 010 "00121? 3100] 2. 00170191615 ০০011606101) ০ 
৪. 09102117 1001110911 01 009099১ 00700101160 21 5017)6 199101001191 [1116 23 
1115 %/010১ 931016, 01:85 1119 ৮/010 “11101081027, 0106 31016 ০01 116 
73100101565, ১০1 ৪ ৮/10016 57691 11107210110 ৮/1)151) 01056 11) [179 09196 
০1 17171 0011101165১ 2110 11)701191) 06101601105 1025 70601) 109017000 
৫০৮/০ 010) 61701926101) (0 26170191101) 09 91021 0817531101591011১+ 

(শ্রীযুক্ত! কেটবণার কৃত ইংরাজ অনুবাদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 
প্রকাশিত, প্রথম সংস্কনণ, পৃষ্ভা ৫১১ ৫৩)। তিন্টারনিংস্‌ বলিতেছেন, “বেদ 
বলিতে একটি মাত্র পুস্তঝ বুঝায় না যেমন 'কোরাণ” বলিতে বুঝায়; অথবা 
ব।ইবেল বলিতে বা কৌদ্ধদের বাইবেল স্বরূপ “তপিটক” বলিতে যেমন 
কোনও এক সমফ্ধে কয়েকটি খণ্ড একত্রে সন্নিবেশ পুবক একটি ধর্মগ্রন্থ রচনা 
বুঝায়, বেদ বলিতে তদ্রুপ গ্রন্থ রচন] বুঝায় না । বেদ একটি বিশাল অখণ্ড 
সাহিত্য যাহ' যুগ যুগ ধরিয়! গড়িয়া উঠিযাছে এবং মগ যুগ ধরিয়া গুরুশিশ্ঠ 
পরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে ।” 


ভৃতীষ্স পরিচ্ছেদ 

খকৃ্‌, সাম, যজুঃ ও অথব চারিটি বেদের সংহিতী অংশের সংক্ষিপ্ত 
আলোচন1 এই পরিচ্ছেদের বিষয় । 

খাকৃসংহিতা £ যে সকল পাশ্চাত্তা পণ্ডিত বেদের ক্রমিক উৎপতি বিশ্বাস 
করেন, অপোৌকরুষেয়ত্ব ধারণা করিতে পারেন না তাহার] চারি কেদির মধ্যে 
খকৃ-সংহিতাঁকে প্রাচীনতম বলিফাছেম। শুধু ভারতীয় চিন্তার প্রাচীনতম 
নিদর্শন নহে, ইন্দো মুরোপীয় নামব, আধগোঠীগত সমস্ত জাতির ও ভাষার 
প্রাচীনতম সাহিত; বলিয়া স্বীকার করেন। মনীষা ম্যাকূডোনেল 
(748০৫090611) ভাহার “4 76216 762727017 51%42%15 নামক গ্রস্থের 
ভূমিকায় খগবেদের কালবিচার প্রসঙ্গে বলিতেছেন 0৩ [ি185৫৫৪, 15 
817৫9001601 02 010651 11001815 1110070171)1 01 1106 [1700 12007010091) 
101100565. অর্থাং ইন্দো -যুনোপীয় ভাষন চয়ের মধ্যে সাহিতে।র প্রাচনতম 
নিদর্শন ব1 গৌরবস্তস্ত হইতেছে খগ্বেদ। 

থাক্‌, সাম, যজ্জৃঃ ও অথব সংহিত-চতুষ্টযের মধো খাকৃসংভিতা প্রাচীনতম 
কারণ খকৃসংহিতার বহু মন্ত্র অন্যান সংহিতায় দূষণ হয়। খকৃসংহিতার সকল 
মন্ত্রই সামবেদের সংহিতায় দুষ্ট হয়, নেবগ ৭৫টি মন্ত্র অতিরিক্ত দৃষ্ট হয়্। 
যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায় খকৃসংাইতার বন্ধ মন্ত্র পাওয়াযায়। শুরু 
যজুর্বেদেও কতকগুলি খাকৃমন্ত্র দুষ্ট হয়। অথর্ববেদের শোৌনিক সংহিতা 
খাকৃসংহিতার ১২০০ € এক হাজার দ্ই শত ) মন্ত্র আছে। শোৌনক্কৃত 
চরণব্যহ গ্রন্থ মতে যজুর্বেদে খগৃবেদের ৯৯০০ (এক হাজার নয় শত) আন্ত 
আছ । 

খাকৃসংহিঙার দুই প্রকার বিভাগ দৃষ্ট হয় ;-- 

() মণ্ডল, অনুবাক, সৃক্ত ও-খাক; (২) অঙ্টক, অধ্যায়, বর্গ ও মন্ত্র। 
প্রথম বিভাগটি অনুষ্ঠানের উপযোগী, দ্বিতীয়টি অধ্যয়নের পক্ষে উপযোগী ৷ 

(১) মণ্ডল, অনুবাক, সুক্ত ও খাকৃ। খকৃবেদের মন্ত্রের স্তবককে খক্‌ 
(০59) বলে। কতিপয় খক্‌ লইয়া একটি সুক্ত ( [79707 ) গঠিত হয়। 
স্ব উক্ত-সৃক্ত অর্থাং শোভনবাক্য অর্থাং স্তৃতি॥ প্রশংসা; সাধারণতঃ এক এক 
দেবতার উদ্দেশ্যে এক একটি স্তুতি; কখনও কখনও এক সৃক্তে কয়েকজন 
দেবতার স্ততিও দৃষ্ট হয়। করেকটি সৃক্ত লইয়! একটি অনুবাক এবং কয়েকটি 
অনুবাকের সমন্টি হইল এক একটি মণ্ডল । সমগ্র খকৃসংহিতায় দশটি (১০) 
মণ্ডল, পঁচাশীটি (৮৫) অনুবাক, এক হাজার সতরটি ( ১০১৭) সৃক্ত এবং 


৬০ বেদের পরিচয় 


দশ হাজার ছয় শত (১০,৬০০) খকৃু আছে। এগারটি বালখিল্য খাষিগণ 
দ্ৃষ্ট বালখিল্য সুক্ত লইয়া ১০,৬০০টি খকৃসংখ্যা গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় 
প্রকারের বিভাগ অনুযায়ী খক্‌সংহিতায় আটটি (৮) অঙ্টক, চৌধ্্র (৬৪) 
অধ্যায় এবং হই হাজার ছয়টি (২০০৬) বর্গ আছে। কয়েকটি বর্গ লইয়া 
একটি অধ্যায় এবং কয়েকটি অধ্যায় লইয়া! এক একটি অস্টক গঠিত। আটটি 
অধ্যায় লইয়া এক একটি অষ্টক, এইজন্যই 'অধ্টক' নামকরণ হইয়াছে । 
প্রথমোক্ত বিভাগে প্রতি মগ্ডলে অনুবাক সংখ্যা সমান নহে। দ্বিতীয় মণ্ডলে 
অনুবাক সংখ্য। সর্বাপেক্ষা কম, মাত্র চারিটি অনুবাক এবং প্রথম মগ্ডলে 
সর্বাপেক্ষা অধিক, চবি্বিশটি অনুবাক। প্রথম ও দশম মণ্ডলে সুঞ্জের সংখ্যা 
সর্বাধিক ; উভয় মণ্ডুলে (এক শত একানব্বই ) ১৯১টি করিয়] সৃক্ত আছে। 
কয়েকটি খাক লইয়া এক একটি সৃক্ত গঠিত, পুর্বে বলা হইয়াছে; কিন্তু এই 
থাক্‌ সংখ্যা নিয়মিত নহে। একটি সুক্তের সর্বনিম্ন খকৃসংখ)া মাত্র একটি 
ধক এবং সরাধিক খাকৃসংখ্যা আটান্ন (৫৮) দৃষী হয়। সমগ্র খকৃসংহিতায় 
চার লক্ষ বত্রিশ হাজার (৪১ ৩২, ০০০) অক্ষর আছে। 

খগৃবেদের শাকল ও বান্ধল ছুটি শাখা! ভেদে সুক্ত সংখ্যার পার্থক্য 
দৃষ্ট হয় । শাকল শ্াখামতে ১০১৭টি সৃক্ত এবং বাস্কল শাখা মতে ১০২৮টি 
সৃক্ত এই সংহিতায় আছে £ অর্থাৎ প্রথম শাখা হইতে দ্বিতীয়টিতে এগা রটি 
সুক্ত অধিক আছে। তাহার কারণ এই ;_খগ্‌বেদের অফ্টম অণ্ডলে ৪৯ 
তম হইতে ৫৯ তম সৃক্ত অবধি একাদশটি সৃক্জের নাম বালখিল্য সৃক্ত। 
বালখিল্য নামক খাধিগণ এই সৃক্ত দর্শন করিয়াছিলেন। এই একা দশটি সুক্ত 
বাদ দিয়। সৃক্তসংখ্যা ধরিয়াছে শাকলশাখা কিন্তু বাস্কলশ।খা এই একাদশটি 
সুক্তও সুক্তসংখ্যা গণনায় ধরিয়াছে। বালখিল্য সূক্তগুলি সংহিত1র অন্তর্গত, 
বৈদিকগণ উহার আবৃত্তিও করেন কিন্তু যেহেতু উহার পদপাঠ দৃষ্ট হয় না 
এবং সংহিতার অক্ষর গণনায় গৃহীত হয় নাই তজ্জন্য কেহ কেহ উহাকে 
সৃক্তসংখ্য। মধ্যে গণন] করেন ন1। 

দশটি মণ্ডলে সংহিতাকে বিভক্ত করার মধ্যে একটি নীতি অনুসৃত হইয়াছে 
বলিয়। অনেকে মনে করেন। তাহাদের মতে দ্বিতীয় হইতে অষ্টম মণ্ডল 
পর্য্যন্ত সাতটি মণ্ডলে যথাক্রমে সাতটি খবিকুলে শ্রুতিবিধৃত মন্ত্ররাজি সন্নিবিষ 
হইয়াছে, যথ1--খাষি গৃৎসমদ (দ্বিতীয় মণ্ডল), খাষি বিশ্মামিত্র (তৃতীয় ), 
বামদের (চতুর্থ), অতি (পঞ্চম), ছরদ্বাজ (ষ্ঠ), বশিষ্ঠ (সপ্তম) এবং 
কথ্ধ ( অফ্ীম)। এইজন্য এই মণ্ডলগুলিকে "78119 ০০015, আখ্যা দেওয়া! 


বেদের লক্ষণ ৬১ 


হইয়াছে । বশিষ্ঠ এবং বসিষ্ঠ উভয় বানানই শুদ্ধ। নবম মগ্ডলে একমাত্র 
দেবত1 সোমের প্রশস্তিসৃচক বিবিধ খাষিদৃষ্ট সুক্ত আচ্ছ। প্রথম এবং দশম 
মণ্ডলের সুজতগুলি বিবিধ বিষয় লইয়া রচিত। প্রথম মণ্ডলে প্রথম সৃক্ত 
অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে গায়ত্রীছন্দে রচিত । মন্ত্রদ্রষ্টা খষি মধুচ্ছন্দা। দশম- 
মণ্ডলে বিখ্যাত প্ুরুষসুক্ত (৯০ তম সৃক্ত) বিদ্যমান। সেই প্ুরুষসূক্তেই 
সর্বপ্রথম ব্রাল্মণ, রাজন্যু, বৈশ্য ও শুত্র চারিবর্ণের নাম শ্রুত হয়; 
'ত্রাঙ্গণোহস্য মুখমাসীদ্‌ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ। 
উরু তদস্য ষদ্‌ বৈশ্যঃ পন্ভযাং শুদ্রোহজ্জায়ত ॥ (১০-৯০-১২) 

প্রাশ্চাত্য বা প্রাচ্য যে সকল পণ্ডিত বেদের ক্রমিক বিকাশে বিশ্বাসী 
তাহার! মনে করেন শেষ মণ্ডুলে এই চারিবর্ণের নাম পাওয়া যায় বলিয়া 
খাকৃমংহিতা মুগের প্রথম দিকে চারিবর্ণের অস্তিত্ব ছিল লা; ম্যাকৃভোনেল 
(719০0010611 ), ম্যাকৃস্মুূলার ( 1851১191151) প্রভৃতি অধিকাংশ পাশ্চাত্য 
বিদ্বানদের ইহাই সিদ্ধান্ত । কিন্তু এই সিদ্ধাস্ত সমীচীন নহে কারণ একক্রে 
চারিবর্ণের নাম পূর্ব পূর্ব মগ্ডুলে না থাকিতে পারে কিন্তু পৃথক পৃথকরূপে 
পাওয়া যায়, যথা চতুর্থ মণ্ডলে বৃহস্পতি সৃক্তের অষ্টম খাকের (৪-৫০-৮) 
শেষ পঞ্ক্তিতে ব্রান্গণ ও ক্ষত্রিয়ের সুস্পন্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়. 

“তম্মৈ বিশঃ স্বয়মেবানমন্তে 
যন্মিন্‌ ত্রন্গা রাজনি পুর্বএতি 1 

অর্থাং যে রাজার অগ্রে অগ্রে ব্রাহ্মণ পুরোহিত গমন করেন, প্রজাগণ 
( বিশঃ) স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়। সেই নৃপতিকে প্রণাম করে। 

খগৃবেদের প্রথম হইতে নবম পর্যন্ত নয়টি মগ্ডলে গঙ্গানদীর নাম পাওয়া 
যায় না। অবশ্য ষষ্ঠ মণলে ৬-৪৫-৩১ মন্ত্রে “গাঙ্গয” শব পাওয়া যায় কিন্ত 
সকল টাকাকার এ শব্ষের ব্যাখ্যায় একমত নহেন। দশম মণ্ডলেই প্রথম গঙ্জার 
উল্লেখ দৃষ্ট হয় ;- 

“ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতী শুতুত্রি স্তোমং সচত পরুষ্ঠয। ॥ (১০-৭৫-৫) 

সমগ্র খাক্‌সংহিতায় এই একবারই মান্জ গঙ্গার নাম আমরা পাই। ইহ! 
হইতে এঁতিহাসিকগণ অনুমান করেন প্রথম হইতে নবম মণ্ডপ আর্ধাবর্তের 
উত্তরভাগে সরস্বতী-নদী-শোভিত যে জনপদ বেদে সুবাস্ভ জনপদ নামে 
কীত্তিত হইয়াছে সেই সৃবাত্ত জনপদে প্রকাশিত হইয়াছিল । যখন দশম- 
মণ্ডল প্রকাশিত হয় তখন আধগণ উত্তর ভারত হইতে গঙ্গা! উপত্যকায় 
(08089010 [71980 ) নামিয়! আসিয়াছেন। 


৬২ বেদের পরিচয় 


বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে রচিত খকৃবেদের মন্ত্রগুলি অপুর্ব কাব্যের রূপ 
ধারণ করিয়াছে । উষ! দেবী, অপাং নপাং নামক বিদ্্যং 
কাব্যহিস।বে খগবে্দের 
অতুলনীয় দেবতা, সূর্য, পর্জন্ প্রভৃতির উদ্দেশে রচিত মন্ত্রগুলি কল্পনার 
ইন্্রজালে অপরূপ, কাব্যধর্্রে অতুলনীয় ও ব্রসোচ্ছল হইয়া 
উঠিয়াছে । উষা দেবীকে লক্ষ্য করিয়া? একটি মন্ত্রে খষি স্তুতি করিতেছেন,__ 
“বুত্রজস্য তমসো দ্বারো। 
চ্ছন্তীর-তঞশুচয় £ পাবকাঠ।” €(6-৫১-২) 
'স্ব্ণালোকে মহীয়সী উষধাদেবী গতুযুষে উদ্ভ্বল ও পবিত্র হস্তে অন্বকারার 
সিংহদ্বার খুলিয়া! দেন ও স্বর্ণালোকে জগং উদ্ভাসিত কবেন।, পর্জন্তদেব বা 
মেঘকে লক্ষ্য করিয়া খবি গাহিতেছেন,__ 
'রখীব কেশয়াশ্বণা অভিক্ষিপন্ন 
আবিরতান্‌ কৃণুতে বর্ষ্যা অহ। 
দূরাৎ সিংহস্থয স্তনথা উদীরতে 
যৎ পর্জন্তঃ কৃুতে বর্ষ্যং নভঃ ॥” ( ৫-৮৩-৩ ) 
“সারথি যেকূপ অশ্বকে চণবুক মারে, পর্জন্বাও সেইরূপ শত শত চাবুবের 
ন্যায় তার বৃষ্টিদূতদের পৃথিবীতে পাঠান, অনুরূপ শব্দ হয়। যখন পর্জন্যদেব 
নভোমগ্ুলকে বর্ষণমুখর করেন তখন মেঘের ডম্বরুনাদে যেন শত শত 
সিংহের গম্ভীর গর্জন শ্রুত হয়।” এই মন্ত্রটিতে উপমা অলঙ্কারের অপরূপ 
মাধুরী রূপায়িত। সূর্যের প্রত্যেকটি সৃক্তই সূন্দর । মধ্যাহ্ন মাত্তগ্ডের নাম 
বিগ্ুু। প্রথম মণ্ডলের একটি সৃক্তে এক মন্ত্রে সিংহের সহিত নধ্যাহগগনে 
বিরাঁজিত সূর্যকে তুলনা! করা হইতেছে; “পর্বতশিথখরে ভীষণ সিংহ যেরূপ 
গধিতভাবে গ্রখবাহছেলনে চতৃদিক অবলোকন করে, বিষ ( মধ্যাহৃ-মার্ভগু ) 
তদ্রপ নভোমগুলের উত্তজস্থান হইতে সমগ্র জগৎ নিরীক্ষণ করিতেছেন 
(১-১৫৪-২) সপ্তম মগ্ডলে মণ্ডুকদের উদ্দেশে একটি সৃক্ত আছে। তাহার 
প্রথম মন্ত্রটি এই, 
“সংবংসরং শশযান। 
ব্রান্মাণা ব্রতচার্িণঃ 
বাচং পর্জন্যজিন্বিতাং 
প্র মণ্ডুক! অবাদিষুঃ ॥' ( ৭-১০৩-১) 
ব্রতচারী ব্রান্মণ বালকগণ যেরূপ (দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিয়।) ত্রত 
পালন করেন, মণ্ড2ুকগণ তদ্রুপ দীর্ঘকা্স €কণয্কুচ্ছ অবঙ্ন্বন করিয়।) শয়ন 
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করিয়া থাকে । আচার্য আঙিয়। প্রথম বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে যেমন ত্রান্মণ 
বালকগণ বেদধ্বনি করিতে থাকে, তদ্রপ ( আচাধতুল)) পর্জন্ত আসিয়া 
গম্ভীরধবনি করিলে মণ্ডুকগণ শব্দ কপ্সিতে আরম্ভ করে ।' কি অপু কবিত্ব; 
অপরূপ কাব্য; কল্পনা ও উপমার পরাকারষ্ঠা। যদি খুষ্টপুর্ব তিন হাজার 
(3000 9. 0.) নুুনকল্পে খগ্বেদ প্রকাশের কাল ধর] হয়, তাহ হইলেও 
সেই সুদূর অতীতে যখন পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশ যুরোপ আমেরিকাদি 
ভূখণ্ড অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ছিল, যখন সভ্যতার আলোক পাশ্চাতাজগতে 
প্রবেশ করে নাই সেই প্রাগৈতিহাসিক মুগে ভারতের সিন্ধু উপত্যকায়, 
সুবান্ত জনপদে বেদমন্ত্রে এইনধপ একাধারে ধর্ম, দর্শন ও অনুপম কাবে)র 
সমাবেশ ক্ি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য সকল দেশের ও সকল কালের পণ্ডিত ও 
মনীর্ষীগণকে মুগ্ধ ও বিস্ময়ে হতবাক করিবে। খগ্বেদে এতার্দশ অপরূপ 
কাব্যরস দর্শনে ও আম্বাদনে মহামতি ( %/101910162) ভিল্টারনিংস্‌ তাহার 
পুর্বোজ্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন, “8০10৩ [68715 ০ 100 7০০6, 51010 
8100691 0 89 25 12001) (1)1010510 (11911 9106 0011019161)91851010 01 0119 
06801169 ০01 081016, 85 (110151) (18611 10501 191700959 816 60 
০95 0০0100 210)0176 6105 501759 10 97159, 72910201792, 1৬191015 21৫ 
৪০০%০ ৪11 (0 [0395.+ (৯১ পৃষ্ঠা ) '(খগ্বেদের ) সূর্য, পর্জন্ু, মরু বিশেষ 
করিয়! উষ্; দেবতার সৃক্ষে কতকগুল গীতিকাবে;র মুক্ত ছড়াইয়া! রহিয়াছে, 
যার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অপূর্ব উপলব্ধি ও কাব্যালঙ্কারসম্বদ্ধ ভাষ৷ 
আমাদের চিত্তে স্পন্দন জাগায়. খগ্বেদে দেবীরূপে প্রায় তিনশত বার 
উবার উল্লেখ আছে । উত্বাকে আকাশপুত্রী সত্যভা ধিপী, দীপ্তিমতী, আলোক- 
রূপ বন্ত্রপরিহিত। নিত্যযোৌবনসম্পন্না, শুভ্রবসনা,, স্বর্ণো!জ্জল), নৃত্যপর”, গুভূতি 
বিশেষণে খাধিগণ ভূষিত করিয়াছেন ।” - 

সামবেদ সংহিত :-- 

সামবেদের অধিকাংশ মন্ত্রই খগ্বেদে পাওয়া যায়। সর্বসমেত সামবেদ 
সংহিতাম্ম ১৮১০ (এক হাজার আটশত দশ্টি) মন্ত্র আছে; তন্মধো মাত্র 

৭৫টি মন্ত্র ব্যতীত সমস্তই খগ্বেদের মন্ত্রের প্ুনরার্ি 
ঝক্‌ ও সামের সম্বন্ধ, 
পার্থক্য এবং এই সকল মন্ত্রের অধিকাংশ খাক্‌ সংহিতার অষ্টম 
ও নবম মণ্ডলে সন্িহিত। খক্‌ মন্ত্রসকল সামবেদে 

পুনরুক্ত হইলেও প্রধান পার্থক্য এই, মন্ত্রগুলি খগ্বেদে গানরহিত 
এবং সামবেদে মন্ত্রগুলি সামগান-মুক্ত অর্থাৎ গানসহিত। মন্ত্রের পদগুলি 

৩ 


৩৪ বেদের পরিচন়্ 


উভয় সংহিতায় একরূপ হইলেও খগ্বেদে গানের রাহিত্য ও সামবেদে গানের 
সাহিত্য উহাদের পুথক করিয়াছে। 

খাগ্বেদের সৃসন্বন্ধ পাদবদ্ধ ছন্দোগুলিতে সুর সংযোগ করিলেই তাহা 
সামে পরিণত হয়। এই জন্থই 'সামবেদ ভাগ্য ভূমিকায় সায়ণাচার্য খাকৃকে 
“সামের কারণ ও আশ্রয়” বলিয়াছেন। 'গীয়মানস্য সায় আশ্রয়ভৃতা৷ খচঃ 
সামবেদে সমাম্মায়ন্তে? ; 'যে সকল সাম গান করা হয় তাহাদের আশ্রয় স্থল 
অর্থাং যাহাকে আশ্রয় করিয়া সামগান কর] হয় সেই খকু সকল সামবেদে 
সন্কলিত হইয়াছে ।” অতএব সায়ণের ভাষায় “গণতিরূপ] মন্ত্রাঃ সামানি,, 
গীতিরূপ-মন্ত্রগুলিই গানযুক্ত খাকূসকলই 'সাম' আখ্যা পাইয়াছে। খাক্‌ 
মন্ত্রের উপর সাতটি স্বর প্রয়োগ করিয়া বিভিন্ন ছন্দে ও বীণাদি বাদ্যযন্ত্র 
সহকারে সামগান করা হইত। 

গানই সামসূক্ত গুলির প্রাণস্বরূপ । খগ্বেদের মন্ত্রের বারা দেবতাকে 
আহবান করা হয়, আর সামবেদের মন্ত্রের দ্বারা দেবতার স্তরতিগান করা 
হয়। গীত বাগানের সহিত স্ততি উচ্চারণ করিলে তবেই তাহাকে স্তোত্র 
বলা হইত। 'প্রগীতমন্ত্রসাধ্যা স্ততিঃ স্তোত্রম্। খগ্বেদের মন্ত্রগুলি সামবেদে 
পুনঃশ্রুত হইলেও কিছু কিছু পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। এই পরিবর্তনগুলি দেখিয়া 
দই একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছিচলেন যে বোধহয় খগ্বেদ 
হইতে আরও পুরাতন কোনও বৈদিক সংহিত1 ছিল । তাহা এখন লুপ্ত 
হইয়াছে । কিন্তু এই মত যুক্তিসহ নহে। প্রখ্যাত জার্মাণ পণণ্ডতত (99৫01 
£05০0% (টেওডোর আউফ্রেশট ) ভার প্রণীত খগ্বেদের দ্বিতীয় সংস্করণের 
ভূমিকায় এই মত খণ্ডন করিয়াছেন এবং মুক্তি প্রদর্শন করিয়া দেখাইয়াছেন 
রুগ যুগ ধরিয়া খাক্মন্ত্র সকল কর্ণে ভ্রু ও স্মৃতিতে বিধৃত হইয়া আসিয়াছিল 
বঙলিিয়! ঈষং পরিবর্তন ব! রূপান্তর খুবই স্বাভাবিক । 

সামবেদের সহত্র শাখা ছিল এই কিংবদন্তী ব্যাকরণ, পুরাণ প্রভাতি 
্রন্থমমধিত । বেদের শাখা বিচার কালে আমর এ বিষয়ে আলোচন। 
করিব। বর্তমণনে এই বেদের মাত্র তিনটি শাখা পাওয়। যায়; রাপায়নীয়, 
কৌথুমী ও জৈমিনীয ; তন্মধ্যে কৌতুমী শাখা প্রসিদ্ধ! এই শাখামতে 
সামবেদের ছুইটি সামবেদ সংহিত1 ছুটি খণ্ডে বিভক্ত--আঠিক ও উত্তরাচিক। 
বিভাগ-_আঠিক খাকু ও গানের সংগ্রহের নাম আগিক। ইহাকে ছন্দঃ 
ও.উত্তরািক বা পূর্বার্ঠিকও বা হয়। এক একটি আচিক ছয়টি 
প্রপাঠকে বিভক্ত এবং প্রতি প্রপাঠক “দশতি” নামক খণ্ডে বিভক্ত । প্রত্যেক 


বেদের লঞ্ণ ৬৫ 
প্রপাঠক দশভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক দশতিতে দশটি করিয়া মন্ত্র আছে, 
এই জন্যই 'দশতি' নাম ; কেবল যষ্ট দশতিতে একটি কম অর্থাৎ নয়টি মন্ত্র 
আছে । 'দশতি” আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত ; ছন্দঃ, আরণ্যক ও উত্তরা । 
সামসংহিতার প্রথম অর্থাং আচিক নামক খণ্ডে ৫৮টি খাক্‌ বা স্তবক আছে। 
সেগুলি সামগানমুক্ত এবং বিভিন্ন সৃরে যজ্ঞে গীত হয়। পাদবদ্ধ মন্ত্রটি খক্‌ 
কিন্ত তার পাঠভঙ্গী ব৷ আবৃতিশৈলী হইল সামগান । এইজন্য খকৃকে সামের 
যে!নি বল হয়। “খক সায়াং যোনিঃ১। 

এই সংহিতার দ্বিতীয় খণ্ডে অর্থ1ং উত্তরাচিক নামক খণ্ডে চারিশত সাম 
আছে এবং প্রতিটি সামে সাধারণতঃ তিনটি করিয়। খকু আছে---এবং প্রত্যেকটি 
খকে খগ্বেদের তিনটি করিয়া! পদ আছে। কতকগুলি ত্রিখচে বা খকৃত্রয় 
সমন্টিতে দ্রটি করিয়াও পদ দ্ৃষ্ট হয়; কয়েকটিতে আবার তিনটিরও বেশী পদ 
আছে এবং অতি অল্প কয়েকটিতে বারটি পধ্যস্ত পদের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। 
উত্তরাচিকের সামমদ্ত্রগুলি প্রধান প্রধান যজ্ঞে গান কর] হয়। আচিক খণ্ডের 
মন্ত্রগুলি অংশতঃ ছন্দঃ অনুযায়ী এবং অংশতঃ অগ্নি, ইন্দ্র, সোম দেবতা নুষায়ী 
সাজান কিন্তু উত্তরাচিকে প্রধান প্রধান যাগের পারম্প্য অনুযায়ী মন্ত্রগুলি 
সাজান হইয়াছে,_যথা দশরাত্র, সংবংসর, একাহ, অহীন, স্তর, প্রায়শ্চিত এবং 
ক্ষপ্র। আচিক ও উত্তরািক উভয়থণ্ডে মুল মন্ত্রগুলি লিপিবদ্ধ আছে, কিন্ত 
এই সংহিতার প্রাণ-স্বরূপ যে গান ভাহা। সুগ্রথচীন কাল হইতে মুখে মুখে চলিয়া 
আসিতেছে । কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয় প্রকার সঙ্গীত মাধ্যমে সামগান কর হইত, 
অনুমান কর। হয় । হস্ত ও অঙ্কুলী নান! প্রকারে সঞ্চালন 
করিয়। প্ুরোহিতগণ বিভিন্ন সূরের হঙ্গিত দান করেন। 
আচিকের সহকারী সামগানের চারিটি গ্রন্থ পাওয়া যায়, গ্রামগেয় গান, 
অরণ্যগেয় গান, উহগান ও উহ্যগান। প্রথম ঘইটি অন্বর্থ-সংজ্ঞক ! গ্রামে 
যে সকল সাম গান কর। হইত তাহার নাম গ্রামগেয় গান এবং যে সকল গান 
গ্রামে নিষিদ্ধ, অরণ্যে নিভৃতে গুরুর নিকট শিক্ষা! করিতে হইত সেগুলির না 
অরণ্গেয় গান। যজ্ঞে সামগানের যে ক্রম অনুসরণ করিতে হয় সেই করনের 
(9761) নির্দেশ পরবর্তী দুইটিতে “উহ' ও 'উহা' নামক গ্রন্থে আছে ; তন্মধ্যে 
উহ্ে গ্রামগেয় গানের ক্রম এবং উছ্হো অরণ্যগেয় গানের নির্দেশ আছে। 
গ্রামগেন্ধ গানকে প্রকৃতিগান, যোনিগান এবং বেদসামও বলা হয়। উহ্য 
গানের আর একটি নাম রহস্য গান। গ্রামগ্রেয়, অরপ্যগেয়, উহ ও উহা এই 
চারিটি গ্রন্থে যথাক্রমে সতর, ছয়, তেইশ ও ছয়টি করিয়া! প্রপাঠক আছে। 


সামগ!নের চাবিটি গ্রন্থ 


৩৬ বেদের পরিচয় 


ইহার মধ্যে প্রথম তেরটি প্রপাঠকের সকল মন্ত্র অগ্রিদেবতা বিষয়ক, 
অন্তিম এগারটি প্রপাঠকের মন্ত্ররাজি সোমদেবতানিষ্ট এবং নধ্যবর্ভী 
প্রপাঠকগুলির মুখ্য দেবতা ইন্দ্র । | 

সামবেদই আধসঙ্গীতের উৎস) “সাম শবে সর্দাই গান বুঝায় । 
খাক্মন্ত্রে সাতটি স্বর লীলায়িত করিয়] সামগান করা হইত। সামবেদের 
কালের প্রথম পর্ধে ভারতীয় সঙ্গাতের সাতট স্বরের মাত্র তিনটি স্বর 
পাওয়া যায়। কেহ কেহ সেই তিনটি শ্বরকে ষড়জ, খাষভ ও নিষাদ 
বলিতে চাহেন, কেহ কেহ ষড়জ, গান্ধার ও পঞ্চম বলেন। সপ্তদশ 
শতাব্দীর লেখক সোমনাথ তাহার “রাগবিরোধ' নামক গ্রন্থে সামবেদীয় 
কালের প্রথমাংশে এই তিনটি স্বরের অস্তিত্ব সমর্থন ও প্রমাণ করিয়াছেন । 
সামবেদের মুগের অন্তিম পরবে যে সাতটি স্বরের উদ্ভব হইয়াছিল সে 
বিষয়ে ভারতীয় সঙ্গীতশান্ত্রকারগণ শ্রায় সকলেই একমত । রামামাত্য- 
রচিত “ম্বরমেলকলানিধি' নামক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশান্ত্র গ্রন্থের ভূমিকায় 
রামস্থামী আয়ার বলিয়াছেন)__ 
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(08111701695 0701 0111105 1176 19061 92170211 19110051056 10 96৮61) 10165:+ 
“মার্গ সঙ্গীতের স্বরের গ্রাম সাধারণতঃ (সামবেদের প্রথম যুগে ) একটি হইতে 

চারট ম্বরের মধ্যে আবদ্ধ ছিল কিন্তু সামবেদের শেষাংশে 
সপ্তস্বরের উৎস স!মগান 

তাহ সপ্তস্বরের ব্ূপ ধারণ করে ।' এখন সপ্তত্বরকে 
যড়জ-, খাষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ বা সংক্ষেপে প্রত্যেকটির 
প্রথম অক্ষর লইয়া! সা(যা), রি (খা), গা, মা, পা, ধা, নি বলা হয়। 
সামবেদের যুগে এই সপ্তস্থরের নাম ছিল,-_দ্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, 
মন্ত্র ও অতিত্বার্ধ। নারদ নামে একটি বৈদিক শিক্ষার (10091006009 ) গ্রন্থকার 
এবং বেদ-ভাঙ্যকার সায়ণ সামবেদের সপ্তত্বরকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, 
চতুর্থ, পঞ্চম, যষ্ঠ ও সপ্তম নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই সাতটি স্বর যখন 
ভারতীয় মার্গসঙগশিতে প্রয়োগ করা হইল তখন তাহাদের ষড়জ হইতে 
নিষাদ পর্যন্ত সাতটি স্বরের অধুন] প্রচলিত নামকরণ হইল । শাঙ্দেবের 
“সঙ্গীতসুধাকর' ভারতীয় সঙ্গীতশান্ত্রের অতি প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ । তাহার 
টীকাকার কল্লিনাথ ( মল্লিন।থ নহে) এই তথ্য সমর্থন করিয়াছেন। ঠীাহার' 
উক্তি, “সামানি হি ভ্ুট-প্রথম 'িতী ়-তৃতীয়-চতর্থ-মক্ত্রাতিস্বার্াখা£ সপ্ত- 
স্বরাঃ। ইহ তৃ (মাগ্গসঙ্গীতে ) ত এব যথাযোগং ঘড়জাদিব্যপদেশভগ্ 
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ইতি।” “ভ্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্ত্র ও অতিস্বার্য এই সাতটি 
সামের স্বর । মার্গ সঙ্গীতে এই সাতট স্বরই যথাক্রমে ষড়জ-, খাষভ, 
গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ নাম পাইয়াছে। মার্গ সঙ্গীত 
বৈদিক কি না ইহা লইয়া বহু বাদানুবাদ আছে। উপরের আলোচন' 
হইতে স্প্ঈ প্রতীতি জন্মে মার্গসঙ্গীত বৈদিক এবং সামগখনের সাতটি স্বর 
হইতেই মার্গসঙ্গীতের সাতটি স্বর আসিয়াছে । সঙ্গীতসুধাকর রচয়িত1 খাধি 
শার্টদেব এবং এ গ্রন্থের টীকাকার কল্লিনণখও এই মত সমর্থন করেন। বর্তমান 
যুগে ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের এতিহাসিক তথ্য বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ স্বামী 
প্রজ্ঞানানন্দ, রামস্বামী আয়ার প্রভৃতিও মার্গসঙ্গীতের বৈদিকত্ব এবং সাম- 
গানকে মার্গসঙ্গীতের উৎস বলিয়' স্ফুটকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন । রামামাত্যের 
স্বরমেলকলানিধি' নামক সঙ্গীতশাস্ত্রের ভূমিকায় রামস্বামী আয়ার সৃস্পৰই 
করিয়! বলিয়াছিলেন,-- 
“| 591010276 0 ০0811 112122, ৬৫10 10701510+, 
“আমি মার্গসঙ্গী'তকে বৈদিক সঙ্গীত বলিতে চাই ।? 

সামগানের বিব্ধি রীতি এ্রাচলিত ছিল। সামবেদের সহত্র শাখা ছিল। 
পতঞ্জলি তার মহাভাস্তে বলিয়াছেন “সতভ্রবত্ম4 সামবেদ2,। এই সহইম্রপথ 
বা সতভ্রশাখা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পুর্বমীমাংসাসৃত্রের ভাষ্যকার শবরস্বামী বলেন, 
'সামবেদে সহত্রং গাত্যুপায়া অর্থাৎ সামবেদে সহজ্র (অর্থাৎ অসংখ্য) 
গানের প্রকার । ভারতীয় সঙ্গীতে সামবেদের অবদান সর্ববাদিসম্মত এবং 
গুরুত্ব সুপ্রতিষ্টিত। সামগানের কেবল যে যজ্ঞেই প্রয়োগ তাহ1 নহে, যজ্ঞ 
ছাড়াও সামগান করা হইত । 

ছান্দোগ্যোপনিষদে কথিত আছে সামগান পাঁচভাগে বিভক্ত যথা 
হিস্কার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার এবং নিধান। সঙ্গীতশান্ত্রবিদ অনেকে 
বলেন হিঙ্কার, গ্স্তাব ও উদ্গীথ অধুন1 প্রচলিত গানের স্থায়ী, অন্তরা 
ও আভোগের সমতুল্য । নিধান তানের (০০৫৪) সুচক। নিম্মল্গিখিত 
খাক্‌ মন্ত্র সামগানে পরিণত হইলে পীচটি বিভাগ কিরূপ হইবে তাহ! দেখান 
হইতেছে । 

খাক্‌সংহিতাঁর একটি মন্ত্র, 

'অগ্ন আয়াহি বীতয়ে, গৃণণনোহব্যদাতয়ে। নিহোতা সংসি বিধি, 
( ৬-১৬-১০ ) 


৩% বেদের পরিচয় 


এই খাক্‌ মন্ত্রটি সামবেদ সংহিতার প্রথম মগ্ত্র। এই খাকৃটি সামগানে 
রূপায়িত হইলে পাঁচটি বিভাগ এইরূপ হইবে,__ 

“€ অগ্ন ই" (প্রস্তাব ) 

“এগ আয়াহি বীতয়ে গুণানো হব্যদাতয়ে' ( উদ্গীথ ) 

নি হোতা সংসি বহিষি ও (ওম্‌), (প্রতিহার )। প্রতিহারটি আবার দ্বই- 
ভাগে বিভক্ত, যথ,-- 

“নিহোতা সংসিব” ( ডপদ্রব ) 
হিষি ওম্‌ (৩) (নিধান ) 

যজ্তুর্বেদ সংহিতা £-_ 

খাক্‌ ও সাম ভিন্ন অবশিষ্ট বেদমন্ত্র যজুঃ নামে অভিহিত হইয়াছে । খাষি 
জৈমিনি পৃর্বমীম1ংসা সূত্রে, এই জন্য যজুঃমন্ত্রের লক্ষণ করিয়াছেন, 'শেষে 
যভুঃশবক”, খক্‌ ও সাম ভিন্ন যাহা শেষ অর্থাং অবশিষ্ট 
রহিল তাহার নাম যজুঃ। ইহা প্রথম অধ্যায়ে চারি 
বেদের লক্ষণ আলোচন] কালে আমরা বলিয়! আসিয়াছি। খাকু ও 
সামমন্ত্র সকল ছন্দোবদ্ধ ; তল্মধো খক্‌ মন্ত্ররাজি পদ্যময় এবং সাম মন্ত্রসমূহ 
পদ্যময়্ ও গানময়। খকু ও সাম সংহিতায গদ্য দৃষ্ট হয় না। 
যজুঃসংহিতাঁয় পদ্যময় ও গদ্যময় উভয় প্রকারের মন্ত্র আমরণ পাই। গদ্যের 
প্রথম আবির্ভাব যজুর্বেদে । সামবেদসংহিতায় মাত্র ৭৫টি মন্ত্রবাতীত সমন্ত 
মন্ত্রই খাকুসংহিতার মন্ত্র। কিন্তু যজুঃসংহিতায় কিছু খাকৃমন্ত্র থাকিলেও 
অধিকাংশ মন্ত্রই যজুর্বেদের নিজগ্থ মন্ত্র। যজ্ঞে খাকৃমন্ত্রে দেবতার আহ্বান করা 
হয় এবং সামমন্ত্রে দেবতার ভতিগান করা হয়; যজজুঃমন্ত্রের ছারা যজ্ঞের 
সকল কর্ম এবং আহুত ও প্রশংসিত দেবদেবীব উদ্দেশে আহুতি ওদানাদি 
করা হয়। যজ্তানৃষ্ঠানের অধিকাংশ নিম্ম পদ্ধতি এই বেদে উপনিবদ্ধ। প্রায় 
না যাবতীয় প্রক্রিয়া যজুর্বেদে পাওয়া] যায়। 
শ্রোতযাগের অনুষ্ঠানজন্ত যজূর্বেদের জ্ঞান অনিবার্য । 
বাযৃপুরাণ মতে যজ্ঞের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলিয়াই যজুঃসংহিতার নাম 
যজুঃ হইয়াছে । 

“যচ্ছিহটঞচ যজ্জূর্বেদে, তেন যজ্ঞময়ুঞ্জত । 
যাজনাদ্ধি যজ্র্বেদ ইতি শান্ত্রস্য নির্ণয়ঃ।, 

'খাক্‌ ও সাম ব্যতীত যাহা যজ্তর্বেদে অবশিষ্ট রহিল তাহ! দ্বার! যজ্জের . 

যোজন! হইল । যাঁজন শব্ধ অর্থাং যঞ্জের মজ- ধাতু হইতেই হু" নিজ্পল্ 


যজুঃমন্ত্রের লক্ষণ 
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হইয়াছে । ইহাই শান্ত্রসিদ্ধান্ত।” য্তৃর্বেদ। পুরোহিতের নামও এই জন্য 
অধর । অধ্বর মানে যজ্ঞ । 'অধ্বরং যুন্ক্তি ইতি ( অধ্বরমুঃ ) অধবরুঃ, । 
অর্থাং যিনি যজ্ঞকে বূপায়িত করেন তিনি অধবর্্য। পুরোহিতের বিষয় 
আলোচনাকালে পরে আমরা ইহা আলোচন। করিব। 
যজুর্বেদের দ্ইটি বিভাগ, কৃষ্ণযজজূর্বেদ বা তৈত্তিরীয়-সংহিতা এবং শুরুয্ভূর্বেদ 
বা বাজসনেয় সংহিত]। কৃষ্যন্ত্বেদ শুর্ুষজূর্বেদের পৃর্ববর্ভী। এই কৃ্ণ শুরু 
বিভাগ ছুইটি সম্বন্ধে একটি বিচিত্র উপাখ্যান বায়ু ও বিপু 
যজুবেদের কৃষ্ণ, শুর 
ভেদে দ্বুইটি বিভাগ পুরাণে কীত্তিত হইয়াছে । প্রথমে সেই আখ্যায়িকা 
আমর] লিপিবদ্ধ করিব ও তারপর কুষ্ণ শুরু নামের 
অন্যান্য ব্যাখ্যা উত্থাপন করিব । আখ্যায়িকাটি এইরূপ : বেদ সংহিতার 
তিক সিলনক। মহধষি বেদব্যাস সমগ্র বেদবিদ্যার বহুল 
প্রচারের ও রক্ষার জন্য সবাগ্রে তাহার প্রধান শিষ্বারুন্দ 
পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্ত খষিকে যথাক্রমে খকৃ, হজ্জ, সাম ও 
অথর্ববেদ শিক্ষা দেন। তল্মধো বৈশম্প্রায়ন মন্র্বেদ আয়ত করিয়া স্বীয় 
শিষ্য যাজ্ঞবন্ক্য প্রভৃতি খাষিগণংকে যজুর্বেদবিদ্যা দান করেন। পুরাকালে 
মেরুপর্তের শিৎরে খধিগণের (ব্তমান কুভভমেলার নয়) সম্মেলন হইত। 
ইহ1 বাধ্যতামূলক ছিল। তাহারা একত্রিত হইয়া স্ত্রীয় স্বীয় অধীতবিদ্যার 
আলোচন! ও বিচার করিতেন । এই মেরু সম্মেলন সম্বন্ধে নিয়ম ছিল, 
'খাবির্শ্চ মহামেরে! সমাজে নাগমিস্ততি 
তষ্য বৈ সগুরাত্রং তদ্ত্রন্মহত্যা ভবিষ্তি' ॥ 
অর্থা এই মহামের শূঙ্গে খধিসম্মেলনে যে খধি যোগদান না করিবেন 
সপ্তাহমধ্যে তিনি ব্রন্মহত্যা পাপে লিপ্ত হ্টবেল। একবার খাষি বৈশম্পায়ন 
কোনও কারণবশতঃ এই সম্মেলনে যে'গ দিতে পারিলেন না৷, কিন্ত নিয়ম 
লঙ্ঘন করায় অবশ্যন্ভাবী ব্রন্মহত্য! পান্ধক রোধ নরার অন্য তিনি তদীয় 
শিষ্যমণ্ডপী মধ্যে তাহার প্রতিনিধিত করিতে কেহ সক্ষম কিনা জিজ্ঞাসা 
করেন ; প্রতিনিধি হইয়া কেহ তপব্য' করিলে ব্রন্গহত্যা পাপ নিবারিত হষ্টবে। 
শিশ্যবর্গ গুরর আদেশ শিরোধার্য করিয়া তপস্যায় ভ্রতী হয়েন। তন্মধো 
যাজ্ঞবন্ধা নামক শিল্রত্ত গুরুকে বলেন,-“ভগবন্‌! আপনার এই সকল 
শিষ্য হীনবিদ্য ও ক্ষীণবীর্য ; ইহাদের এমন বিদ্যাবত্তা বা তপঃপ্রভাব নাই যে, 
তাহাম্বণারা আপনার ব্রন্গহত্যা পাঁতক নিবারিত হইতে পারে। আপনি 
আমাকে আদেশ করুন, আমিই একাকী কঠোর তপস্যাদ্বার। আপনার এই 


8০ বেদের পরিচয় 


ভাবী পাঙক রোধ করিতে সক্ষম ।১ যাজঞবক্ধক্ের এইরূপ গধিত বাক্য শ্রবণ 
করিয়া ও অহঙ্কার দর্শনে গুরু বৈশস্পায়ন স্বলিয়! উঠিলেন ও যাজ্ঞবন্ধ্যকে 
ভপন1 করিয়া! কহিলেন-_'তোমার ন্যায় গবিত ও সতীর্ঘ-অবজ্ঞাকারী 
শিল্তে আমার প্রয়োজন নাই; তুমি এখনই এখান হইতে দূর হও এবং আমার 
প্রদত্ত সমস্ত বিদ্যা প্রত্যর্পণ কর।, গুরুভক্ত যাঁজ্ঞবন্কাও গুরুর আদেশানুযায়ী 
তার নিকট অধীত বেদকিদ্যা উদ্গীরণ করিয়া! ফেলিলেন । অন্যান্য শিষ্যদের 
গুরু সেই উদৃগীর্ণ বিদ্যা গ্রহণ করিতে নিংর্দশ দিলেন। মনুষ্য শর"রে উদ্গীর্ণ 
বা বাস্ত (বমি) গ্রহণ অনুচিত ও অসম্ভব বলিয় তাহার। তিতিরি পক্ষীর রূপ 
ধারণ করতঃ যাজ্ঞবন্ধ্যের উদ্রশীর্ল বেদবিদ্য! গ্রহণ করিলেন । 
টে এই শিগ্ঠগণ কালক্রমে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই 
গৃহীত বেদবিদ্যার প্রচার করিতে লাগিলেন। উদ্দগীর্ণ 
বন্ত সাত্বক নহে, দৃষিত তজ্জন্য এই যজবেদের এই সংহিতাকে কৃষ্ণ বলা হয় 
এবং তিত্তিরি পাখখর আকারে খধিগণ উতহ। গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া 
তৈত্তিরীয় শাখ। ব1 তৈত্তিরীয় সংহিত1ও বলা হইয়া থাকে । ওদিকে খষিপ্রবর 
যাজ্ঞবন্ক্য গুরু কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ও বেদবিদ্যাহ'ন হইয়! মনঃকঞ্টে 
কালাতিপাত করিতে লাগিলেন । তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, ধর্ম ও 
ব্রদ্মবিদ্যার আকর ও প্রমাণ বেদ। বেদকিদ্যাব্তীত ব্রান্গণঞঞন্ম নিরর্থক ও 
পশুজন্ম সদৃশ ঘৃণ্যই । এখন আমি কি উপায়ে কাহার নিকট পুনরায় 
বেদবিদ্যা লাভ করিব? এইরূপ বিযাদর্ষ্ট ও চিন্তানিমগ্ন অবস্থায় সহস। 
তাহার স্মরণপথে এই তত্ব উদ্দিত হইল,__ 
“খগ্ভিঃ পুরাহে দিবি দেব ঈগুতে যজুর্বেদে তিষ্ঠতি মধ্যে অহ্নঃ 
সামবেদেনাস্তময়ে মহীয়তে বেদৈরশুন্তন্ত্রিভিরেতি দেবঃ 1” 
অর্থাং এই স্বয়ংজ্যোতি হ্বতঃপ্রকাশমান জগতপ্রসবিত1 সূর্যদেব পুর্বাহ্নে 
খগ্বেদের মন্ত্রসমৃহদ্বার। বিভৃষিত হইয়া নভেখমগুলে উদ্দিত হয়েন ; মধ্যাহ্ে 
যজুর্বেদে অধিষ্ঠান করেন এবং সায়ংকালে সামবেদ স্বারা পুজিত হন। এই 
সবিতাদেব কখনও ত্রিবেদশূষ্। অবস্থায় থাকেন না; এক এক সন্ধ্য'য় এক 
এক বেদযুস্ত হইয়! প্রকাশ পান। যাজ্ঞবন্ষ) সিদ্ধান্ত করিলেন, 'আমিও 
এই সূর্দেধের নিকটেই বেদবিদ্যা শিক্ষণ করিব।, এই সঙ্বল্প করিয়। 
ভিনি-_- ক 
শুক ঘভূর্বেদের নমঃ সবিজে হারায় মুজিরমিততে্জসে । 
উপাখ্যান খগ্যস্ঃ-সামরপায় ত্রয়ীধামাত্বনে নমঃ।। 


বেদের লক্ষণ ৪১ 


ইত্যাদি গশ্লোকে আদিত্যদেবের স্তব করিতে করিতে আরাধনায় গুবৃতত 
হইলেন। সূর্যদেবও তাহার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া? বাঁজীরূপ ধরণ করিয়া 
যাঁজ্ঞবন্কাকে বেদবিদ্যা! শিক্ষা দিলেন। সুর্য হইতে প্রকাশিত সেই বেদভণগ 
শুরুমজূর্বেদ বা! বাজসনেয়ি-সংহিতা নামে অভিহিত হইল । দব'জগ অর্থে 
সূর্ধরশ্মি অথবা অন্ন, “সনি” অর্থ ধনসম্পদ্‌ ; সুর্যের শুভ্র কিরণ হইতে শ্রেষ্ঠ 
ধনসম্পদ্রূপ যে বেদ গকাশ পাউয়াচিল সেই বেদের নাম লাজসনেয়ি 
সংহিতা বা শুরু যজুর্ধেদ। অথবা অন্নধন ফাহার আছে তিনি বাজসনি। 
যাজ্ঞবক্ষ্র ধাতুল অন্নধন থাকায় তাহার “বাজসনি' নাম হইয়াছিল । তঙ্জন্য 
তাহার লব্ধ বা দৃষ্ট যজুর্বেদের নাম “বাজসনেয়িসংহিতা? ৷ অনুক্রমনীবার 
কাতায়ন ও শুরুযজূর্বেদের ভাম্যকর মহীধর «ই আখ্যায়িক? সত্য বলিয়। 
গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু কৃষ্ণ ও শুরু য্জুঃ সংহিতার এই ইতিবৃত্তকে অনেকে 
কুষণ ও শুরুষভূঃ উপাখ্যান বলিয়!ই মনে করেন। তাহারা এই দ্বই প্রকার 
রি অন্যান পরম্পরবিরুদ্ধ শুরু ও কৃষ্ণ নামকরণের নিয়লিখিত ভিন্ন 
ভিন্ন কারণ নির্দেশ করেন । সায়ণাচার দুই স্থানে দুই 
প্রকার ব্যাখা] দিয়াছেন। তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাঙ্য ভূমিকায় তিনি কারণ 
নির্দেশ করিরাছেন,- বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবন্কাাদি সকল শ্্াকে ব্দে শিক্ষা 
দেন, তন্মধ্যে যাস্ক নামক খষি সেই বেদসমুহ তিতিরি নামক খষিকে শিক্ষা 
দেন) তিত্তিরি আবার উখ নামক খাষিব শিক্ষা দেন, উখ শিক্ষণ দেন 
আজেয় খাষিকে । সেই তিত্তিরি খাষির অধ বলিয়াই তৈতিরীয় সংহিত। 
নাম হইয়াছে । আজেয় খাষি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া! ইহ্শকে 
আবত্রেয়ী শাখাও ধলা হইয়া থাকে। উক্ত উখ নামক খাষি সমগ্র কৃষ্ণ- 
যজুর্বেদের যে পদ বিভাগ করেন, তাহা! এখনও পাওয়? যায়। পাণিনির 
মতেও তিত্বিরি নামক খষির নাম হইতেই তৈত্বিরীয় সংজ্ঞা আসিয়াছে। 
আত্রেয় শখণর অনুক্রমণিক,তও এই মত সমঘিত হইয়াছে । 
অন্যত্র আবার সায়ণ আঅন্যরূপে শুরু, কৃষ্ধের ব্যাখ্যা 'দিয়াছেন। কৃ 
যভুবেদে যজ্জর্বেদীয় প্রুরোহিত অধ্বযরু এবং খগ্বেদীয় পুরোহিত হোতখর 
কর্তব্য একত্রে কথিত তইয়াছে ; এইজন্য অনেক সময়ে বুঝিতে অসুবিধা 
হয়। কোন্টি খগ্বেদীয় প্ররোহিতের করণীয়, কোনটি বা যভৃবেদীয় 
পুরোহিতের, স্পট উল্লেখ না থাকায়__দিগৃভ্রান্ত হইতে হয়। বুদ্ধিকে 
আচ্ছল্ল করিয়া ফেলে বলিয়ীই ইঠাকে “কুষ্ঠ সংজ্ঞা দেওয়! হইয়াছে । 
গুরু যন্তৃর্বেদে কেবল অধবর্ুর কর্তব্যের উল্লেখ আছে সৃতরাং বুঝিতে 


৪২ বেদের পৰিচয় 


অসুবিধা হয় না। এই বোধসৌকর্ষ ও নিজের শুদ্ধত্ব বজায় রাখার জনই শুরু 
সংজ্ঞা পাইয়াছে। 
এই দুইটি ছাড়। তৃতীয় একটি ব্যাথ্য৷ প্রচলিত আছে এবং সাধারণতঃ 
এই ব্যাখ্যাই বিদ্বংসমাজে আদৃত | খাক্‌, সাম ও অথর্ববেদের সংহিতা 
ও ব্রাঙ্গণের বিভাগ সুস্প্ট এবং পরম্পর মিশ্রণ ঘটে নাই কিন্ত কৃষ্ণ 
য্ভর্বেদের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদে তৈত্তিরীয়-ব্রাঙ্গণের আলোচনা প্রসঙ্গে ইহ! আমরা বলিয়াছি । 
কৃষ্ণযজুঃ সংহিতার ও তন্নিষ্ঠ তৈত্তিরীয়-ব্রাল্দণের স্বতন্ত্র সংহিতা ও ব্রান্ণের 
লক্ষণ রক্ষিত হয় নাই। সংহিত্ার অনেক অংশ ব্রাঙ্গণে পাওয়া! যায়, 
আবার তৈত্তিরীয় ব্রান্মণে সংহিতার অনেক অংশ দ্ৃষ্ট হয়। সংহিতা 
ও ব্রান্গণের সাহ্বর্য ঘটিয়াছে । এই সাহ্র্য বা মিশ্রণ জন্যই 'কৃষ্ত নাম 
হইয়াছে । 'কৃফ্ণ? শকটির সংস্কতে একটি অর্থ মিশ্রণ । ব্রাঙ্দণ লক্ষণের 
অতিব্যাপ্তি ঘটিয়াছে সংতিতায় এবং সংহিভাল্ক্ষণের ক] মন্ত্রলক্ষণের 
অতিবাপ্তি ঘটিয়াছে ত্রান্মণে । অমিশ্রিত যাহ] শুদ্ধ, তাত? শুরু; আর 
যাহা মিশ্রিত ত।ত" শুদ্ধ নতে, শুরু নহে, তাহ কৃষ্ণ । 
সাঘণণচার্য কৃক্ঞযজুর্ধেদের তৈত্তিরীয়সংতিতার ভ?ঙ্ক €ুণয়ন করিয়াছেন । 
ভট্ট কোশিক ভাস্করমিশ্র প্রণীত জ্ঞানযজ্ঞ নামক এই 


বেদের ভাঙ্টাক:স 
বব সংভ্তার আরও একখানি ভ্যস্যা পাওয়া যায়। শুরু 


সকল 
যজুনর্বদের কাগশাখার উপর সায়ণ ভাস্ত রচনা 


করিয়াছেন । বৈদিলচার্ধয উবট ও মহীধর নাষে দুইজন বিঞ্দতপণ্ডিতও শুরু- 
যজুর্বেদের পৃথক পৃথক দুইটি ভাস প্রণয়ন করিয়াছেন । 
সায়পভান্ত ও ভ্টভাস্করভাহ্যসত কৃষ্ণযজূর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার সম্পূর্ণ 
ংহিতা গ্রন্থ পাওয়া যায়। তাহা তইতে নির্ণয় হয় যে সমগ্র তৈতিরীয় 
সংহিতায় সাতটি (৭) কাণগু, চুয়াল্লিশটি (8€) প্রপাঠক ব' প্রশ্ন, ছয়ুশত 
চুষ়্া্লিশট (৬৪৪) অনুবাক এবং দ্বই হাজার 'একশক চুর'শীটি (২১৮৪) 
কণ্ডিকা ব' মন্ত্র সন্লিবদ্ধ আছে । সাধারণতঃ পঞ্চাশটি শবে (০01৫3 ) 
এক-একটি কণ্ডিক! রচিত । চরণব্যুহ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে সমগ্র কৃষ্যজুবেদে 
সাতটি কাণ্ড, চুয়ালিশটি গ্ুশ্প এবং ছয়শত একান্পটি (৬৫১) অনুবাক আছে 7 
| 'কাণ্ডান্ত সপ্ত বিজ্ঞেয়া? প্রসশ্নাশ্চাধিকাকণস্চতুঃ ৷ 
চত্বারিংশতু বিজয়া অনুবাক1£ শতানি ষট্‌ | 
একপঞ্চাশদ ধিকাঃ সংখা পঞ্চাশন্বচ্যতে | 
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সমগ্র যন্ুধেদের মন্ত্রসংখ)া, অন্ত্রের পদ-সংখ্যা এবং পদের অক্ষর-সংখ্যা 

এবং এই বেদের গদ্যাত্মক বাকা-সংখা? পর্যস্ত চরণবাত গ্রস্থে নিয়োদ্ধাত 
শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে ;-_ 

“ছিসহ্ভ্রঞ্িকশতমঞ্টা নবতি চাধিক। 

লক্ষৈকং তু দ্বিনবতিসহত্রাণি প্রকীন্তিতম্‌॥ 

পদ্ানি নবতিশ্চৈব ততৈবাক্ষরমৃচ্যতে । 

লক্ষন্বয়ং ব্রিপঞ্চাশং সতম্্রাশি শতাষ্টকম্‌। 

অস্টষষ্টাধিকং চৈব যজুর্বেদে প্রমাণকম্‌ ॥+ 
সজুর্বেদে পর্ববমেত এক হাজার নয়শত (১৯০০) খগ্বেদের মন্ত্র ও অবশিষ্ট 
বূ্বেদের মন, পদ, যর্ভুমন্ত্র সম্নিবদ্ধ আছে । সেই মন্ত্র সমুহের পদের সংখ্যা 
অক্ষর ওগপ্ধ বাকোর এক লক্ষ বিরানব্বই তাজার নব্বই (১৯১০৯০), এবং 
০2 অক্ষরের সংখ্যা ত্বইলক্ষ তিপান্ন হাজার আটশত আটষটি 
(২৫৬৮৬৮)। বাক্যের স'খা] উনিশ ভাঙার চারিশত অঙ্টআশী (১৯৪৮৮)। 
এই পরিগণন] দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত তয়যে যজুর্বেদেও কোন মন্ত্র প্রক্ষিণড 
তয় নাই । তৈত্তিরীয় সংহিন্চা সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত । প্রতিটি কাও 
কয়েকটি প্রপাঠকে বিভক্ত । প্রপাঞকের আর একটি নাম প্রশ্ন। প্রত্যেকটি 
প্রপাঠক বা প্রশ্ন আবার কতিপয় অনুবাচে এবং প্রতি অনুবাক কতকগুলি 
করিয়া অস্ত্রে বিভক্ত । এই মংহিতার গুথম হইতেই দর্শপূর্ণমীস নামক 
ইঞ্টির নিষয় বিবৃত হইয়াছে । দর্শপুর্ণমাস অর্থাৎ 
অমাবস্যা ও পূণিমা। সূর্য ও চত্ট্রের সঙ্গমকে দর্শ বলে 
'দর্শঃ সুর্ষেন্দুসঙ্গম$?, তাহার অর্থ অমাবস্যা । অমাবস্যা 
বা আমাবস্যা উভয শবই শুদ্ধ। পৌর্ণমাসীর অর্থ পৃপিমা। অমাবস্যা ও 
পুর্ণিমাতিথিতে যে ইন্টি (এক প্রকাঁর যাগ ) করিতে হয় তাহার নাম দর্শ- 
পূর্মাস। ইন্টিজাতীয় যাগের প্রধান বা প্রকৃতি দর্শপূর্ণমাস। এই ইনি 
প্রধানতঃ তিন প্রকার মন্ত্রদ্বারা অনুষ্ঠিত হয় ;-(১) আধবর্যব মন্ত্র, (২) 
যাজমান মন্ত্র এবং (৩) হৌব্রমস্্র। আধবর্যব মন্ত্র অধ্বন্র নামক খত্বিকের 
( পুরোহিতের ) পাঠা, যাজমান মন্ত্র যফজমানের পাঠ্য এবং হৌন্রমন্ত্র অর্থাৎ 
হোঁতাঁনামক খত্বিকের পাঠ্য মন্ত্র হোমকালে পাঠ্য । কৃষ্ণ যজুঃ সংহিতার 
প্রারস্তে 'ইষে তা” মন্ত্র পৃরঃসর প্রপাঠকে পঠিত মন্ত্রসমূহ আধবর্ধব মন্ত্র 
নামে অভিহিত। '্বত্তা সিঞ্চামি' ইতাদি প্রপণঠকে পঠিত মন্ত্ররাজি যাজমণন 
মন্ত্র এবং “সত্যং প্রপদ্যে* ইত্যাদি প্রপাঠকের মন্ত্র সকল হোমকালে পঠিত 


কৃষ্ণ যু সংহ্িতী'ব 
বিভাগ ও খিযষ 
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হয় বলিয়। হৌধ্রমন্ত্র নামে অভিহিত। তন্মধ্যে আধ্বর্ষব মন্ত্রসমৃহ তেরটি 
অনুবাকে উপনিবদ্ধ। এই সংহিতার প্রতিপাদ্য বিষয় সকল 'কাণ্ডা গুক্রমণিকা' 
নামক প্রাচীন গ্রন্থে সংক্ষেপে বণিত হইয়াছে । উদ্দিষ দেরতাগণের 
নামানৃসারে সেই গ্রস্থে কাগুগুলির বিভাগ দৃষ্ট হয়। পৃথক পৃথক কমের 
সুয়াল্লিশ প্রকার ভাগ ব1 কাণ্ডের নাম উক্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রজাপতি- 
দেবের নয় কাণ্ড, সোমদেবের নয় কাণ্ড, অগ্নির সাতকাণ্ড, বিশ্বদেব গণের 
যোলকাণ্ড, এবং 'শংনোমিত্রঃ শংন্রুণঃ, ইত্যাদি সাংহিতী উপনিষদ 
নামক খাধিকাণ্ড, “অন্তষ্য পারে; ইতাদি যাজ্জিকী উপনিষদ্নামক যাজ্ঞিক 
কাণ্ড, এবং “গু সহনাবব্তু সহনৌতুনজ্ু' ইত্যাদি বারুণী উপনিষদ্‌ নামক 
যাঁজ্ধিক কাণ্ড; সব্সমেত এই চুয়াল্লিশ (68) কাণ্ড আছে। 
শুরুষজর্বেদ ব! ধাজসনেয় সংহিত চল্লিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি 
অধ্যায় কতিপয় অনুবাকে এবং গতি অনুবাক কতকগুলি কর্ডিবায় বিভক্ত । 
সবসমেত এই সংহিতায় চল্লিশটি অধ্যায়, তিনশত তিনটি (৩০৩) অনুবাক 
এবং এক ভাজার নয়শত পনরটি ( ১৯১৫) কণ্তিক1 আছে । এই সংহিতার 
চল্লিশটি অধ্যায়ের মুখ্যবিষমবন্ত সংক্ষণে ধ্ণিত হইতেছে । প্রথম অধ্যায়ে 
দর্শপুর্ণম!স যজ্ঞের কথা এবং পিগুপিতৃষজ্ঞের বিষয় উক্ত হইয়াছে ; তদানীত্তন 
এই পিগুপিতৃযজ্ঞই ইদানীভ্তন পিতৃশ্রাদ্বাদিরাপে পরিণত 
শুরু যদ্্রঃ সংহিভার তইয়াছে। তৃতীয় অধ্য।য়ে অগ্নিহোত্রযজ্ঞ অর্থাৎ অগ্মযাধান 
বিভাগ ও বিষয় 
ও অগ্নিউপাসনা এবং প্রাতে ও সায়ংকালে অনুষ্ঠেয় 
অগ্রিহোত্র হোমের বর্ণন।! দৃষ্ট হয়। চাতুর্নাহ্যাদি যাগের বিবরণ এবং মন্ত্র 
নিচয়ও তৃতীয় অধ্যায়ে নিবদ্ধ আগে । ব্র।ন্মণের নিত্য আনুষ্ঠেয় এই অগ্নিহোত্র 
হেশমের বিবরণ প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ সাবিত্রী বা! গায়ত্রী মন্ত্রের উল্লেখ আছে। 
(খগৃবেদের তৃতীয় মণ্ডলের বাষট্টতম সুক্তের দশম মন্ত্রটি এই প্রসিদ্ধ সাবিত্রী 
মন্ত্র বা গায়ত্রী মন্ত্র) গায়ত্র'ছান্দ রচিত বলিয়া! জাতির জিসন্ধ্যায় নিত্য- 
পাঠ্য সাবিত্রীমন্ত্রের একটি নাম গাহত্রীমন্ত্র । চতুর্থ হইতে অস্টম অধ্যায় পর্যস্ত 
সোমযাগের প্রকৃতি অগ্নিহ্ৌৌম বা জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের বিধান সন্নিবিষ্ট। 
নবম অধ্যায়ে রাজসুয়যজ্ঞ, দশম অধ্যায়ে সৌত্রামনী যাগ এবং একাদশ 
অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় অবধি অগ্নিচয়নের বিধিবিধান বিশেষরূপে 
উক্ত হইয়াছে । বৈদিক যুগে প্রতি দ্বিজাতির গৃহে সংরক্ষিত আনির্ববাণ 
দাণহপতা অগ্নি হইতে অগ্নির উল্লৃক, স্বাজাইয়া লইয়া] যজ্ঞন্থলে লইয়া! গিয়া 
যজ্ের আহবনীয়, মার্জালীয়, দাক্ষিণ প্রভৃতি জগ্রি প্রদ্্বলিত করিতে 
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হইত। গার্ৃপত্য অম্সি হইতে এই অন্সি আনয়নের নাম অগ্নিচয়ন। উনবিংশ 
অধ্যায় হইতে পঞ্চবিংশতম অধ্যায় পর্যস্ত অশ্থমেধাদি যঙ্ষেের বিধান, 
প্রয়োজন, বিধিব্যবস্থাদি কীত্তিত হইয়াছে। ষড়বিংশ অধ্যায় হইতে 
উনচল্লিশ অধ্যায় পর্যন্ত চৌদ্দটি অধ্যায়ে পূর্বোক্ত যজ্ঞাদির অবশিষ্ত বিশেষ 
বিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হয়; তদ্ব্যতীত পুরুষমেধ, সর্বমেধ ও পিতৃমেধ যজ্ঞের 
বিস্তৃত বিবরণও আছে । এই সংহিতার শেষ অর্থাং চতারিংশং € চল্লিশ ) 
অধ্যায়টি হইল প্রসিদ্ধ ঈশোনিপষদ্‌। মন্ত্রের অঙ্গীভূত বলিয়া এই উপনিষদ্টিই 
একমাত্র মন্ত্রোপনিষদ্‌ । 
বৈর্দিক যুগের সভ্যত1 ও সংস্কৃতির ইতিহাসে শুরুষজর্বেদ একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়া রহিয়াছে । ইহার গুরুত্ব প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সকল দেশের বিদ্বং- 
মণ্ডলী স্বীকার করিয়াছেন । তদানীন্তন চতুরবর্ণ, প্রতিলোম ও অন্ুলোম বর্ণ, 
জাতিভেদ, অস্তাজ ও অনার্য জাতির নাম, জীবিকানির্বাহার্থ বিবিধ বৃতি 
ও কুটার শিল্পা, আদিবাসিগণের ধর্ম, শৈবধর্সের মূল, কুদ্র-শিব-তত্ব প্রভৃতি 
বছ প্রয়োজনীয় সন্দেশ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই মংহিতায় পাওয়া যায়। 
বাজননেয় সংহিতার ত্রিংশ অধ্যায়ে প্ুকুষমেধ যজ্ঞের রূপক বা কাল্পনিক 
(5৮10৮0110 ০611)8 ) আনৃতি প্রসঙ্গে কমপক্ষে আটান্ন (৫৮) প্রকারের 
ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি বা জীবিকার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং তন্মধ্যে সাতটি বৃত্তি 
কেবল শ্রীজাতির জন্য নির্দিষ্ট [ছণ। নৃ)নকন্পে ই হাজার খ্রীষ্ট পুর্বকালে 
(2000 ৪. 0.) ভারতবর্ষে এইন্ূপ উন্নত সমাজ, জীবনযাত্রাব্যবস্থা ও 
এতগুলি রৃত্তি ও কুটারশিল্প ছিল, ইহা ভাবিলে বিশ্ময়ে স্তব্ধ হইতে হয়। এক 
শুরুষজূর্ধেদ ছাড়া অন্য কোনও বেদে এতগুলি বৃদ্ধি বা শিল্পের উল্লেখ পাওয়া 
যায়না । এই তথ্য গভীর বিম্ময় ও কৌতুহলোদ্দীপক 
১৬৯৯ এবং গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া আমরা বৃত্তিগুলির তালিকা উদ্ধৃত 
ৃ করিতেছি । বন্ধনীমধ্যে মূল সংস্কৃত শবগুলি প্রদত্ত হইল । 
চারণ (সৃত ), রাঁজসভায় পুরাকীত্তিগায়ক (মগধ ), অভিনেত1 ( শৈলুষ ), 
মন্ত্রণাদাতা (সভাকর), রথনির্সাতা ( রথকার ), ছুতোর মিস্ত্রী ( তক্ষা), 
কুমোর (কুলাল ), কামার (কমার ), মণিকার (মনিকার ), নাপিত (বপ), 
তীর নিশাত ( ইন্ুকার ), ধনুঃনির্সাত। ( ধনুষ্কর ), ধনুকের/গুণ বা জ) নির্মাতা 
(জ্যাকর), রজ্জব নির্মাতা (রজ্ু সর্জ). শিকারা (স্বগম্ু), কুকুর পালক 
(স্থনিন্‌ ), পাখীধরা ব্যাধ ( পুঙ্িষ্ঠ ), বৈদ্য ( ভিষজ ), জ্যোতিষী ( নক্ষআদর্শ ), 
হস্তিপালক (হন্তিপ ), অশ্বপালক (অশ্বপ ), গোপাল (গোপাল ), মেষপালক 
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(অবিপাল ), ছাগপাপক (অজপাল), কৃষক বা কর্ষক (€কীনাশ ), 
সুরানির্সাতা (সুরাকার ), গৃহরক্ষক (গৃহপ ), রথের সারথি (ক্ষতা), 
সহকারী রথচালক ( অনুক্ষতা ), কাষ্ঠসংগ্রহক!রী (দার্বাহ।র ), প্রতিমানির্সাতা। 
(পেশিত। ), গোয়েন্দা ( পিশুন ), দ্বারপাল, গহকারী দ্বারপাঁল, অশ্বারোহী 
(অশ্বসাদ ), কর আদায়কারী (ভাগহর ), চামার (চর্সীর ), অজিন বা 
চবন্ত্রনির্মীতা ( অজিনসন্ধ ), ধীবর ( ধীবর ), শুল্ক মৎস্য বিক্ষত] ( পৌঙ্কল ), 
স্বর্ণকার (হিরণাকার ), বণিকৃ (বণিজ ), বনরক্ষক (বনপ), বীণাবাদক 
(বীপাবাদ ), বংশীবাদক (তৃণবধা ), শঞ্চবাদক (শঙ্গঘগ্ম), 4১০০৪ 
(বংশনত্তিন্‌) গ্রামের মোড়ল (গ্রামন ), কো ঠী-বিচারক €(গণক ), সরকারী 
ঘোষক ( অভিক্রোশক ): এইগুলি পুরুষদের বৃত্তিরূপে উল্লিখিত হইয়াছে 
এবং স্ত্রীলোকের কতিপয় বৃত্তির উল্লেখ আছে এই সঙ্গে যথ।,__টুকরা 
প্রস্ততকারিণী (বিদলকরী ), কাটার বিবিধ দ্রব্য নির্সাত্রী ( কণ্টকাকরী ), 
বস্ত্রের অলঙ্করণ বা কাপড়ের উপর ফুলতেখল] প্রড়ৃতি [27700191061 কাজ 
বাহারা করিতেন (পেশক্করী ), ধুপী (বাস পল্পৃলী ), বস্ত্রঞ্জনকারিনী 
(রজগ়্িত্রী ), কাঞ্জল ও অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্য প্রস্ততকারিণণী ( অঞ্জনকরা ), 
তরোয়ালের খাপ নিমাত্র) ( কোষকরী )। 

রুদ্র-শিব-ধর্ম বা শৈবধর্মের উৎপত্তি ও প্রসারেক্র ইতিহাসে শুরুষভধেদের 
অবদান ও গুরুত্ব বেদবিদ্যার সেবক সকণ পণ্ডিত মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন । 
এই সংহিতার ষোড়শ অধ্যায়টি রুত্রাধ্যায় নামে অভিহিত । শুর্লষজ্তর্বেদী 
ব্রাক্মণগণ উহ] নিত্য পাঠ করেন । নেপালে এই ক্দ্রাধ্যাখখের এত প্রভাব 
ও প্রসার ষে যোশী বা উপাধ্যায় বংশের প্রায় সকল নেপাজশ বালক 
যাহারা ভার'তবর্ষের বিভিন্ন স্মানে জীবিকা অর্জনের জন্য আগমন করে 
তাহাদের বাজসনেয় সংহিতার রুদ্রাধায় কণ্ঠস্থ থাকে; ইহা আমার বাস্তব 
অভিজ্ঞতা হইতে লিখিতেছি। রুদ্র অর্থাৎ ভীষণ, ভয়ংকর । অস্তিমকালে 
যিনি সকলকে রোদন করান তিনি রুদ্র; আধার জন্মক্ষণে যিনি নিজেও 
বিকট রোদন করেন ও সারা বিশ্বকে সেই কর্ণভেদী শবে প্রকম্পিত করেন 
তিনি দ্র । খগ্বেদের রুদ্র রুত্রকূপেই অর্থাং ভীঘণরূপেই বণিত হুইয়াছে। 
প্রত্যেক দেবতার বান্থ প্রতীক এক একটি প্রাকৃতিক বস্ত বা উপসর্গ । এই 
বিষয়ে আমর] দেবতাতত্ব অনুশীলনকাজে বিশেষভাবে আলোচন1 করিব । 
রুত্রদেবতার বাহ রূপ বা প্রতীক হইতেছে বভ্র। কড়, বি€)ং, মেঘ, বদর গুভৃতি 
কয়েকটি উপসর্গ এক এক দেবতার বাহা রূপ বা প্রতীক। এক একঞ্জন 
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দেবতা দৃশ্য প্রপঞ্চের এক একটি পদার্থের বা! উপসর্গের অধিষ্ঠীত্রী। 
ঝড়ের অধিষ্ঠীআী বা অভিমানী দেবতা মরুং, বিদ্যুতের 
অপাংনপাং, মেঘের পর্ডন্ত এবং বজের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা রুদ্র। বজ্র যখনই উৎপন্ন হয় অর্থাং চলিত ভাষায় যখনই 
বাজ পড়ে তাহার ভাষণ নির্ঘোষে ভূলোক দ্যালোক বিশ্বচরাচর প্রকম্পিত 
ওব্রস্ত হয়। এই তত্ব রূপকের ভাষায় বলা হয় কুদ্র জন্মিয়াই কর্ণভেদী 
বিকট চিৎকার করেন। বজ্বের সঙ্গে ভাষণত্বের, সংহারের ও শবের 
সম্বন্ধ চিরস্তন; তজ্জন্য তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবত। রুদ্র ভাষণ, সংহারক ও 
গর্জনশীল । খগ্বেদের কুদ্র সৃক্তগুলিতে সর্বদাই এই ভীষণ সংহার মৃত্তি 
প্রকটিত; কল]াণ বা শিবন্ধূপ তাহাতে আমরা পাই না' কিন্ত শুরুষজুঃ 
সংহিতার বিশ্রুত কদ্রাধ্ায়ে কুদ্র কেবল ভাষণ নহেন, কেবল সংহারক 
নখেন, তিনি যুগপৎ শিব, শংকর, শল্ু। তজ্জন্য খাঁষ তাহাকে যেমন 
উগ্র, ভীম, ঘোর, বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন তেমনই আবার এ একই 
অধ্যায়ে তাহ!কে শংকর, শস্তব, ময়োভব, শিব, শিবতরও বলিয়াছেন। 
রুদ্রাধ্াখের একটি মন্ত্রে রুদ্রকে 'নম£ উগ্রায় চ ভীমায় ৮" (১৬-৪০) 
সন্োধনে প্রণাম করিয়াছেন। উগ্র, ভীম--উভয় শবই ভীষণত্ববোধক। 
কিন্ত ঠিত পরবতী মন্ত্রেই (১৬-৩১) সমস্ত মঙ্গলবাচক বিশেষণ প্রয্পোগ 
ধপিয়। কুদ্রকে প্রণতি জানাইতেছেন, 
'নযঃ শস্তবায় চ ময়োভবায় চ 
নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ 
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ॥ 

শম্তব, ময়োভব শংকর, ময়্ক্কর, শিব--প্রতিটি শকের একই অর্থ, মঙ্গল, 
কল্যাণ, কল্যাণজনিত সুখ । শুধু-শিব নয়, 'শিবতর'ও বলিয়াছেন অর্থাং 
অধিকতর মঙ্গগদায়ক কল্যাণজনক । যিনি উগ্র, ভীম, ঘোর তিনিই আবার 
শংকর, শঙ্কু, ময়োভব। যিনি রুদ্র তিনিই শিব। দ্ইই পরম্পর বিরুদ্ধ 
ও বিপরীত লক্ষণের মুগপৎ সমাবেশ ও সমন্বয় হইয়াছে শুরু যজূর্বেদের 
রুদ্র শিবে। কুদ্র কেবল ছিজাতির বা আর্ষগণের দেবতা নহেন, তিনি 
অনার্য জাতির, অস্ত্র জাতিরও দেবত1। এই সুত্রে অনেকগুলি 
অনার্জজাতি ও অন্তযজ নীচ বর্ণের উল্লেখ রুদ্রাধ্যায়ে আমরা পাই) 
এতিহাসিক তথে;র দিক হইতে এই অধ্যা্টি এইজন্য গুরুত্বপূর্ণ । ক্র 
সকলকে রক্ষা করেন, কেবল উচ্চবর্ণকে নহে তিনি কাঠের মিস্ত্রী (তক্ষা।) 


রুদ্র শিব ধর্ম 
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রথনিম্লাত] (রথকার ), কুমোর (কুল্লাল), কামার (কর্মার), নিষাদ, 
পক্ষিমাংস বিক্রয়ী পুক্ধসাদি জাতি ( পুঞ্জিষ্ঠ ), যাযাবর বেদে জাতি যাহার। 
সর্বদা] কুকুর লইয়া ভ্রমণ করে (শ্থনি), ব্যাধ (ম্বগম়ু), কুকুর পালক 
€(শ্বপতি ), প্রভৃতিরও দেবতা ও পালক (১৬-২৭, ২৮) এমন কি তিনি 
গে, অশ্ব, কুকুরেরও পতি অর্থাং পালক। আবার, রুদ্র কেবল সাধু 
সজ্জনদের পালক নহেন, তিনি অঙ্গাধু, চোর, দস্যু প্রভৃতিরও পালক । এই 
অসাধুগো্টীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে যে সকল অপরাধের উল্লেখ আমরা কুদ্রাধ্যায়ে 
পাই, বৈদিক যুগের নানা প্রকারের অপরাধের ও অপরাধীর যে উল্লেখ আমন 
কুদ্রাধ্যায়ে পাই তাভা অপরাধতত্বের ইতিহাসে বিশেষ স্কান অধিকার 
করিবে । এই প্রসঙ্গে চোর, গাটকাট!, সি দেল চোর, সশন্ত্র চোর, সশস্ত্র দস্যু, 
নিশ!চর দমুযু, মনুষ্যঘাতক দস্যু, উষ্লীষধারী দসুযু (পাগড়ী পরণ ডাকাত ), 
যে সকল দস্যু পর্বতে বাস করে (পার্বতা জাতির দস্যু ), ধনুর্বাণধারা দস্যু বা 
তীরন্দাজ ডাকাত, শস্যাদি অপহরণকারী প্রভৃতির নাম আমরা পাই 
(১৬-২১, ২১)। অতএব দেখা যাইতেছে কুদ্রের মধো বনু বিপরতের 
একাধারে সমাবেশ হইয়াছে । তিনি বুগপৎ উচ্চবর্ণ ও নীচবর্ণ, আর্ষ ও 
অনার্ধ, সাধু ও অসাধু সঞ্লেরই উপাস্য ও পালক; একাধারে তিনি উগ্র ও 
ও শান্ত, ভীম ও শত, ভয়ংকর ও শংকর, রুদ্র ও শিব, সংহারক ও পালক। 
এই সংহিতায় রুদ্র সগুণ দেবতার লক্ষণ অতিক্রম করিয়। প্রায় নিগুএণ 
পরমেস্বরে রূপায়িত তইয়াছেন যেখানে সকল বিরোধের অবসান, সকল 
দ্বন্দ্রের এক্যে সমাবেশ, সকল টৈপরীত্যের সমন্বয় (076 858 95116195515 
০9181] 009565 8100 20070106525) । 

রুদ্রাধ্যায়ে এতগুলি অআনার্স্াতত, দ্র, পার্তাজণতি, অন্ত্যজ জাতির 
উপাস্য ও পালক রূপে রুদ্রেব উল্লেখ থাকায় অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন 
প্রথমে রুদ্র অনার্য আদিবাসিগণের উপাস্য দেবতা দ্রিলেন; পরবতিকাগে 
আর্বগণ তাহাদের নিকট হইতে এই ধরন গ্রহণ কবিয়। নতৃনরূপ দিয়াছেন । 

কাব্য হিসাবেও শুরু যজুঃসংহিতা অপূর্ব । কুত্রাধায় হইতেই বহু দৃষ্টান্ত 
দেওয়া! যাইতে পারে । এই অধ্যায়ে রদ্রের পশুপতি, শল্কু, শিব, শংকর, 
কৃত্তিবাস, গিরিশ, শিতিকণ্ঠ, নীলগ্রীব, কপদর্ণ প্রভৃতি নাম উক্ত হইয়াছে । 
্গবেদের রুদ্র কেবল বজ্র দেবতা কিন্তু যুর্বেদে “কেবল ব্জ নয় সৃর্ষের 
সহি৬ও রুদ্রের অভিন্নত] প্রতিপাদিত হইয়াছে। সূর্যেরই একটি রূপ রুত্ত 
এবং সূর্যের উদয় বা অন্তকালীন ভিন্ন ভিন্ন রূপ অনুযায়ী রুদ্রের এক একটি 


বেদের লক্ষণ ৪৯ 


নাম হইয়াছে । উদয় ও অন্তের সময় সূর্ষের সহস্র সহম্র রশ্মি বা কিরণ 
সুস্পষ্ট প্রতীত হয়; খাষি কল্পনা করিতেছেন, সৃর্ধের বিশ্বটি মস্তকসদূশ এবং 
তার চতুদিকে প্রসারিত কিরপম!ল] দীর্ঘ জটাসদৃশ। জটার একটি প্রতিশব্ 
কপর্দ ; ধার জটা আছে তিনি কপদ্ী। এই জদ্য সূর্যের সহিত একাত্ম রুদ্রের 
একটি নাম কপদরণ। এই সুন্দর কবিকল্পনা রুদ্রাধ্যায়ের ষ্ঠ মন্ত্রে দুষ্ট হয়। 
তৎপরবর্তী অর্থাৎ সপ্তম মন্ত্রটিতে অপৃব কাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। রুদ্রের নলকণ্ঠ 
নামটি অস্তগামী সৃর্ধের রূপ হইতে আসিয়াছে । আদিত্যদেব যখন অন্তাচলে 
গমন করেন তখন গগনমণ্ডল রঙ্গের মহোংসবে মাতিয়া উঠে। স্বর্ণবর্ণ 
সূর্মবিস্বের চতুদিকে বিচ্ছুরিত গাঁ সিন্দুরবর্পে পশ্চিম গগন রক্তিম রাগে 
রঞ্ভিত হয়, .কবল সূর্যবিষ্থের মধ্যস্থলে নাল বর্ণের রেখা দৃষ্ট হয়। মধ্যস্থল 
কঠদেশ সদ্দশ; তথায় নীল রং থাকে বপিয়া তদবস্থায় সূর্যের এক নাম 
নীলকণ্ঠ বা নীলগ্রীৰ। সূর্যের সহিত অভিন্ন রুদ্রের নামও তজ্জন্য নীলকণ্ঠ। 
সপ্তম মন্ত্রে ধধি গাহিতেছেন,-- 

“অসৌ যোহবসর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঠ ৷ 

উতৈনং গোপা অদুশ্রননদৃশ্রশ্নুদহা ধঃ, স দৃষ্টো স্বড়্তি নঃ ॥? 

এ যে নীলকণ্ঠ রক্তিমবর্ণ সূর্যব্ূপী রুদ্রদেব গগনপটে ধীরে ধীরে গমন 
করিতেছেন, তাহার অপরূপ রূপে আকৃষ্ট হইয়া গোধূলি লগ্গে মাঠ হইতে 
গরুর পাল লইয়া গোষ্টে প্রত্যাবর্তন কালে মুগ্ধ হইয়া গোপালের! তাহাকে 
দর্শন করে। গ্রামের ললনাবৃন্দ সায়ং কালে সরোবরে জল লইতে আসিয়। 
মুগ্ধ হইয়া রুদ্রের এই অতুলনীয় রূপ দেখিতে থাকে । এই সকল মন্ত্র 
কাব্যরসে সমৃদ্ধ, কবিকল্পনায় মহীয়ান, ভাবমাধুর্ষে অতুলনীয়। সুদুর 
অতীতে যে কল্পনাশজিবলে সৃর়্েঃর কিরণমালা হইতে 
রুদ্রের কপদ্দী নাম এবং অন্তাচলগামী ভানুর দিগন্ত- 
প্রসারী রক্তিমচ্ছটামধ্যে সৃর্যবিষ্থের ক্ষীণ নীলবর্ণ হইতে 
রুদ্রের নীলকণ্ঠ নামকরণ সম্ভব হইয়াছিল সেই অপুর্ব অপরূপ কল্পনার 
শতমুখে প্রশংসা কাব্যরসিক সকল সুধীই করিতে বাধ্য । 


যন্র্বেদের তৈততিরীক্মশাখার অর্থাৎ কৃষ্ণযজূর্বেদের পঠন, পাঠন, প্রচলন 
দাক্ষিণাত্যে দৃহ্ট হয়। দাক্ষিপাত্যের অধিকাংশ ব্রাঙ্ণই কৃষ্যজূর্বেদী | শুরু 
যজুর্বেদের পঠন, পাঠন ও প্রচলন ্দার্যাবর্তেই অধিক। ইহার কা ও 
মাধ্যন্দিন নামে দুইটি শাখা প্রথম বিদেহে প্রচারিত হয় এবং বিদেহ হইতে 
ক্রমশঃ উহ উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে ছড়াইর পড়ে । বঙ্গদেশের 
অধিকাংশ ব্ধর্বেদী ব্রান্মণ শুরুযদ্ধুর্বেদের কাগ্রশাখা গো্ঠীর । 


৪ 


শুরু যন্তুঃ-সংহিতাঁর 
কাব্ত্ব 


অথব বেদ 


প্রথম পরিচ্ছেদেই আমর 'ত্রয়ী' বা তিন বেদের প্রসঙ্গে অথববেদের মন্ত্রত্ব 
ও বেদত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি”, ই বেদের প্রাীন নাম “অধ্বাঙ্গিরস+। 
অথৰ ও আঙ্গিরস ঘটি শবের যোগে অথবাঙ্গি রস নামটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। 
তি শব্দে অধর্ববেদের ছুটি বিভাগ রুঝায়। অথর্ব বলিতে (ভেষজানি ) 
ভেষজ্যবিদ্যা এবং শান্তি পৌস্টিক প্রভৃতি মাঙ্গলিক ক্রিয়া বুঝায় এবং 
আঙ্গিরস' শবে শক্রবধাদিক!রক মারণ ও উচাটনমুলক অমঙ্গজ অভিচার- 
ক্রিয়াবোধ । অথর্ধবেদের মঙ্গল এবং অমঙ্গলজনক দ্বইটি পরস্পর বিরুদ্ধ 
অংশ গোপথব্রান্দণে স্পষ্টরূপে প্রদণিত হইয়াছে । অথববেদের ত্রাঙ্গণের 
নাম গে।পথভ্রাল্গণ। অথবসংহিতার ভূপ্বাঙ্গিরম (ভূগড+ আঙ্গিরস) এবং 
ব্রক্মবেদ নামেও টি নাম আছে। রথ (7২০11), হছুইটনী ( /101006% ) 
প্রভৃতি পাশ্চাত্য পগ্িতগণ বলেন খগ্বেদের দশম মণ্ডল হইতে অনেক অংশ 
এই বেদে গৃহীত হইয়াছে । রথ বলেন এক তৃতীয়াংশ কিন্ত হুইটনীর মতে 
দশভ1গের ছয় ভাগ গৃহীত হইয়াছে । পগুতপ্রবর ভিন্টারনিংসের মতে এই 
সংহিতার দশভাগের সাত ভাগ খকৃমন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে) 
১. প্রথম পরিচ্ছেদে 'আয়ীবিদ্যার”? আলো!চন। কাণে 'অথর্ব” শব্দটির এতিহ্থ 
প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি যেবেদের 'অথবন্, নামক গ্ুরোহিতই জরথুশত্র 
ধর্মের বেদকল্পা 'জন্দ্‌ আবন্ত।” গ্রন্থের 'অথুবন্‌' প্বুরোহিত। গ্বুরোহিতকে 
জন্দ-ভাষায় 'পরাধাত' বলে। অর্থ একই । অথব শবকটি সর্বপ্রথম অগ্নির 
পুরোহিত (216 01590) বুঝাইত। আবস্তায় অথুবন্‌ বলিতে অগ্নিসংরক্ষক 
পুরোহিত বুঝায়। প্রাচান পারাসকগণের আয় গ্রগাকালে ভারতীয় 
আর্ষগণ অনির্বাণ অগ্নি রক্ষা করিতেন । প্রতি ছিজের গৃহে তজ্জন্থ একটি 
পবিত্র কক্ষ নিঠিষ্ট থাকিত। পরবর্তী কালে এই কক্ষকে “অগ্রনিশরণ' বলা 
হইত। এই অনির্বাণ অগ্নিই পরে "গাহপ্ত্য অগ্নিতে বুগায়িত হয়। 
সুপ্রাচীনকালে এই অগ্নিপ্বুরোহিত ভারতীয় অথর্বনকে ও জন্গথুশৃত্রীয় 
অধ্ুবনকে ইজ্মজালবিদ্যাপারদ শশী (7009810-0106986) বলিয্পা লোকে মনে 
করিত এবং রিষ্টি শাস্তি, ব্যাধিনিরাময়, অনাবৃষ্টি নিবারণ, প্ুত্রেন্টি প্রভৃতি 
মাজলিক কর্মে তাহাদের সাহায্য প্রার্থন! করিত। এইরূপে এই শব্দ ছুটি. 
মজলগ্রসু ইত্দ্রজাল বিদ্যা বৌধক (1915 59011, 06038109076 20881 ) হইয়া 
পড়ে এবং তাহার বিপরীত শক্তবধ, মারখ, উ্রচাটনাদি অমজলগ্রসূু অভিচারা দি 


অথববেদ &১ 


ক্রিয়াকলাপকে আঙ্গিরস শবে অভিহিত করা হইত (31201 10881০ )। 
এই! (শুভ্ভজনক অথর্বন এবং অস্ডভজনক আকঙ্গিরস উত্ভয় বিদ্যাই যে বেদে আছে 
টিলার তাহাকে অথর্ববেদ বল। ইত | (এই পরস্পরবিরুদ্ধ শুভাশুভ বিদ্যা জন্য 
অধর্ববেদে উভয়প্রকার মন্ত্র দুষ্ট হয় । এই বেদে যেমন মাঙ্গলিক ও রিষ্টিশাস্তিসৃচক 
মন্ত্র ত্ঞাডে তেমনই আবার অমঙ্গলজনক অভিশাপ ও অভিচার মন্ত্রও আছে । ) 
৩৫ ই সংহিতা কুড়িটি কাণ্ডে বিভক্ত ) প্রতিটি কাণ্ড কয়েকটি প্রপাঠকে, 
প্রতি প্রপাঠক কয়েকটি করিয়া অনুবাকে, প্রতি অনুধাক কতিপয় সৃক্তে বা 
পর্যায়ে এবং প্রতি পর্যায় কতিপয় মন্ত্রে বিভক্ত। 
সর্বসমেত কুড়িটি কণ্তিকা, আটত্রিশটি. প্রপাঠক, নব্বইটি 
অনুবাক, সাতশত একভ্রিশটি (৭৩১) সৃক্ত বা পায় এব প্রায় ছয় হাজার মন্ত্র 
অথর্ববেদে আছে ।( পদ্য এবং গন্য উভয়রূপ মন্ত্রই দু হয়, তন্মধ্যে পদ্যেরই 
আধিক্য এবং ছয়ভাগের একভাগ গদ্যে নিবদ্ধ। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ 
কাণ্ড গদ্যে রচিত। পদ্যাত্মক মন্ত্রে খকু মন্ত্রের লক্ষ্মণ এবং গদ্যে নিবদ্ধ 
মন্ত্রে যজবুঃ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। 

্পুরাপমতে (৩৬) ব্যাসদেবের শিশ্ত সুমস্তর নিকট কবন্ধ অথর্ববেদ 
শিক্ষা করেন 7 বন্ধ ভার দুই শিশ্ত দেবদর্শ ও পথ্যকে বিদ্যাদান করেন। 
দেবদর্শের চারিজন শিষ্য ছিল,__ মৌদৃগ, ব্রক্মবলি, শৌক্তায়নি ও পিঞ্ললাদ । 
পথ্যের প্রধান শিষ্য ছিল তিনজন--জাজলি, কুমুদ ও শৌনক। দেবদর্শ এবং 
পথ্য তীয় শিশ্বর্গকে অথর্ববেদ শিক্ষা দেন। শোৌনকেরঙও আবার বভ্র 
এবং সৈন্ধবায়ন নামে ছুই শিষ্ঠ ছিলঃ বন্রর শিষ্ঠের নাম মুঞ্জদেশ এবং 
সৈন্ধবায়ণের শিষ্কের নাম সৈন্ধবগণ। বনু ও সৈন্ধবায়ন তদীয় স্্ীয় স্বীয় 
শিষ্ুকে এই বিদ্যা দান করেন। এই প্রুরাণের মতে অথর্ববেদের পাচটি 
খণ্ড, যথ,-__নক্ষত্রকল্প, বৈতানককল্প, সংহিতভাকল্প, আঙ্গিরসকল্প, এবং 
শাস্তিকল্প। নক্ষত্রকল্পে নক্ষত্রাদি পজাবিধি, বেদকল্পে বৈতালিক ব্রন্দত্বাদি- 
বিবরণ, শান্তিকজে অহ্টাদশ মহাশাভিবিধি, আঙ্গিরসকল্পে অভিচারাদিবিধি 
লিপিবদ্ধ আছে । 

এই সংহিতার শৌনকশাখা সৃরক্ষিত এবং তাহার কয়েকটি পাঙুলিপি 
পাওয়া! গিয়াছে, কিন্ত পিপ্পলাদ শাখার মাত্র একটি পাও্ুলিপি দৃষ্ট হয়, 
তাহাও অসম্পূর্ণ। রথ ( 7২90)) ও হুইটনী (10055 ) শোৌপকশাখা 
গ্রকাশ করিয়াছেন, ॥ ডাক্তার বুলার (89016) কাশ্নীরে পিপ্লঙগাদ শাখার 
পাস্থুলিপি আবিষ্কার করেন। (আমেরিকায় ্নামধন্ত বেদবিদ্যায় পারদর্শী 
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পণ্ডিত বুমফিল্ড (810901056]0 ) এবং গারবে (091৮6) পিপ্ললাদ শাখা 
41105 1289100017127) £১008159 ৬০৫৪ নাম দিয়া প্রক1শ করিয়াছেন। 
পাঙঙুলিপির অবিকল প্রতিলিপি (0912)116) দ্বিতীয়টিতে অর্থাৎ পিপ্ললাদ 
শাখার সংহিতাটিতে সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়াছে । পিপ্ললাদ শাখা কাশ্মীরে 
প্রচলিত ছিল এবং তথায় এই শাখার ত্রান্গণ পাওয়া যাইবে ইহ1ই 
প্রাচ্য এবং প্রতীচোর সুধীর্ন্দের ধারণা ছিল; কাশ্শীরে এখনো এই 
শাখাবলম্বী ব্রাঙ্দণগোষ্ঠী আবিষ্কৃত হয় নাই। কিনত(১৯৬০ খুষ্টাবে কলিকাতা 
সংস্কৃত কলেজে বেদের গবেষণানিরত পণ্ডিত দর্গামোহন ভট্টাচার্য অকস্মাৎ 
উড়িস্যণর একটি গ্রামে এই শাখার ব্রাঙ্গণ আবিষ্কার করেন এবং তাহাদের 
কীন্তিত অথর্ধমন্ত্র ধবনিধারক যন্ত্রের (809 1০010105 778011176 ) সাহায্যে 
ধ্বনিবদ্ধ করেন ) 

অথর্ববেদের নয়টি শাখার মধো অধুন! শৌনক ও পিপ্পলাদ দইটি শাখা 
মাত্র পাওয়] গিয়াছে । 

অথ সংহিতার বিভাগে একটি বিশেষ নীতি অনুসৃত হইয়াছে। 
কুড়িটি কাণ্ডের মধ্যে প্রথম আঠারটি ক1গে এই লীতি বা ধারা সুস্পষ্ট । 
প্রথম সাতটি কাণ্ডে অসংখ্য স্বল্পপরিসর সৃক্ত নিবদ্ধ আছে। সাধারণতঃ 
প্রথম কাণ্ডের সুক্তে চারিটি করিয়া মন্ত্র বা স্তবক আছে, দ্বিতীয় কাণ্ডের 
সুক্তরাজিতে প্রতি সৃক্তে পাঁচটি করিয়া মগ আছে, তৃতীয় কাণ্ডে 
প্রতি সুক্ধে ছয়টি করিয়৷ এবং চতুর্থ কাণ্ডে-সাঁতটি করিয়া মন্ত্র (খাকৃ, 136) 
আছে। পঞ্চম কাণ্ডে সুক্তপ্রতি সর্বাপেক্ষা কম সংখ্যক মন্ত্র আটটি এবং 
সর্বাধিক সংখ্যা আঠারটি (১৮) পাওয়া ষায়। ষ্ঠ কাণ্ডে একশত বিয়া।ল্শটি 
দৃক্ত আছে এবং অধিকাংশ সৃক্তে তিনটি করিয়া মন্ত্র আছে। সগুম কাণ্ডে 
এক শত আঠারটি সৃক্তের অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি ব1 দুইটি কদিয়া মন্ত্র দৃষ্ট 
হয়। অষ্টম হইতে চতুর্দশ কাণ্ড পর্যন্ত এবং সপ্তদশ ও অফ্টাদশ কাঁণের 
সুক্তগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ। তন্মধ্যে অই্টম কাণ্ডের প্রথম সুজর্টি সর্বাপেক্ষা 
কমসংখ্যক মন্ত্রে (একুশটি মন্ত্রে) রচিত এবং অস্টাদশ কাণ্ডের শেষ সৃক্তটি 
সবাপেক্ষা অধিক, উননব্বইটি (৮৯), মন্ত্রে নিবদ্ধ। পঞ্চদশ ও যোড়শ 
কাও গদ্যে রচিত এবং ভাষা ও রীতি ত্রান্ণগ্রস্থের ভাষার সমতুল্য । ূ 

(অধর্ববেদের ভাষ। ও ছন্দ বহুলাংশে খাগ্বেদের ভাষা ও ছন্দের 
অনুষায়ী। অনেক ক্ষেতে কেবল শ্রবণে মন্ত্র বিশেষ খগৃবেদের অথবা. 
অধর্ধবেদের ধর1 কঠিন । টোবিষযবত বিচার করিলে অথর্ববেদে বু নতুন, 
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বিষয়ের সঙ্পিবেশ দৃষ্ট হয়_ যাহ] খাক্‌, সাম বা যজুর্বেদে দৃষ্ট হয় না। খগ্বেদে 
দেবদেবীর সৃক্ত, মেঘ, বিছ্বাং, উধ্বা, বজ্জ, ঝগ্জাবাত্য প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা 
দেবতার স্ততিতে প্রাকৃত জনগণের প্রাণের উক্তি শ্রুত হয়; সাধারণ 
? জনগণের মনেও তাহা স্পন্দন জাগায় । অথর্ববেদে অধিকাংশ শুভ বা 
অশুভনিষ্ঠ মন্ত্রের ভাষা প্রাকৃতজনের ভাষা বা চিস্তাধার] হইতে সম্পুর্ণ 
পৃথক । পাঁঠ করিলেই পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় ষে এই সকল অথর্থন ব' 
আঙ্গিরসাত্মক মন্ত্র পররোহিতগণের দৃষ্ট বা রচিত। রিষ্টিশাস্তি, মঙ্গলপ্রসবাদি 
কর্ম এক জাতীয় প্ররোহিতের এবং মারন, উচ1টন, অভিচারাদি অশুভজনক 
কর্মও একজাতীয় পুরোহিতের ; এইসকল মন্ত্রের প্রাধান্য এই সংহিতা য় 
থাকায় পুরোহিত কুলের প্রাধান্য স্বতঃসিদ্ধ। এইজন্য অনেকে খক্‌ সংহিতাকে 
জনগণের সংভিত1 বা মন্ত্র (001191 00961) এবং অথবসংহিতাঁকে প্ররোহিত- 
গণের সংহিত। বা মন্ত্র (31165091905) বলিয়াছেন । এই মন্তব্য আংশিক- 
রূপে সত্য কারণ এ জাতীয় মন্ত্রের অথর্ববেদে বাহুল্য থাকিলেও জনগণাদুত 
অন্যান্য মন্ত্র আছে। খগ্বেদের অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের সৃক্ত অথর্ববেদেও 
দুষ্ট হয়। কিন্তুখগৃবেদে এই সকল দেবতার প্রপঞ্চনিষ্ঠ নৈসগিক প্রকৃতি 
(0910121 1017910071572) অথর্ববেদে প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; তথায় প্রতি 
দেবতার প্রধান লক্ষণ তইল অসুরনীশিনা। (ধগ্বেদের অন্তিম অর্থাং দশম 
মগ্ডলে একবার মাত্র গঙ্গানদর নম পাওয়া যায় ; নবম মগুল পর্ষস্ত গঙ্গানদীর 
কোনও উল্লেখ নাই কারণ আর্যগণ ভখনও সিন্ধু উপত্যকার নিকটেই 
রহিয়াছেন। কিন্তু অথর্ববেদ অনুশীলনে স্প্টই উপলব্ধি হয় যে আর্ষগণ তখন 
গঙ্গা-যম়ুনা উপত্যকায় আগমন করিয়াছেন ; তজ্জন্যই এই উপত্যকার একটি 
প্রধান নিদর্যন ভীষণ ব্যাঘ্রের (২0581 73617581 11861) উল্লেখ কয়েকবার 
আমর পাই ।) 
উল্লিখিত কারণসমূহ বিচার করিয়া পণাশ্চাত্য পণ্তিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
খাগুবেদ প্রকাশের অনেক পরে অধর্বেদ প্রকাশিত হইয়াছিল । 
৬.ভারতীয় ভৈষজ্য ও চিকিংস। বিদ্যার ইতিহাসে অথর্ববেদের স্থান অতি 
গুরুত্বপূর্ণ । খগ্বেদ ও হন্র্বেদে সাধারণভাবে চিকিৎসক, চিকিংস' ও ব্যাধির 
উল্লেখ আছে । কিন্ত অথর্ববেদের ন্যায় এত ব্যাপক ও বিশেষ আলোচন। 
তথায় পাওয়া ধায় না। অথবসংহিতায় নানা ব্যাধির ও তংগ্রতিষেধক 
রিবিধ লতা, গুল্ম, বৃক্ষের নাম দৃষ্ট হয় )) বছ ব্যাধিকে অসুররূপে বর্ণন] 
করা হইয়াছে । কোন কোন রিভিশাস্তিমন্ত্রে রোগনিবারক ভৈষজ্য লতাগুলোর 
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স্তুতিও শ্রুত হয়। অগ্নি এবং জলকে দেবতারূপে ও ব্যাধিনাশক পদার্থরূপে 
অথর্ববেদে স্ভতি কর! হইয়াছে । প্রাকৃতিক চিকিংসারও (৪15 0016) 
উৎস অথর্ববেদ। জ্বরকে অসুররূপে কল্পন! করা হইয়াছে এবং সেই অসুরের 
নামকরণ হইয়াছে “তকৃমন্।” এই তক্সন্‌ ব৷ জ্বরাসুরের বিনাশসৃচক বহু মন্ত্র 
এই সংহিতায় আছে। এই তকৃমন্কে লক্ষ্য করিয়া! খাষি বলিতেছেন, 
অয়ং যে বিশ্বান্‌ হরিতান্‌ কৃণোত্্যচ্ছোচয়ন্নগ্রিগিরি বা ভিদন্বন্‌। 
অধাহি তকমন্নরসে। হি ভূয়া অধ শ্বঙ্‌ঙধরাঙ্‌ বা পরেহি ॥ 
অথর্বসংহিতা ( ৫-২২-২) 
হে অসুর, তুমি (যে সকল মানুষকে আক্রমণ কর সেই) মানুষদের দ্বলত্ত 
অগ্নির উত্তাপের ন্যায় তাপিত কর এবং তাহাদের শরীর (রজশৃষ্য করিয়। ) 
পীতবর্ণে পরিণত কর। হেজ্বর, তুমি ছর্বল ও অক্ষম হও এবং -এরাজ্য হইতে 
দ্বর হও, হয় পাতালে প্রবেশ কর নচেং বিনষ্ট হও । 
এই জাতীয় মন্ত্র পাঠ করিলেই স্প$ উপলব্ধি হয়, ব্যাধি দুরীকরণ জন্য 
শান্তিপাঠা্দি এবং ওঝার ঝাড়, ফ্ু"ক প্রভৃতি যাদ্ববিদ্যার মূল অধর্ববেদ। 
কবল স্বর ব৷ অন্যান্য বাধি নিবারণ ব্যতীত' অস্ত্রবিদ্যা (9001561% ) এবং 
অস্টিবিদ্যা (096501085 ) বৈদিক যুগে কিরূপ উন্নত ছিল তাহারও প্রমাণ 
এই সংহিতা য় রহিয়াছে |(তাগুম্াদি দ্বারা ভগ্ন অস্তি মুক্ত করা হইত। 
ইহাকে অস্থিসন্ধান বিদ্যর্ট বল! যাইতে পারে ) অস্থিসন্ধিকারক ভেষজ উত্ভিদ 
বিদ্যাকে সম্বোধন করিয়] একটি সৃক্তে (৪-১৭ ) খাষি বলিতেছেন, 
তোমার (আহত ব্যক্তির ) মজ্জার সঙ্গে মজ্জা যুক্ত হউক; 
অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গ যুক্ত হউক; 
মাংসের এবং অস্থির যে অংশ (আঘাতে ) পতিত হইয়াছে তাহ পুনরায় 
পুর্ববং হউক ॥ (৩) 
মজ্জা মজ্জায় মিলিত হউক, ছিন্ন ত্বক ত্বকের সহিত একাত্ম হউক; 
তোমার শরীরে রক্ত এবং অস্থি সবঙ্গ হউক, মাংস মাংসের সঙ্গে 
মুক্ত হউক ॥ (8) 
হে ভৈষজ্জ গুল্স, তুমি কেশের সঙ্গে কেশ এবং ত্বকের সঙ্ষে তুক সংহুক্ত 
কর; অস্থি এবং শোণিত সবল হউক ; ভগ্ন অংশ তুমি মুক্ত কর ॥ (৫) 
থর্ববেদে বশীকরণ মন্ত্রও অনেক জাছে। কোনও প্রণয়ী পুরুষ তার 
প্রতি বিমুখ ভ্রীলোকের চিত আকৃষ্ট করিতে হইলে সেই শ্রীলোকের একটি 
স্বয় মতি গড়িয়া পপের 'জ্যা'-যুক্ত ধনুকে বাপ যোজন করিগ্প। সেই মুভির . 


অথর্ব বেদ ৫৫ 


হৃদয়ে বার বার বিদ্ধ করিবে ও নিয়লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে । এই কার্ষের 
অর্থ হইল, অনিচ্ছুক রমণীর হৃদয় কামবাণে বিদ্ধ করিয়! তাহার চিত্তে 
কামোদ্রেক করিয় পুরুষের প্রতি আসক্ত করা। বশীকরণ মন্ত্রটির মধ্যেই 
এই রূপক ব্যাথ্যা দেওয়! আছে, 
উত্তুদস্ত্বোৎ তুদতূ মা! ধৃথাঃ শয়নে স্বে। 
ইমু কামফ্য যা ভীমা তয়া বিধ্যামি তু! হৃদি ॥' অথর্বসংহিতা (৩-২৫-১) 

“চিত্তের বিকার জনক কাম তোমাকে উত্তেজিত করুক; তুমি শয্যায় আর 
আমাকে প্রতিরোধ করিও না। কামের প্রচণ্ড বাণে আমি তোমার হৃদয় 
বিদ্ধ করিতেছি ।” পববর্তী মন্ত্রে বলিতেছেন। 

'আধীপর্ণাং কামশলামিসবং সংকল্পকুল্মলাম্‌ । 
তাং সৃসন্নতাং কৃত্বা! কামো বিধ্যতু ত্বা হাদি |? (৩-২৫-২) 

“এই বাঁণ বাঁসন। বায়ুতে বেগব!ন, কামের দ্বারা অগ্রভণগ তু, অকম্পিত 
উগ্রবামন। বাপের অপরভা!গ ; এইরূপ ঞ্ুবলক্ষ্যভেদ কামবাপণ তোমার হৃদয় 
বিদ্ধ করিবে ।, 

অনিচ্ছুক পুরুষের প্রতি প্রণঠিনী রমণীর গযোজ্য অনুরূপ বশীকরণ মন্ত্র 
এই সংহিতার ৪-১৩০ হইতে ৪-১৩৮ নয়ুটি মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। প্রতি মন্ত্রের শেষে 
এই কথাগুলি আছে,-_ 

“হে দেবভাবৃন্দ, (এ প্রুরুষের হৃদয়ে ) বাসন] প্রেরণ করুন ; আমার প্রতি 
কামাবেগে তার চিত্ত সম্তপ্ত হউক ।” 

এই সকল শুভাশুভজনক মন্ত্র ব্যতীত সৃষ্টিতত্ব, সৃষ্টিকর্তার তত্ব এবং অস্ঠান্য 
অধাত্মতত্বও অর্ধ সংহিতায় নিবদ্ধ আছে । বিশ্বের সৃষ্টি ও স্থিতিকারকন্ুপে 
প্রজাপতির বর্ণন। ; নিগু“ণ পরমেশ্বরের তত্ব প্রভৃতি আধ্যাত্মিক তত্ব দৃষ্ট হয়! 
অবশ্য খগৃবেদে যে সকল দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক তত আমরা পাই তা হইতে 
উচ্চাঙ্গের কোনও তত্ব অথর্ব সংহিতা য় দৃষ্ট হয় না ; বরং খগ্বেদে যাহা সুষ্পহ্ট 
ভাষায় নিবদ্ধ হইয়াছে অথর্বেদছে অনেক সময় তাহা রহস্যময় ভাষার 
কৃহেলিকায় ছর্বোধ্য ও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। অথর্ববেদের প্রসিদ্ধ কালসূজে 
( ১৯-৫৩) কাল সম্বন্ধে গভীর দার্শনিক তত্ব/বিধোধিত। কালই সুষ্টির প্রথম 
সুচনা, কাল ব্যতীত কোন পদার্থের অথস্থান: অসম্ভব, দ্বালোক, ভবলোক, 
কালকে অবলম্বন করিয়! সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং কালের গতিতে অগ্রসর 
হইতেছে । কাল সৃক্তে খষি বলিতেছেন, 


৫৬ বেদের পরিচয় 


সপ্ত চক্রান্‌ বহতি কাল এষ সপ্তাস্য নাভীরম্বৃতং হবক্ষত।' 
স ইমা বিশ্বা ভবনান্ঞ্জং কালঃ স ঈষ্পতে প্রথমে? নু দেবঃ ॥* (১১-৫৩-১) 
“কালের সাতটি চক্র; সাতচক্রের সাতটি নাভি; অম্বতত্ব কাল রথচজ্রের 
বিধারক মধ্যদণ্ড। কাল সমস্ত সৃষ্টিকে হন করিতেছে ; প্রথম দেবতা কাল 
দ্রুত গমন করিতেছেন।” 


পঞ্চম মন্ত্রে বলিতেছেন.” 
“কালোহমূং দিবমজনয়ং কাল ইমাঃ পৃথিবীরুত। 


কালে হ ভূতং ভব্যং চেষিতং হ বি তিষ্ঠতে ॥+ ( ১৯-৫৩-৫) 
এই ছ্যলোক ও এই ভূলোক কাল হইতেই সঞ্জাত। ভুত এবং ভবিষ্যৎ 
সমস্ত পদার্থ কালের চোদনায় প্রকাশ পায়)? 
অস্থৃততু অর্থাং মহাকাল কালের উতস। 
অথবসংহিতার সুপ্রসিদ্ধ স্থস্তসৃক্তে (১০-৭ এবং ১০-৮ ) এবং উচ্ছিষ্ট সৃক্তে 
(১১-৯ ) গভীর অধাত্ম তত্ব নিহিত আছে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
বেদের শাখ৷ 


দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমর] বেদের কয়েকটি শাখা নাম 
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছি । বেদের শাখা বলিতে কি বুঝায় এই পরিচ্ছেদে 
আমর] তাহা আলোচন। করিব । সুপ্রাচীনকাল হইতে মুগ যুগ ধরিয়া গুরু-শিশ্কা- 
পরম্পরায় মুখে ম্বখে বেদবিদ্যা বিধৃত হইয়! আসিয়াছে । ইহ] অত্যন্ত স্বাভাবিক 
এবং সহজবোধা যে রুগ মুগ ধরিয়া গুরু-শিহ্য-প্রশিষ্য পরম্পরায় গুচলিত 
এই বিশাল শান্তের আবৃত্তি ভঙ্গীতে, পাঠবীতিতে, উচ্চারণে ও বিনিয়েখগের 
দেশ ও কালভেদে পার্থক্য ও স্বতস্ত্রতা দেখা দিবে। 
এইবূপে দেশ ভেদে ও কালডেদে প্রতি বেদের আবৃতি, 
উচ্চারণ, গান প্রভৃতির রীতিতে বহু পার্থকোর সৃষ্টি হয়। এই পৃথক্‌ 
পৃথক শৈলী, ভিন্ন ভিন্ন রীতি ব1 স্বতন্ত্র বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখার 
উৎ্পতির বীজ স্ব্ূপ। এতংসম্বদ্ধে শ্রীমস্তাগবত প্রবচন ;--€ ১৪-২৩ ) 
গশিষ্কৈঃ প্রশিষ্ত্ৈস্তচ্ছিষ্ৈরেদান্তে শাখিনোইভবন্। গুরু শিষ্য, শিক্টের - 
শিল্ক ব' প্রশ্রিষ্য আবার প্রশিস্তের শিষ্য, এইভাবে ধারানাহিকক্রমে চলি! 
'অগসিবার সময় চতুর্বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখার সৃষ্টি হয়। 


বেদের শাখা 


বেদের শাখা ৭ 


পুরাণে বেদের বহু শাখার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিশেষ করিয়া বিষুপুরাণে 
(৩-£-১৬ হইতে ৩-৪-১৫), ভাগবত পুরাণে (১-৪-২৩ হইতে ১-১২-৬) এবং 
কৃষ্মপ্লুরাণে (১-৫১) বেদের শাখার তালিকা পাওয়া যায়। খগ্বেদের একুশ 
শাখা, যজুর্ধেদের একশত শাখা, সাম বেদের এক সহম্রশাখ' এবং অথর্ববেদের 
নয়টি শাখার উল্লেখ আছে। একটি পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিলেই চলিবে। 
কৃর্মপ্ুরাণের বেদশাখা সম্থন্ধে উক্ত, - 
'একবিংশতি“ভদেন খাগ্বেদং কৃতবান্‌ পুরা 
শাখানাং তু শতেনাথ যজ্ববেদমথাকরোং ॥ 
সামবেদং সহম্রেণ শাখান]ং চ বিভেদতঃ। 
অর্থবাণমথ বেদং বিভেদ নবকেন তু ॥' (5০ অধ্যায়) 
মহীভীম্যকার পত্জজগি তার পম্পশ' নামক মহাভাম্যের ভূমিকা বা 
অবতরণিকা অংশে বলিয়া! ছেন১--_ 
'একবিংশতি ধা বহবৃ।চম; একশতমধবরুশাখাঠ, 
সহক্রবত্ম1 সাঁমবেদঃ।” অর্থাৎ খগ্বেদের একুশটি শাখা, যজুর্বেদের 
একশত শখ, সামবেদের সতম্রশাখা আছে। নিরুজ্ নামক বেদাঙ্গের বৃতি 
রচনা করিয়াছেন দ্র্গাচার্য্য। তিনিও তার নিরুক্ত বৃত্তিতে বেদচতুষ্টয়ের 
উপর্রিলিখিত শাখা সখ্য সমর্থন করিয়াছেন, 
*৬কবিংশতিধা বাহ্ুচ'মৃ। একশতধ1 আধবর্যবম। 
সহভ্রধা সামবেদম্‌ ! নবধা আঘর্বণম্‌ |, 


খগ্বেদের শাখা 2 


খগ্বেদের শাখার সংখ) সম্বন্ধে মতভেদ দুষ্ট হয়। ভর্তৃহরি তাহার 
'বাক)পদায়” নামক প্রথ]াত গ্রন্থে পনরটি শাখার এবং পতঞ্জলি মহাভাঙ্ক্ে 
একুশটি শাখার উল্লেখ করিয়াছেন । স্কন্দপুরাণ এবং আনন্দ সংহিতার বচন 
উদ্ধার করিয়া অনুষাষ্ে (১:০১) চবিবশটি খাকৃশাখ। কীতিত হইয়াছে। 
তৈত্তিরায় গ্রতিশণখ্যে, পাণিনির সুত্র অধলম্বনে রচিত কাশিবাবৃভি. গ্রন্থে 
২ এবং বন্ীসৃত্রে ত্রিশ অপেক্ষাও অধিকসংখাক খাকৃশাখার নাম দৃষ্ট হয় । যথা, 
(১) শাকল, (২) মুদ্গল,.(৩) গালব, (8) শালীয়, (৫) বাংস্য, (৬) শৈশিরি, 
(৭) বাস্কল, (৮) বৌধ্য, (৯) অগ্নিমাঠর, -(১০) পারাশর, (১১) জাতৃবর্ণয, 
€১২) আশ্বলায়ন, (১৩) শাংখ্যায়ন, (১৭) কৌর্ীতকি, (১৫) মহ! কৌষীতকি, 
(১৬) শান্বব্য, (২৭) মাণুুকেয়,। (.৮) বহবৃচ, ( ১৯) পৈঙ্ষ্য, (২০) উদ্দালক, 
(২১) গোতম, (২২) শতবলাক্ষ, (১৩) হৌন্তিক, (২5) ভারদ্বাজ, (১৫) এতরেয়, 


৫৮ বেদের পরিচয় 


(২৬) বসিষ্ঠ, ( ২৭) সলভ, (২৮) শৌনক, (২৯) আশ্মরথ্য, (২০) কাশ্যপ, 
(২) কারন্দ, (৩২) কার্শাস্থ, (৩৩) ক্রৌড় ও (৩৪) কাঙ্কত। 
অধুন] খগ্বেদের এই সকল শাখার অধিকাংশই পৃথিবী হইতে লুপ্ত 
হইয়াছে । বর্তমানে মাত্র কুয়েকটি শাখ! পাওয়া যায়। শোৌনকখধি কৃত 
“চরণব্যুহ' নামক প্রখ্যাত গ্রন্থে বেদের শাখার সংখ্যা লিপিব্দধ আছে। 
তাহাতে খগ্বেদেয় মাত্র পাচটি শাখার নাম দুষ্ট হয়; থা শাকল, বাস্কল, 
আশ্বলায়ন, শাংখায়ন ও মাগুক। শাখার সৃষ্টিকর্তা খধষির নাম হইতেই 
শাখার নামকরণ হইয়াছে ; যেমন শাকল খাষি যে শাখার প্রবর্তক, তাহার 
নাম শাকল শাখা । শাকল নামক খধিই প্রথম খাকৃসংহিত। অধ্যয়ন করেন ; 
তদনভ্তর বাস্কল, আশ্মলায়নাদি অপর চারিজন অধ্যয়ন করেন, এবং 
ভাহাদের প্রত্যেকের ছিন্ন ভিন্ন অধ্যয়ন-শৈলী হইতেই এক একটি শাখার 
উৎপত্ি হয়। খকৃ-প্রাতিশাখ্য গ্রন্থে এই বার্তা নিবদ্ধ আছে। “প্রতিশাখ' 
শব হইতেই পপ্রাতিশাখ্য শব আসিয়াছে । শোৌনককৃত খকৃপ্রাতিশাখ্যে 
ধগ্বেদের শাখার? উৎপত্তি এইভাবে কীতিত হইয়াছে; 
“খাচ]ং সমুহঃ খগ্বেদন্তমভ্যস্য গ্রযত্রতঃ। 
পঠিতঃ শাকঙেনদে চতৃথিস্তদনস্তরমূ ॥ 
শাংখ্যাম্থলায়নো চৈব মাগুকো বাস্ধলম্তথ]। 
বহবুচাং খাষয়ঃ সর্বে পঞ্চেতে একবেদিন2 ॥ 
থকৃসমূহের সমষ্টি খগ্বেদ । সর্বপ্রথম শাকলমুনি এই বেদ প্রযত্ব সহকারে 
অধ্যয়ন করেন; তৎপর শাংখ্যায়ন, আশ্বালাযন, মণ্ডক ও বাস্কল নামে অপর 
চারিজন মুনি উহ1 অধ্যয়ণ করেন! এই পীঁচজনই একই বেদের অর্থাৎ 
খগ্বেদীয় খাষি |, 
সামবেদের শাখা £ 
বিচ্ুপ্ুরঠণে (৩1৬ ) সামবেদের শাখা সম্বন্ধে নিয়লিখিত বর্ণন1 পাওয়া 
যাঁয়। ব্যাসদেবের নিকট সামবেদ শিক্ষা করিয়া তদীয় শিষ্য জৈমিনি, 
সুমন্ত, সৃকর্ষ তাহাদের শিল্তবর্গকে অধ্যাপনা করেন। জৈমিনির পৌত্র 
সুকর্মার তিনজন শিশ্ত ছিল, কৌশল্য, হিরপ্যনীভ ও পৌম্পিঞজ। এই 
হিরপ্যনাভের উদীচ্যসামগা নামে পনরজন শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে কৃতি 
নামক মুনির চব্বিশজন অন্তেবাসী সামবেদের অনেক শাখা প্রচার 
করিয়াছিলেন । পৌম্পিজের লোকাক্ষি, কৃথুমি। কুসীদি এবং লাঙ্গলি নাষে 
তিনজন শিল্প ছিলেন। এইূপে সামবেদের বছ শাখার উৎপতি হয়? 


বেদের শাখা ৬৯ 


বিছুুরাণেও সামবেদের সহম্রশাখার কথা বলা হইয়াছে। বিষু্পুরাণ, 
পতঞ্লির মহাভাস্ত গুভৃতি গ্রন্থে সামবেদের সত্ম্রশাখার উল্লেখ আছে। 
এবং “দিব্যাবদান' গ্রন্থে ১০৮০ (এক সহম্র আশী ) শাখার উল্লেখ আছে। 
পাঠভেদ হইতেও গানের সুরের প্রকারভেদ বেশী হয় ও অভিসহজে হয় ইহা 
সকলেরই সুবিদিত। সামবেদের প্রাণ হইতেছে গান। এইজন্যই সামবেদের 
ক্ষেত্রে এত অধিক সংখ্যক শাখার উৎপতি হইয়াছিল মনে হয়। 

চরপর্যুহ গ্রন্থে সামবেদের সাতটি মুখ্য শাখার উল্লেখ আছে, যথা,__ 
রাণায়নীয়, শাতামুগ্র, কলাপ, মহাকলাপ, শাল, লাঙ্গলায়ণ এবং কৌথুম । 
কোঁথুম শাখার আবার পীচটি প্রশাখা আছে,--আসুরায়ণ, বাতায়ন, 
প্রাঞ্জলিদ্বৈতভূং, প্রাচীনাযোগ্য এবং নৈগেয়। 

উপরে উল্লিখিত আমাদের বিবিধ শাখার মধ্যে বর্তমানে মাত্র তিনটি 
শাখা পাওয়া যায়,কৌথুম, জৈমিনীয় ও রাপায়নীয়। তন্মধ্যে কৌথুমশাখ! 
বঙ্ষদেশে ও গুজরাটে, গৈমিনীয় শাখা কর্ণাটদেশে এবং রাণায়নীর শাখ। 
মহারাস্ট্রে প্রচলিত । গুজরাটের শ্রীমালী এবং নাগর ব্রান্গণগপের মধ্যে 
কৌথুমশাখার প্রচলন দৃষট হয়। 

আচার্য সতাব্রত সামশ্রমী ব,লন সামবেদের তেরটি (১৩) শাখার নাম 
পওয়া যায়। কিন্তু মাত্র উপরিলিখিত তিনটি শাখা অধুন! দৃ্ট হয়। 
প্রপঞ্চজদয়” গ্রন্থের মতে সামবেদের সহংশ্রশাখার মধো মাত্র বারটি 
শাখার অন্তিত আছে। সামবেদের কৌথুমশাখার উপর সায়ণাচার্য ভাস্কয 
রচন! করিয়াছেন । সামবেদের জৈমিনীয় শাখা] মুদ্রিত হইয়াছে। 
(্/. 09180) কালাণু উহ] প্রণয়ন পুর্বক ছাপাইয়াছেন। কর্ণাটদেশে 
ইহশর সমধিক প্রচার দৃষ্ট হয়। 
য্বর্বেদর শাখা £-- , 

স্কন্দপুরাণ, র্গাগুপুরাণ, সৃতসংহিত। ইত্যাদির মতে যজুর্বেদের ১০৭ 
(একশত সাত). মুক্তিকোপনিষদ অনুযায়ী ১০৬ (একশত ছয়) এবং 
পাতঞ্জল মহাভাম্য অনুসারে ১০০ (এক শত) শাখা ছিল। এই সংখ্যা- 
বৈষম্য হইতে বুঝ1 যায় শাখাগুলি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়াছে। এবং বিভিন্ন 
গরস্কারগণ তাহাদের জীবদ্দশায় যতগুলি শাখা পাইয়াছেন সেই কয়টির 
উল্লেখ করিয়াছেন। চরণবাহ গ্রস্থে শৌনক যজুর্বেদের ছিয়াশীটি শাখা 
হিল বলিয়াছেন কিন্তু সবগুলির নাম উল্লেখ করেন লাই। তিনি মাত্র 
কৃ্ণূর্বেদের সাতাশটি (২৭) এবং শুরুব্তর্ধেদের যোলটি (১) শাখার নাম 


৬০ বেদের পরিচয় 


করিয়াছেন অর্থাং সর্বসমেত মাত্র তেতাল্লিশটি (৪৩) শাখার নাম চরণব্যুহে 
আমরা পাই। 
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_. চরণবু।হ এবং বিুপুরাণ উভয় গ্রন্থেই কৃষ্যছুর্বেদের শাখার সংখ্যা সাতাশ । 
বিষু্পুরাণে (৩1৫) কৃষ্ণস্জুঃশাখার সংখ্যা ২৭ এবং শুরুষজুঃশাখার সংখ্যা 
১৫ উল্লিখিত আছে । কৃষ্ণমজুঃশাখা মধ্যে এই নামগুলি আমরা পাই; 
চরক, কঠ, প্রাচ্যকঠ, কপিষ্ঠলকঠ, আহ্বক, আহ্বরক, চারায়নীয়, 
বঙাস্তরের়। (বরতান্তরীয়) শ্বেতাশ্বতর, ওপমন্যব, 
পাতাগুনীয়, এন্দিনেয় ও মৈত্রায়নী এই কয়টি শাখ। 
চরকশাখার অন্তর্গত। মানব, বারাহ, দুন্ভ, ছাগলেয়, শ্যাম, শ্যামায়নীয় 


কৃষ্ণবজুরবেদের শাখা 


এবং হারিদ্রবীয় 'এই শাখাগুলি মৈত্রায়নীয়ের অন্তর্গত । তৈত্তিরীয় শাখা 
হইতে ওক্ষ্য বা ওঁখায় এবং খাগ্ডিকেয় শাখাদ্বয় আসিয়াছে । খাগ্ডিকীয় 
বা খাগ্ডিকেয় শাখা হইতে কালেয়, শাট্যায়নী, হৈরণ্যকেশী, ভারদ্বাজী 
এবং আপন্তশ্বী শাখার উপেত্তি হইয়াছে । এই সঙ্গে বৌধায়নী এবং 
সত্যাষাটী নামে অরও ছুটি শাখার কথা! চরণব্যুহের একটি সংস্করণে পাওয়া 
যার। পুত্বাক্ত ইবিদ্রবীয় শাখার পুরাণে কীত্তিত পাঁচটি প্রশাখা হইল 
হারিদ্রব, আগর, গার্গা, শার্করাক্ষ এবং অগ্রিসবীয় । এই হরিিদ্রবীয় শাখার 
পাচটি প্রশাখা বাদ দিলে কৃষ্তযজুঃশাখার সংখা! ২৭ হয় এবং প্রশাখা 
পাচটি ধরিলে ৩২ হয়। এতগুলি শাখার মধ্যে বর্তমানে মাত্র চারিটি শাখা 
ধরাঁতলে দুষ্ট হয়, আজ্েয়, কঠক, আপন্তন্বীয়, এবং ভারিদ্রলীয় । 

কঠ এবং তাহার প্রশাখা কপিষ্ঠল একসময়ে পাঞ্জাব ও কাশ্শীরে প্রচলিত 
ছিল। কপিষ্ঠপ এখন দৃষ্ট হয় না কিন্তু কঠশাখ। এখনও কাশ্পীরে ব্তমান। 
অনেকে কঠশাখাকে যজুর্বোদর প্রাচীনতম শাখা বলিয়া মনে করেন। কলা'প 
ব। মৈত্রায়নশ শাখা বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণে গুসার লাভ করিয়াছিল) একসময়ে 
ইহা! মহারান্ট্রে প্রচলিত ছিল। এখ দই শখখার ব্রাহ্গণগণ 'চরকাধ্বন্ঁঃ 
ংজ্ঞায় অভিভিত হইতেন। 

আ'পন্তন্বী এবং হিরপ্যকেশী প্রশাখাসহ তৈতিরীয় শাখার প্রভাব ও প্রচলন 
দাক্ষিণাত্যে দু হয়! দাক্ষিণাত্যে অধিকাংশ ত্রাঙ্গণ তৈত্তিরীয় শাখার 
অন্তর । ্‌ 

মহাভাম্কার পতঞ্জলি লিখিয়! গিয়াছেন যে ড়ার সময়ে (খুইপূর্ব দ্বিতীয়, 
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শতাব্দীতে ) কৃষ্ণযজুর্বেদের চরণশা খা সুপ্রচলিত ছিল; গ্রামে গ্রামে তাহার 
অধ্যয়ন হইত। 

কোনও কোনও গ্রন্থকারের মতে কৃষ্ণযজুবেদের আলম্থিন, পালঙ্গিন, 
কামলার্রিনঃ আর্চাভিন, আরুণিন, তাঙিন, তুস্বরু, বারায়নীয়,। পোৌম্পিজি, 
কৌগ্ডিম্ব, হারীত প্রভৃতি নামে আরও কয়েকটি শাখা ছিল। 
শুরুষজুর্বেদের শাখা 2 





চরণব্যহে শুরুষজুর্বেদের যোলটি শাখণর উল্লেখ আছে,_জাবালি, বোধয়, 
কাথ। মাধ্যন্দিন, সাথেয়, তাঁপনীয়, কালাপী, পৌগুবংস, আবটকী, 
পরমাবটিক, পারাশরীয়, বৈনেয়, ওউধেয়, গালব, বৈজব এবং কাতায়নী। 
এই যোলটি শাখার মধ্যে মাত্র কাথ্থ ও মাধান্দিন শাখা দুইটি গুথম বিদেহে 
প্রচারিত হয় এবং তথা হইতে ক্রমশঃ উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম 
ভারতে প্রসার লাভ করে। এই শাখার শতপথ ব্রাঙ্গণে 
বিদেহ ও মগধের বহুবার উল্লেখ আছে এধং বিদেহরাজ জনকের সভায় 
শতপথ ব্রাঙ্গণের প্রবক্তা যতিশ্রেষ্ঠ বিদ্বংশিরো মণি যাজ্ঞবন্ধোর ও অন্যান্য খধির 
বিতর্কের উল্লেখ আমরা পাই । কিভাবে বৈধিকমুগে আর্ষগণ সিন্ধু উপত)কা 
বা সুবাস্ত জনপদ হইতে গঙ্গা-মমুনা-রাজিত উপত্যকায় নামিয়া আসিয়া- 
ছিলেন, রাজার অগ্রে অগ্রে কিপিপে তার পুরোহিত গোতম পাবত্র অগ্নি 
লইয়া আসিয়াঞিপেন তাহার বর্ণনা আমরা শতপথ ব্র।ঙ্গণে পাই। 
সুতরাং বিদেহ অঞ্চলে এই বেদের শাখার প্রথম প্রচার খুবই স্বাভাবিক। 
বাংলাদেশে যভুর্বেদী ব্রান্দণের অধিকাংশ শুর্লুযন্ুর্বেদ। এবং কাথ- 
শাখাবলম্বী। সায়ণাচার্য শুরুষজুবেদের কাম্থশাখার ভাস্ক। প্রণয়ন করিয়াছেন। 
মাধাণন্দিন নামটির উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি মত প্রচলিত আছে। কেহ 
কেহ বলেন এই শাখাবিহিত শ্রোতকর্ম দিনের মধ্যভাগে অনুষ্ঠিত হয় 
বলিয়াই এই শাখার নাম মাধন্দিন হইয়াছে । অপর একদলের মতে 
যাজ্বন্ধ্যের মাধ্যন্দিন নামক শিষ্য এই শাখা অধ্যয়ন করিয়!ছিলেন বলিয়াই 
এই নাম হইয়াছে। 

যজুর্বেদের ব্রন্গাগুপুরাণ, স্কদপুরাণকীন্তিত একশত সাত শাখা, পতঞ্জলি 
কখিত একশত শাখা বা চরপবৃযহধৃত ছিয়াশী শাখার মধ্যে অধুনা মাত্র পাঁচটি 
শাখ। দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে তিনটি শ।খা কৃষ্ণযজুর্বেদের যথা--তোতরীয়, মৈআায়নী 
ও কঠ এবং শুরুষজূর্বেদের ছুটি শাখা, মাধ্ন্দিন ও কাথ্। কোন্‌ কোন্‌ দেশে 


শুরুযভুবেদের শাখ। 


৬২ বেদের পরিচগ্ 


শুরুযন্ধূর্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখ1 বিস্তার লাভ করিয়াছিল তৎসম্বন্ধে চরণবৃযুহে 
উক্ত আছে-- 
“অঙ্গে। বঙ্গঃ কলিঙ্শ্চ কণিনোগুর্জরস্তথ, 
বাজসনেয়ী শাখা চ মাধ/ন্দিনী প্রতিিত। ॥ 

অর্থ।ং মাধ্যন্দিনী বাজসনেয়ী শাখা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কান্কুজ্জ ও গুর্জর 
দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল । কৃষ্ণ যজুর্বেদ দক্ষিণ দেশে প্রচলিত ইহা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে। নর্মদা নদীকে ভারতের মধ্যরেখা ধরিয়াই এই উত্তর 
ও দক্ষিণ দেশ বিবেচিত হইয়াছে। 

অথববেদের শাখা সম্বন্ধে তৃতায় পরিচ্ছেদে আমরা আলোচন। করিয়াছি, 
সুতরাং এস্থলে গুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন। তথায় আমরা দেখাইয়াছি যে 
অথর্ববেদের নয়টি শাখার মধ্যে মাত্র দুইটি শাখা অধুন৷ দৃষ্ট হয়, শোৌনক 
শাখা ও পিপ্ললাদ শ।খা। আহবুপপর/ সংহিতায় (১২, ২০) অথর্ববেদের পীচ 
শাখার উল্লেখ আছে। অধিকাংশ গ্রন্থে নয় শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
অধুনা ভারতে ইতস্ততঃ নামমাত্ররূপে প্রচলিত অথর্ববেদের প্রায় বিংশতি 
শাখার নাম শ্রুত হয়, যথা, পিপ্ললাদ, শৌনক, তোদ, মোদ, জাজল, 
জলদ, ব্রন্মবেদ, দেবদর্শ, চারণবৈদ্য, দামোদ, তোতা য়ন, জাবাল, কুনখী, 
ব্রহ্ধপল!শ, ত্রিখর্ব, ততিলঃ শৈখও, সৌকর সম্ম, শাঙ্গরব অশ্বপেয্জ ইত্যাদি। 

বেদের শাখা বলিতে কি বুঝায় তাহা এই পরিচ্ছেদের সৃচনায় আমরা 
আলোচন। করিয়াছি । বিদ্বংসমাজে অনেকের বেদের শাখা সম্বন্ধে একটি 
ভুল ধারণা আছে। অনেকে মনে করেন এবং লিখিয়াও গিয়াছেন যে মুল 
সংহিতা গ্রন্থ শাখা ভেদে সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়! যায় অর্থাৎ একটি বেদের যতগুলি 
শাখা মূল সংহিতা ততগুলি পৃথক পৃথক রূপে সম্পূর্ণ পরিবতিত হইয়া যায়। 
যথা খগৃবেদের যে একুশ শাখা ছিল বা যে পাঁচটি শাখা বর্তমানে পাওয়া 
যায় তাহার অর্থ মুল সংহিতা একুশটি বা পাঁচটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
পরিণত হয়। তাহার মনে করেন এক একটি শাখা সেই বেদের এক একটি 

সম্পূর্ণ নবীন রূপায়ন, একটি অপরটি হইতে পৃথক, সম্পূর্ণ 
বেদের শাখ। সম্বন্ধে 
অনেকের আন্ত ধারণা দ্বতন্ত্রঃ যতগুলি শাখা ততগুলি সংহিত।; শাখার বন্ত্ব 
সংহিতার বহুত্বের কারণ অর্থাৎ যত শাখা তত সংহিত1। 

এই ধারণ! সম্পর্ণ ব্রস্ত। বন্ততঃ শাখাভেদে সংহিতার ভেদ হয় না। এক 
ংহিতার বু শাখা থাকিলেও মূল সংহিতার আক্ষরিকরূপ এক ও 
অধিকৃত থাকে; তজ্জন্তই এক বেদের যে কোন একটি শাখা অধ্যয়ন 
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করিলেই সেই বেদের অধ্যয়ন হইয়া যায়। যেষন খাক সংহিতার শাকল শাখা 
বা বস্কল শাখা বা আশ্বলায়ন শাখা যে কোনও একটি শাখার অধ্যয়ন করিলে 
তাহ! খাক্‌-সংহিতার অধ্যয়ন বলিয়। গ্রণ্য হইবে । একটি সংহিতার সমস্ত শাখা 
অধ্যয়ন করিলে সেই অধ্যয়ন সমন্টি সংহিতার অধ্যয়নের সমতুল্য হইবে 
বলিয়া কেহ ভাখিলে ভূল হইবে। ভিন্ন ভিন্ন শাখার উৎপত্তির কারণ 
আলোচন! করিলেই স্পষ্ট প্রতিভাত হয় অধ্যয়নের, আবৃত্তির, উচ্চারণের 
নানাপ্রকার ভেদই শাখাভেদের কারণ, সংতিতাভেদ শ।খ। ভেদের কারণ 
নহে তাহার প্রণীত এতরেয় ত্র।ন্দণের 'উতরেয়ালোচন' নামক পাণ্ডতাূর্ণ 
বিস্তৃত ভূমিকায় বেদবিদ্যানিফাত আচার্য সত্যত্রত সামশ্রমী শাখা সমন্ধে 
বলিয়াছেন--- 
'অধ্যয়নভেদ এব শাখাভেদনিদানং নতু গ্রস্থভেদ ইতি। 
একৈকবেদষ্য অনেকশাখাত্বেইপি তাত্বিকভেদাীভাবাধ। 

অর্থাং 'অধ্যয়নভেদই শাখাভেদের কারণ, মুল গ্রস্থভেদ শাখাভেদের কারণ 
নহে । এক একটি বেদের অনেক শাখা থাক] সত্ত্বেও মূল গ্রস্থের ভেদ হয় 
না খগ্বেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের ক্ষেত্রে অধায়ন-রীতির ভেদ ভিন্ন ভিন্ন 
শাখার উৎপত্তিবীজ এবং সামবেদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন শাখার অর্থ ভিন্ন ভিন্ন 
সামগানের প্রকার বা রীতি । সামবেদের সহস্র শাখার অর্থ সামগানের 
সহত্র ব অসংখ্য প্রকার। বেদ ভাস্ততৃমিকায় স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর উক্জি 
অনুধাবনীয়ু, “সহত্রবত্মশ সামবেদ ইত্যস্য সহম্ত্রং গীত্যুপায়া ইতি ভাব$ 1 
'সামবেদের সহত্্র শাখা কথাটির অর্থ হইল সামগানের সহত্র প্রকার ॥, 

গুরু-শিশ্্য প্রশিষ্য পরম্পরা যুগ মুগ ধরিয়া বেদ শ্রুতিতে ধৃত হইয়া 
আসিতেছিল তজ্জন্য কালভেদ, দেশভেদ, ব্যকিভেদ, এবং উচ্চারণ ভেদ- 
জনিত ভি ভিন্ন শাখার উৎপতি স্বাভাবিক । রঃ 

বেদের প্রখ্যাত ভাসম্কার সায়ণাচার্য খকৃ, যজ্জুঃ প্রভৃতি বেদের প্রত্যেক 
শাখার পৃথক্‌ পৃথকৃ ভাম্ত রচন। করেন নাই ; মাত্র এক একটি শাখাধৃত গ্রন্থের 
ভাস্ত প্রণয়ন করিয়াছেন অথচ সেই বেদের ভাস্তকার বলিয়াই তিনি পরিচিত। 
যথা, শুরুযদবেদের কাধ ও মাধ্যন্দিন দুইটি শাখার মধ্যে কেবল কাধ শাখার 
তিনি ভান্ত রচন। করিয়াছেন কিন্ত তিনি শুরুযূর্বেদের ভাম্তকার বলিয়াই 
পরিচিত। শাখাভেদে গ্রন্থভেদ হয় না বলিয়াই মাত্র একটি শাখাধৃত গ্রন্থের 
ভাস্য প্রণয়ন করিলেই সেই বেদের ভাস প্রণয়ন করা ইইল। এইরূপ 


৬9 বেদের পরিচয় 


সামবেদের বু *শাখার মধ্যে মাত্র কৌথুম শাখার ভাহ্য সায়ণ রচনা 
করিয়াছেন তাহাতে সামবেদের ভাঙ্ই রচনা কর হইল। 

শাখাভেদের নিদান অধ্য়নভেদ ইহা প্রমাণিত হইল। এই অধ্যয়ন 
বলিতে পারায়ণের, উচ্চারণের, স্বরের, সুরের, জিহবাচালনা ও অঙ্গুলিচালনার 
পৃথকৃ, পৃথক রীতি বোধ্য। দ্ুই একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সুস্প্ট হইবে । 
শুরু যজুর্বেদের ব্রাঙ্গণের নাম শতপথ ব্রান্মণ। তাহার কা ও মাধ্যন্দিন 
নামে দুইটি শ।খা আছে। যাধান্দিন শাখায় অন্তস্থ 'য' এর উচ্চারণ বগীয় 
'জ” এর ন্যায় এবং মূর্ধণ্য এর উচ্চারণ 'খ” এর শ্তায় করিতে হয়; কোন ও 
পদের প্রথম বর্ণ 'ব' কার হইলে লেখায় ও উচ্চারণে সেই “ব' কারের দ্বিত্ব 
হয়। বিসর্গ উচ্চারণের সময় অন্্ুলি সঞ্চালন নিষিদ্ধ । এই মাধ্যন্দিন শাখায় 
মাত্র ছুট স্বরের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় উদাত এবং অনুদাত; স্বরিতের প্রয়োগ দেখা 
যায় ন]। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
খষি; ছন্দ; দেবতা, বিনিয়োগ 


প্রতিবেদের প্রতিসূক্তের এবং স্থল বিশেষে প্রতিমন্ত্রের পৃথক পৃথক্‌ খাষি, 

ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ আছে। মন্ত্রের সম্যবজ্ঞানজন্ব কেবল মন্ত্রের 
অক্ষরার্থ জানিলেই চলিবে না? গ্রতিমন্ত্রের খষি কে, ছন্দ কি, দেবতা কে এবং 
যজ্ঞে তাহার বিনিয়োগ বা প্রয়োগ কিরূপ তাহাও নির্ুলভাবে জানিতে 
হইবে । মন্ত্রের খষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োখের জ্ঞান বৈকল্পিক নয়, বাধ্যত- 
মুলক । বেদ মন্ত্রের জ্ঞানজন্ এইগুলি জান] অপরিহার্য এবং কেহ যদি এইগুলি 
না জানিয়া বেদমন্ত্র স্বাধ্যায় করে তাহাকে ধর্মশাস্ত্রে 'মন্ত্রকণ্টক' বলা 
ভইয়াছে; 

খাষিচ্ছন্দোদৈবতানি ব্রাক্গণার্থং স্বরাদ্যপি | 

অবিদিত্ব। প্রযুঞ্জানে] মন্ত্রকণ্টক উচাতে ॥' 
অর্থাং ষে ব্যক্তি বেদমন্ত্র সমূহের খাষি, ছন্দ, দেবতা, ব্রাক্মণবাক্যের অর্থ এবং 
স্বর গ্রক্রিয়াদি ন! জানিয়' মন্ত্রের প্রয়োগ কবে তাহাকে মন্ত্রকণ্টক বলা হয়। 
অতএব বেদাধ্যয়নরত ভাত্র ধা. শিক্ষক বা ব্ক্তিমাজেরই এই কয়টি বিষয় 
ভালভাবে জান একান্ত প্রয়োজন । এই সকল না ঞএ]শিয়া যদ্দি কেহ অধ্যাঁপন! 
করে বা মন্ত্র জপ করে সেপাপীহয়। তজ্জন্ই উত্ত হইয়াছে, ্‌ 


খষি, ছন্দ, দেবত।, বিনিয়োগ ৬ঠ 


'অবিদিত্ব! খাষিং ছন্দোদৈবতং ষোগমেব । 
যোহ্ধ্যাপস্রেজপেদ্বাপি পাপীয়ান্‌ জায়তেতু সঃ 8: 

এখন আমর] খাষি, দেবতা, ছন্দ ও বিনিয়োগের পৃথক পৃথক লক্ষণ 
আলোচন। করিব। খাষি ;-- 'খাষি' শবেপ কয়েক প্রকার ব্যুতংপত্তি আছে। 
খায্‌ ধাতুতে ইন্‌ প্রতায় যোগে 'খাষি' শব্দ নিম্পন্ন হইয়াছে। এই খাষ্‌ 
ধাতুর গমন অর্থ ধরিয়া যাস্ক খাষি শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_-“যদেনান্ 
তপয্যমানান্‌ ত্রন্ম স্বয়ভবু অভ্যনার্যত তদ্বষয়োঃ-ভবন । তৎখবাপাম্বযিত্বমিতি 
বিজ্ঞ/য়তে |” তপস্যারত যতিগণের নিকট স্বয়ন্তু ব্রন্ধ দ্বয়ং গমন করিয়াছিলেন 
তজ্জন্যই সেই যতিগণ্কে খাষি বলা হয়। ইহাই খাধিদের খাষিত্ব। ভ্রান্গণ 
গ্রন্থে এইভাবে খধিশব্দের নির্চন করা হইয়াছে । তপস্যারত ব্রক্গনিষ্ঠ 
খাষিগণ হ্বযস্ধু ব্রন্দের কৃপায় বেদমন্ত্র দর্শন করিয়]ছিলেন; তীহাদের চিত্তে 
বেদমন্ত্র হ্বপ্ং প্রকাশিত হইয়াছিল। এইজন্য খাধিদের মন্ত্রদ্রতটী বল] হয় এবং 
এইজন্যই কহ কেহ দর্শনার্থক খধ্‌ ধাতু হইতে খাষ শব্দটির নির্চন 
করিষ্নাছেন। নিরুক্তকার ম!ক্ষম্বনি ইহা উপমন্যুপ্রুত্র এবং তদনুযায়িগণের 
মত বলিয়া উল্লেখ করিয়।ছেন। 'খাষিদর্ণনাৎ। ্ডোমান্‌ দদর্শ ইতি 
ওুপমন্যবঠ' । শ্ধষি শবের অথ যিনি দন করিয্াছেন। কতকগুলি মন্ত্রের 
সমন্টিকে ক্তোম বলে। যাক্ক নিজেও খাষ- ধাতুর অর্থ দর্শন করিয়াছেন। 
ঠিনি খষির লক্ষণ দিয়াছেন, 'সাক্ষাংকৃতধর্মাণঃ খাযয়ে৷ বভৃবুঃ |” (€নিরুজ 
১'১), ধাহারা ধর্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছেন তাহারা খাধি। বেদ 
অখিলধর্ের মূল, তজ্জপ্য ধর্মশন্দে এখানে বেদ বুঝিতে হইবে। সাক্ষাং 
মন্্র্রন্ট খধিগণ যাহার] বেদের সাক্ষ1ং পায় নাই তাদ্শ ব্যক্তিগণকে উপদেশ 
প্রসঙ্গে মন্ত্রসকঙ্গ দান করিলেন । মন্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যাব্যতীত গ্রহণ করিতে 
যাহার] অপারগ হইল তাহাদের জন্য বৈদাঙ্গ প্রভৃতির সৃষ্টি হইল। এইভাবে 
যাস্ক বিষয়টি বুঝাইয়াছেন। মন্ত্রদর্শন করা অর্থকি? খাষিদের মন্রদ্রহ্টা বল? 
হইতেছে কেন, _মন্ত্ররচয়িত! ও মন্ত্রত্র্টা শক দ্ৃইটির পার্থক্য কোথায়, 
অধুন! তাহণ আঙেশচন! করিব! বেদকে অপোৌরুষেয় বঙ্গা হয় অর্থাৎ ইহা 
কোনও পুরুষের চেঙ্টা দ্বারা রচিত হয় নাই, ইহা! কাহারও কৃত বা রচিত 
নহে। বেদের নিতাত্ব ধীহার। স্বীকার করেন সেই মীমাংলকগণ বলেন 
পুরুষের চেষ্টায় যাহা! নিনসিত বা রচিত হয় তাহার উৎপত্তি আছে এবং 
নিনাশও আছে। সৃষ্ট বা জন্ম পদার্থ মাজেরই উৎপত্তি এবং বিনাশ হইবেই। 
বেদের উৎপত্তি ব1 বিনাশ নাই, তাহা! অনাদি ও অনস্ত এইজন্যই বেদের কেহ 

& 


৬৬ বেদের পরিচগ্ন 


কর্তা বা রচয়িত1 থাকিতে পারে না। খাষির। এই জন্যই মন্ত্রের দ্রষ্টা, কর্ত 
নহেন। এমন কি পরমেশ্বরও বেদের কর্তা নহেন। প্রতিকল্লপে তিনি বেদ ম্মরৎ 
করেন । এই বিষয়টি আমরা অপৌরুষেয়ত্ব পরিচ্ছেদে বিশেষভাবে আলোচন 
করিব, তজ্জপ্য এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট । খধিগণ কঠোর তপস্থয 
করিয়াছিলেন; সেই সময় স্বয়ু পরমেশ্বরের কৃপায় তাহাদের হদয়ে 
বেদমন্ত্র স্থতঃই আবির্ভূত হইয়াছিল। এক একজন খাষির নিকট বেদের একটি 
সুজ, ক্ষেত্র বিশেষে এক একটি অনুবাক প্রকাশিত হইয়াছিল ; ধাহার নিকট 
যে যে মন্ত্র আবির্ভূত হইয়াছিল তিনি সেই মন্ত্রগুলির দ্র বা খাষি। যথা খগৃ- 
বেদের প্রথম সৃক্তের ধাষি মধুচ্ছন্দ। খধির নিকট এঁ সৃক্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। 
খগ্বেদের কোন কোন মণ্ডল এক একজন খাষিদৃহ্ট ; দ্বিতীয় মণ্ডলের খাষি 
গৃংসমদ, তৃতায় মণ্ডলের বিশ্বা মিত্র, চতুর্থ মগুলের গামদেব, পঞ্চম মণ্ডলের অতি, 
ষষ্ঠ মণ্ডলের ভরদ্ব!জ, সগুমের বশিষ্ঠ এবং অহইটম মণ্ডলের খাষি কণ্ন। বয়স ব্রন্মের 
কৃপায় খষিগণের তপস্যা দ্বার যুগাস্তে প্রতি কল্লারস্তে এই বেদপ্রাপ্তিবার্তী একটি 
শ্লোকে নিবদ্ধ আছে, 
'যুগান্তেহস্তহিতান্‌ বেদণন্‌ সেতিহাসান্‌ মহর্ষয়ঃ 
লেভিরে তপস! পুবমনৃজ্ঞাত ্বয়ভুবা ॥” 
দেবত। $-_ প্রতি মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা একজন আছেন । সেই মন্ত্রে 
দ্বার! সেই দেবতার আবাহন ও প্রশংসা কর! হয়। দেবত।, দেব, দেবী প্রভৃতি 
শব্ধ বিদ্‌ ধাতু হইতে আসিয়াছে । দিব +অচ-দেবঃ। দেব+তল্-দেবত]। 
বিদ্‌ ধাতুর বনু অর্থ আছে। একটি অর্থ প্রকাশ পাওয়া । যিনি প্রকাশ পান, 
যিনি ভাস্বর, যিনি স্বপ্রকাশ তিনি দেবতা। “দেব এব দেবতা” অর্থাৎ 'দেব 
শব ও 'দেবতা” শব সমানার্থক। নিরুক্তে যাস্ক 'দেব' শকের নির্বচন প্রসক্ষে 
বলিতেছেন, “দেবে। দানাং ব1 দীপনাং বা দ্যোতনাদ্‌ বা ভবতি।' অর্থাৎ 
দান করেন যিনি তিনি দেবতা অথব1 যিনি নিজে প্রকাশ পাইয়া অস্থকে 
প্রকাশিত করেন তিনি দেবতা । দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র পাঠে, স্ততি-গীতি 
বন্দনায় অথব1 যজ্ঞানুষ্ঠানে মানুষের অভীষ্টের পুরণ হয়; তজ্জপ্য তিনি 
অন্ভীষ্ট দাতা । দান করার অর্থ ইহাই । তিনি সিজে দীপ্তি পান, স্বয়ংজ্যোতি 
এবং অন্যকে উদ্ভাসিত করেন। মন্ত্রের চৈতন্য ব। অধিষ্ঠাত্ী হইলেন দেবত1। 
চৈতন্য স্বয্ংপ্রকাশ এবং চৈতম্থের আলোকে সকাল জড়পদার্থ প্রকাশিত হয়,। 
অতএব মৃলতঃ সেই সচ্চিদানন্দযক্ূপ আজ্মচৈতল্মই দেখতামগুলীর প্রকৃত 
স্বরূপ ; বিভিষ্ন নামে ও বিভিন্ন রূপে ব্যক্ত দেবতাগণ সেই এক অবাক 
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অদৃশ্য পরম ব্রনের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র । খ্াঙ্গবেদের একটি বহুপ্রচলিত 
ও বহুশ্রুত মন্ত্রে এই ততুটি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়ণছে-_- 

“একং সং বিপ্রা বুধা বদস্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাঁছঃ। 

সেই এক অখণ্ড অব্যাকৃত সং্রন্মকে ধিগ্রগণ বন্ৃপ্রকার নামে অভিহিত 
করেন, যথাঃ অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা ইত্যাদি । 'মাতরিশ্বা বায়ুর একটি নাম। 

বু দেবতার নাম বেদে আমরা পাই। যাস্ক বলিতেছেন, মুলত ঃ, 
দেবতার সংখা মাত্র তিনটি। €তিশ্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ, (নিরুজ 
সপ্তম অধ্যায় )। এই তিনমূল দেবতা যাস্কের মতে (১) অগ্নি, (২) বাস 
বা ইজ এবং (৩) ুর্য। তিন জনের এক একজন এক এক রাজ্যের অধিপতি । 
অগ্নি পৃথিবীর দেবতা, বায়ু বা ইন্দ্র অস্তরীক্ষলোকের দেবতা । বেদে 'অশুরিক্ষ, 
শব্দে সর্বদ! হুম্বই'কার দৃষ্ট হয়; লৌকিক সংস্কতে দীর্ঘ হইয়াছে । এই তিন 
দেবতার মধ্যে আমাদের নিকটতম হইলেন অগ্নি (অগ্নিবৈ দেবানামবমঃ) 
এবং দ্বরতম হইলেন আদিত্য (সূর্ষে। বৈ দেবানাং পরমঃ) মধ্যাহ্ন মার্তগ্ডের 
নাম বিষ ; তিনিই সর্বাপেক্ষা দূরে । এই নিকটতম অগ্নি ও দৃরতম সৃর্ষের 
মধ্যে অন্যান্ত সকল দেবতা অন্তর্ভুক্ত । এই তিনটি দেবতার নান৷ অবস্থার 
ও নান। ক্রিয়ার নামকরণ হুইয়ণছে অন্যান্য দেবতার নাম দ্বারা; অর্থাং 
ইহাদের এক একটি অবস্থা বা কার্ধ এক একটি দেবতার নাম পাইয়াছে। এ 
সম্বন্ধে নিরুক্ত প্রবচন,_তাসামেব ভক্তিসাহচধাদ্‌ বহুনি নামধেয়!নি ভবন্ভি। 
কর্ম-পৃথথকৃত্বাং বা।' সেই তিন জন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা! বা ভিন্ন ভিন্ন 
কর্ন ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নাম পাইয়াছে। দেবত] সম্বন্ধী পরিচ্ছেদে আমর! 
বিশেষভাবে দেবতাতত্বের আলোচন। করিব। মন্ত্রত্রষ্টা খাষি মন্ত্রদ্ধার! যে 
দেবতার স্তাতি করেন, সেই দেবত। সেই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী । 

ছন্দ ;--নিরুক্তে এবং ব্রান্পগ্রন্থে 'ছন্দ' শব্দটর অনেক প্রকার নির্বচন বা 
ব্যাখ্যা দেওয়া আছে । যাহ পাপকে আচ্ছাদন করে তাহ! ছন্দ, যাহা পাপ 
হইতে যজমান ও প্ুরোহিতদের আচ্ছাদন করে, রক্ষা করে তাহ] ছন্া। 
তৈত্তিরীয় সংহিতায় ছন্দের, উৎপতি সম্বদ্ধে নিয়লিখিত আধ্যান্িকা পাওয়া 
যায়। প্রজাপতি অগ্নিকে চয়ন করিয়াছিলেন অর্থাং অগ্ত্রি উৎপাদন করিয়া- 
ছিলেন৷ সেই প্রজ্বলিত হুতাশন ভীষণ রূপ ধারণ করিলেন । তিনি নিশি 
ক্ুরের তীক্ষভাগের রূপ ধরিয়া দেবগণের নিকট আবিদ্ভত হইলেন। সেই 
উগ্ররূপ দর্শনে দেবতাগ্ণ ভীতিবিহ্রল হইলেন এবং অগ্নির নিকট গমন করিতে 
সাহস পাইলেন না।। তখন তাহার! ছন্দের দ্বার] শরীর আচ্ছাদন করিস! 


৬৮ খেদের পরিচয় 


অগ্নির নিকট গমন করিলেন ও অক্ষত রহিলেন। তাহার। তদ্ঘ্বার। শরীর 
আচ্ছ।দন করিয়াছিলেন বলিয়াই ছন্দকে ছন্দ বলা হয়। কেহ কেহ বলেন 
খধাধষিদের নিকট মন্ত্র যথন প্রকাশ হইয়াছিল তখন তীা1হ1র। যে হিল্লোল বা 
স্পন্দন অনুভব করিয়াছিলেন, সেই স্পন্দনই ছন্দের রূপ গ্রহণ কগিয়াছিল। 
বেদে সাতটি মুখ্য ছন॥ আছে, গায়ত্রী, উফ্চিকৃ, অনুস্টপত, বৃততী, পঙুজি, 

ভিস্ট্রপ্‌ ও জগতা । বোদক ছন্দবে' অক্ষরছন্দ বলা হয় কাক্ণ একটি মন্ত্রের 
মোট অক্ষর সংখা গুণিয়া তাহার ছন্দ নির্ণয় করা হয়। এখানে অক্ষরের 
অর্থ বর্দ নহে; অক্ষর বলিতে 5511815 বোধ্য । যেমন রাম” শব্দে চারিটি 
বর্ণ আছে যথা 'রু আম অ"। কিন্তু ছুটি অক্ষর আছে “রা,” এবং *ম?। 
নিয়ে সাতটি বৈদিক ছন্দের মোট অক্ষর সংখা প্রদ্সিত হইতেছে ,-- 

গায়ন্রী--২৪ 

উঞ্চিক--২৮ 

অনুষ্টুপ্‌- ৩২ 

বৃহতী- ৩৬ 

পঙ্ক্ি---৪9 

ত্রিষ্তুপ- 6৪ 

জগতী-_-৪৮ 
সাধারণতঃ প্রতি ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রের চারিটি করিয়া পাদ আছে এবং প্রতিপদ 
অক্ষর সংখ্যা সাধারণতঃ সমণন থাকে; যেমন অনুস্টপ্‌ ছন্দের মোট অক্ষর 
সংখ্যা বত্রিশ অভএব চার পাদের প্রতিপাদদে আটটি করিয়া! অক্ষর থাকিবে । 
এই চারিপাদ বা চারিচরণের ব্যতিক্রম দ্বটি ছন্দের ক্ষেত্রে দেখা যায়, গায়ত্রী 
এবং পঙ্ক্তি। গায়) ছন্দের মন্ত্রে সাধাপপণতঃ তিনটি করিয়া পাদ থাকে; 
প্রি পাদে আটটি অক্ষর । কখনও কখনও চাটি পাদ ও প্রাত পাদে ছয় 
অক্ষর (মোট চব্বিশ) দুষ্ট হয়। তদ্রপ পঙ্ক্তি ছন্দের চারিচরণের প্রতি 
পাদে দশটি করিয়া! অক্ষর ; মোট চল্লিশ অক্ষর । কখনও কখনও পঙ্কি 
ছন্দোমুক্ত মন্ত্রের পাঁচটি পাদ এবং প্রতি পাদে আটটি করিয়া অক্ষরও দৃষ্ট 
হয় । ছ্িজাতিগণ নিত্যযে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করেন তাহার আসজ নাম 
সাবিজ্রী মন্ত্র কারণ সবিতার স্ততি ও ধ্যান সেই মন্ত্রে আছে । মন্ত্রট গায়ত্রী ছন্দে 
রচিত বলিয়! গায়ত্রী নামও পাইয়াছে। গায়ত্রী ছন্দের নিয়ম অনুযায়ী 
চবিবশটি অক্ষর এই মন্ত্রে থাক। উচিত কিন্তু একটি অক্ষর কম আছে, মোট 
তেইশটি অক্ষর আছে। চবিবশ সংখা পুরণ জন্ত পিঞ্জল খছি তাহার ছন্দ 
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সৃত্রে বিধান দিয়াছেন “তংসবিতুর্বরেণ্যমূ* পদটিতে “বরেণ্য কথাটি 
'বরেণিঅমূ* পাঠ করিতে হইবে ; তাহাতে অক্ষর সংখ্যা আট হইবে এই 
পারে এবং সর্বসমেত চব্বিশ হইবে। খাগ্বেদে 'ত্রিইরুপ্‌, ছন্দ সর্বাপেক্ষা 
বেশী পাওয়া যায়। কোনও কোনও দেবতার এক একটি ছন্দ নিদিষ আছে । 
অগ্নির মন্ত্র গায়ত্রী ছন্দে নিবদ্ধ। ইজ্রের মন্ত্র ভ্রিষ্টুপ ছন্দে নিবন্ধ। অগ্নির 
সঙ্গে গায়ত্রী ছন্দের এবং ইন্দ্রের সঙ্গে ত্রিষ্ঠুপ ছন্দের নিত্য সম্বন্ধ বলা! চলে । 
খগ্বেদের প্রথম সৃক্তটি অগ্নিদেবতাঁর এবং তাহ! গায়ন্দী ছন্দে রচিত। প্রথম 


সৃজের প্রথম মন্ত্র, 
১২ ৩৪ & ৬৭ ৮ 
অগ্সি মীড়ে পুরোহিতং 
৯ ১০ ১৯ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ৯৬ 
যজ্ঞস্য দেবস্বত্বি জং 
১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ 
হোতারম্‌ বত্তধাতমম্‌ ॥' 


চবিবিশটি অক্ষর, অতএব গায়ত্রী ছন্দ। 

লোকিক ছন্দকে গণছন্দ বল] হয়, তাহা অক্ষর ছন্দ হইতে পৃথক । তাহাতে 
তিন তিনটি অক্ষর লইয়! এক একটি গণ হয় এব" গুরু লঘু প্রভৃতি বর্ণের বিশেষ 
সন্গিবেশে এক একটি গণের নামকরণ হয় । যেমন, ছিন্টিই যদি পর পর গুরুবর্ণ 
বসে তাহাকে সংক্ষেপে “ম” গণ বল] হয়? তিনটি পর পর লঘু বর্ণ বসে 
তাহাকে “ন? গণ বলে! প্রথম বর্ণ গুরু এবং পরের ছুটি যদি লব হয় অর্থাৎ 
গুরু লঘু লঘু হয় তাহাকে 'ভ' গণ বলে । একটি পদ্য স্তবকের এই ভিন্ন ভিন্ন 
গণের যত প্রকার সন্নিবেশ সম্ভব ততগুলি গণ ছন্দ আছে। 

বিনিয়োগ £-যজ্ঞকর্ষে মন্ত্রের প্রয়োগকে বিনিয়োগ বলে । বিশেষরূপে 
নিয়োগ অর্থাং প্রয়োগ বিনিয়োগ । যজ্ঞকর্মের সহিত মন্ত্রের সম্বন্ধ হইল 
বিনিয়োগ । 'অনেনেদং তু কর্তব্যং বিনিয়োগ: প্রকীতিতঃ অর্থাৎ এই মন্ত্রের 
দ্বার! যজ্ঞের এই কর্ম করিতে হইবে এই যে মন্ত্রের প্রয়োগ ইহাই বিনিয়োগ । 
কোন্‌ ঘাগের কোন্‌ বিশেষ অনুষ্ঠানে কোন্‌ মন্ত্র পাঠ করিতে হয় তাহার 
বিধান শ্রোতসৃত্রগ্রস্থরাজিতে প্রদত্ত আছে। সায়পাচার্য্য তাহার বেদের ভাসতে 
প্রতিযস্ত্রের বিনিয়োগ প্রোতসৃত্র প্রবচন উদ্ধৃতি করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। 
সামান্য (6625181 ) ও বিশেষ (08100918: ) ভেদে বিনিয়োগ ধ্ই প্রকার। 
সমগ্র সংহ্তার ব্রঙ্গযজ্জে (বেদ পারায়ণে ) বিনিয়োগকে সামান বিনিয়োগ 
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বলে। প্রতিসূৃক্তের ও সৃক্তগত মন্ত্রের আশ্বলয়ন প্রদণিত বিনিয়োগ হইল 
বিশেষ বিনিয়োগ । বিশেষ বিনিয়োগ কয়েক প্রকারের হইতে পারে, 
যথা, সমগ্র সুক্তের বিনিয়োগ, সৃক্তের অন্তর্গত তিনটি বা চারটি খাকের 
সামৃহিক বিনিয়োগ অথবা এক একটি খাকের পৃথক বিনিয়োগ । নিষ্ষের 
দৃষ্টান্ত হইতে বিষয়টি সৃম্প্ট হইবে । খাকৃসংহিতার প্রথম মণ্ডলের শতোত্র 
পঞ্চদশতম (১১৫ সংখ্যক) সৃক্তটি সূর্য দেবতার উদ্দিষ্ট। “ভিত্রং 
দেবানামুদগাদনীকং' সৃজটির প্রথম খাকের প্রথম চরণ। এই সৃক্তটির ও তদ্গত 
ধক বিশেষের বিনিয়োগ সম্বন্ধে সায়ণ বলিতেছেন, আশ্বিনশঙ্ত্রে 
সূর্যোদয় দৃধর”ং সৌর্যানি সৃক্তানি শংসনীয়ানি। তত্রেদং সৃক্তং শংসনীয়ম । 
সৃত্রিতঞ্চ 'চিত্রং দেবানাম্‌ নমো! মিত্রষ্য (আ.. শ্রো, সু ৬-৫-১৮) ইতি।, ইহার 
অর্থ এই ;»-সোমযাঁগে যেদিন সোমরস নিষ্কাশন কর। হয় তাহাকে সৃত্যাদিন 
কহে। তংপুর্বদিনের রাত্রির শেষাংশে বহু মন্ত্রের দ্বারা অগ্নি, উষ্। ও অশ্বিযুগল 
এই দেবতাত্রয়ের স্ততি কর! হয় । এই স্ততির নাম প্রাতরনুবাক। গানরহিত 
স্ততিকে শন্ত্র কহে। সোম যাগের সাতট সংস্থা । অনুষ্ঠানের প্রকার 
বিশেষকে সংস্থা বলে। সাতটি সংস্থার যথাক্রমে নাম--অগ্নিষ্টোম, 
অত্যাগ্রিষ্টোম, উক্ধ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অভিরাত্র, আন্তোর্যাম॥ প্রতি 
পর্যায়ে চারিটি করিয়া শস্ত্রের কীর্তন (শংসন ) হয়। তিনটি পধায় শেষ 
হইলে আশ্মিনশস্ত্র কীর্তন করিতে হয়। সেই আম্বিন শস্ত্রে অগ্নি, উষা ও 
অস্থিযুগজের স্ভূতি বিহিত। বিহইজকুলের কলকাকলি আরভ্ভ হইবার পুরে 
ও সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রাতরান্বাক সমাপ্ত করিতেই হইবে । সৃধোদয়ের পর 
আস্থিনশস্ত্রে দূর্যদেবতানিষ্ঠ সুস্ত সকলের কীর্তন বিহিত। তন্মধ্যে এই 
সূর্যসৃক্তটিও শংসন করিতে হইবে । আশ্থলাগসন তাহার শ্রোতসূত্র গ্রন্থের 
৬-৫-১৮ সৃত্রে এই বিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অতঃপর এই সূর্যসৃক্তগত 
খাকসকঙলের বিশেষ বিনিয়োগ সম্বন্ধে সায়ণ বলিতেছেন, 'আদিত-স্তিত্র 
খাচঃ সৌর্যস্য পাশোর্বপ1 গ্ুরোডাশ হবিষাং জ্রমেণানুবাক্যাঃ। ততো ছে 
বপাপুরোডাশয়োর্াজ্য।' এই সৃক্তের প্রথম তিনটি খকৃ যথাক্রমে 
সূর্ধদেষতার উদ্ধিষ্ট পশুর মেদ, পুরোভাশ ও হুবিগ্রহণের সময় অনুবাক্যা রূপে 
কীর্তনীয়। পরবর্তী হুইটি খক্‌ অর্থাৎ চতুর্থ ও পঞ্চম খক্‌ যথাক্রমে পশুর 
বপ] ব। মেদ এবং পুরোভাশ হজ্ঞাপ্সিতে আহুতিদান কালে যাজ্যারপে পাঠ 
করিতে হইবে । দেবতাকে ম্মরপ করিয়া পুরোহিত যখন হবন বা দ্সাহুতির 
খড় হাতায় আহতির দ্রব্য গ্রহণ করেন তখন যে খাক পাঠ কর! হয় তাহা 
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'অনুবাক্যা ॥' “হবিগ্রহণাবসরে উচ্যমানা খক্‌ অনুবাক্যা। যজ্ঞাগ্িতে আহুতি 
অর্পণ কালে পাঠ কর! হয় যে খাক্‌ তাহার নাম 'যাজ্যা, ৷ “হবিঃপ্রক্ষেপাবসরে 
উচ্যমান। খাক্‌ যাজ্য1।, অনুবাক্যা অগ্রে পাঠ করিতে হয়ঃ তৎপর যাজ্যা। 
অনুবাঁক্যা মন্ত্র ঈীড়াইয়! ব্যাহরণ করিতে হয় এবং যাজ্য মন্ত্র উপবিষ্ট 
হইয়] ব্যাহরণ করার বিধি ('অনুবাক্া। তিষ্ঠন্নাহ, আসীনে] যাজযাং যজোতি')। 
হবি" শব্দের অর্থ “হুয়তে ইতি হবিঃ1? যাহা কিছু যজ্ঞে আভছুতি দেওয়া 
হয় তাহাই হবি। পশু মাংস, পিষ্ট তণ্ডুল হইতে প্রস্তত পুরোডাশ নামক 
রুটি, সোমরস, আজ্য বা ঘৃত সকলই “হবি' শববাচ্য। এই সকল হব্য দ্রব্যের 
মধ্যে আজ্যের আধিক্য ও প্রচলন হেতু পরবর্তীকালে "হবি শব্দের অর্থ 
সন্কৃচিত হইয়! ঘৃত শব্দের বোধক হইয় দাড়ায়। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
বেদ পাঠের বিবিধ প্রকার 


ধক সংহিতার মন্ত্রমধ্যে যাহাতে কালবশে কোনও প্রক্ষিণ্ত অংশ বা বিকার 
প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্ত খধিগণ বিবিধ উপায় আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন ১ ৯ তৃতীয়-পরিচ্ছেদে আমর] দেখাইয়াছি কিভাবে ক্রদ্ধোর শোঁনক 
তাহার চরণ-ব্যহ গ্রন্থে সংহিতার সৃক্ত সংখ্যা, থাক্‌ সংখ্যা, ধাকের পদসংখ্যা ও ও 
সমগ্রসংহিতার অক্ষর সংখ্যা পর্যস্ত গণন1 করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া শিয়াঁছেন ): 
(এরূপ সুপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক মুগে এতাদ্বশ গবেষণাকার্ধ মানব-চিস্তার 
অতীত এবং নিরভিশয় প্রশংসনীয়। বেদরক্ষার্থ ও প্রক্ষেপনিবারণার্থ 
এইভাবে সৃক্ত-খাকৃ-পদ-অক্ষর সংখ্যা লিপিবদ্ধ কবিয়] গিয়াছেন। তথাপি 
একটি অক্ষরের স্থানে অপর অক্ষর বসাইয়া দিলে অক্ষর সংখ্যা ঠিক থাকিবে 
কিন্ত প্রক্ষেপ নিবারিত হইবে না।ট) তাহার প্রতিষেধের উপায় কিঃ 
এই আশঙ্কাও বৈদিকমগের ধাঘিদের চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল এবং তাহার, 
প্রতিষেধের জন্ত তাহারা বেগমন্ত্রের বিবিধ প্রকারের পাঠরীতি আবিষ্কার 
করিয়া গ্সিয়াছেন। তাহাদের এই জাশ্চর্য বিচার বৃদ্ধি ও তুয়োদৃষ্টি 
পর্যালোচনা করিলে বর্তমান মগের মনীষীগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইতে বাধ্য । 
বেদের পবিভ্রঙ! রক্ষার জন্--_তাহাদের এই উত্তাঁবনী শক্তি পৃথিবীর ইতিহাসে 
অন্ত কোনও জাতির ধর্মগ্রন্থ-রক্ষার এঁতিহে অদ্যাবধি দৃষট হয় নাই। অধুনা 
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আমরা বেদপাঠের বিভিন্ন প্রঞ্রিয়ার পরিচয় দন করিব। খগ্বেদের 
মন্ত্র আমরা যে আকারে সংহিতায় পাই তাহ! এরূপ সন্ধিযুক্ত সমাঁসবদ্ধ 
ভাবে পাঠ করিলে তাহাকে সংহিতা পাঠ কহে )সের্বসমেত একাদশ প্রকারের 
পণঠ আছছে,) তন্মধ্যে তিনটিকে প্রকৃতিপাঠ ও আটটিকে বিকৃতিপাঠ বলে। 
(দংহিতাপাঠ, পদপাঠ, ও ক্রমপাঠ এই তিনটি হইল প্রকৃতিপাঠ) / তন্মধ্যে 
ংহিতাপাঠকে যোগা প্রকৃতি এবং অন্য ছইটিকে বূঢ়া গুকৃতি বগ। হয়। 
আটটি বিকৃতি পাঠের নাম জট, মাল।, শিখা, লেখা, ধ্বজ, দণ্ড, রথ এবং 
ঘন। ইহাদের প্রত্যেকের নামের পুর্বে “ক্রম” শব্দটি পাঠ করিতে হয় অর্থাং 
ক্রমজটাপা1ঠ, ক্রমমালাপাঁঠ এইরুপ বলিতে হইবে । সংক্ষেপে জটাপাঠ, 
মালাপাঠ্, শিখাপাঠ ইত্যাদি বলা হয়। বযাড়ীমুনি তার জটাপ্টল গ্রন্থে 
উপরি উক্ত বিষয়টি শ্লোকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন-_ 
“জট1-মালা-শিখা লেখা ধবজে। দণ্ডোরথোঘনঃ । 
অফ বিকৃতয়ঃ প্রেজাঃ জরমপুর্বা মনীষিভিঠ ॥ 
এই একাদশ প্রকারের পাঠের মধ্ো (সংহিতাপাঠের, পরেই পদপাঠ 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন] (ইউওরের অরণ্যকে পদপ1ঠ দুষ্ট হয়)সুতরাং পদপাঠ 
এতরেয় আরণ্যক, খকৃ প্রাতিশাখ্য নিরুক্ত প্রভৃতি গ্রস্থের কাল অপেক্ষা 
পূর্ববর্তী ।) বিকৃতিপাঠগুলির মধ্যে জটাপাঠ ও দণ্ডপাঠ গুরুত্বপূর্ণ এবং 
অবশিষ্ট বিকৃতি পাঠের উৎস, শিখাপাঠ জটাপাঠকে অনুসরণ করে এবং 
মালা, লেখা, রথ ও ধ্বজ পাঠের উৎস হইতেছে দণ্ডপাঠ। ঘনপাঠের উৎস 
জট ও দণ্ড উভয়ই । এখন আমরা এই তিনপ্রকার প্রকৃতিপাঠ ও আট 
প্রকারের বিকৃতিপাঠ, সর্বসমেত একাদশ প্রকারের বেদমন্ত্রপাঠের অর্থাং গুত্যেক 
প্রকার পাঠের লক্ষণ দৃষ্টাস্তসহ বুঝাইয়। দিব। খগ্বেদের প্রথম খকৃরটিকেই 
আমর! দৃষ্টীত্তদ্বরূপ গ্রহণ করিব । প্রথম খকুটি আমাদের সুবি দিত,» 
'অগ্নিমীডে পুরোহিতং 
যজ্জষ্য দেবস্বত্িজম্‌ ॥ 
হোতারং রতবধাতমম্‌ 8 (খ ম-১,১,১) 
এই খাকের একাদশ প্রকার পাঠভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রদশিত হইতেছে, 
(১) সংহিতাপাঠ £-বেদের সংহিতাভাগে-মন্ত্রট যেমন লিপিব্ছধ আছে 
অবিকল সেইভাবে পাঠ করাকেই সংহিতা, প1ঠ বলে। 
অতএব উল্লিখিত খক্টি যেরূপ ভাবে উদ্ভুত হইয়াছে 
মংহিতাপাঠে ঠিক তদ্রপই পাঠ করিতে হইবে । 


সংহিতাপাঠ 


বেদ পাঠের বিবিধ গ্রকার ৭৩ 


(২) পদপা £--একটি খকের প্রত্যেকটি পদ ব৷ 
শব্দ স্বতন্ত্ররপে সক্ধিবিচ্ছেদ করিয়া ও সমাসবদ্ধ পদকে 
ব্যস্ত করিয়৷ দেখান হইয়াছে । আলোচ্য খকৃটির পদপাঠ এইরূপ হইবে, 

অগ্শিমু। ঈড়ে। পুরঃ 9 হিতম্। 
যজ্ঞস্য । দেবম্‌। খাতিজমূ। 
হোতারম্। রত 5 ধাতমম্ ॥ 

এই পদপাঠে 'পুরোহিতম্” ও 'রত্রধাতমম্‌* সমস দ্বইটিকে বাস্তরূপে 
দেখান হইয়াছে যথা 'পুরঃ 5 হিতম্‌” এবং “রত ৪ ধাতমম্‌', ইহার মধ্যে 
ব্যাসসৃচক “5৮ চিহৃটিকে অবগ্রহ ধলে। শাধলাখষি খগ্বেদের পদপাঠ 
রচনা করিয়াছেন; তজ্জন্ত ইহাকে শাকল) সংহিতাও বলা হয়। তিনি 
খকৃসংহিতার সকল মন্ত্রের পদপাঠ রচন) করিয়ণছেনঃ কেবল ছয়টি খকের 
পদপাঠ রচন! করেন নাই, সেই ছয়টি খকু হইল ৭-৫৯-১২, ১০-২০-১, 
১০-১২১ ১০, ৯০-১৯০-১, ২, ৩; কেন করেন নাই তাহা জানা যায়না; কেহ 
কেহ বলেন তিনি এই ছুট খকৃ মৃলসংহিতার অন্তর্গত কিনা এ বিষয়ে 
সন্দিহান ছিলেন ।) 


পদপাঠ 


র (৩) ক্রমপা$ £_ ক্রমপাতে একটি খকের দুইটি করিয়া 
ক পদ (০759) এক একবারে গৃহীত হয় এবং প্রথম পদ ও 
অন্তিম পদ বাতাঙ মধ্যবর্তী সকল পদই দুইবার করিয়] পঠিত হয় । যথা, 
'অগ্নিম্‌ ঈড়ে। ইঈড়ে পুরে।হিতম্‌। প্ুরোহিতং যজ্ঞম্য । 
যজ্ঞষ্য দেবমূ। দেবম্‌ খতিজম্। খাত্বজং হোতারম্। 
হোতারং রতুধাতমম্‌ ॥? 
এই ক্রমপাঠে গ্রথম পদ “অগ্িমূ' এবং আতন্তিম পদ 'রত্ুধাতমম্' ব্যতীত 
প্রতিপদ দুইবার করিয়া পঠিত হইয়াছে । আক্ষরিক প্রতীকের মাধ্যমে 
ক্রমপাঠকে এই ভাবে বুঝান যাইতে পারে-- 
এক ত্বই, দ্ুই তিন, তিন চার, চার পাঁচ, পচ ছয়, ছয় সাত, সাত আট 
ইত্যাদি । ক্রমপাঠ প্রক্ষিপ্ত নিবারণের একটি উপায় সন্দেহ নাই কিন্ত প্রথম 
ও অন্তিম পদ দুটির দ্বিত্ব না হওয়ায় এই দুইটি পদের প্রক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবন! 
রহিয়া গেল । এই সম্ভাবনা পরবর্ভী জটাপাঠনামক পাঠের রীতিতে 
নিরাকৃত হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় বেদের ধারক ও বাহক খাষিগণ 
কিুপ সৃষ্ষমদশ্ী ও তীক্রধীসম্পল্ন ছিলেন। ক্রমপাঠকে ইংরাজিতে '50৩2 
6৮ বলা হয় অর্থাৎ কমে ক্রমে এক একটি পদ হইবার করিয়। গৃহীত হইয়াছে। 


৭8 বেদের পরিচয় 


(9) জটাপাঠ £-_বস্ত্রবয়নে বা পশমবয়নে যেমন টানাপোড়েন ব্যবহৃত 
হয় জটাপাঠের রীতি অনেকাংশে তদ্রপ বলিয়! ইংরাজিতে 
ইহাকে কেহ কেহ ৬০৬০ €65৮ আখ্যা দিয়াছেন। 
ইহাতে প্রথম ও অন্তিম পদ দুইটি তিনবার করিয়া! এবং মধ্যবর্তী পদগুলি 
প্রতিটি ছয়বখর করিয়। উচ্চারিত হয়, ষথা,-- 
“'অগ্মিম ঈড়ে, ঈড়ে অগ্নিম, অগ্রিম ঈড়ে 
ঈড়ে প্রুরোহিতং, পুরোহিতম্‌ ঈড়ে, ঈড়ে প্লুরোহিঙম্‌ 
প্ররোহিতং যজ্ঞস্য, যজ্ঞষ্য প্ুরোহিতং, পুরোহিতং যজ্ঞষ্য 
যজ্ঞস্য দেবং, দেবং যজ্ঞ্য, যজ্ঞধ্য দেবম 
এইভাবে চলিবে । আক্ষরিক প্রতীকে জটাপাঠ এইন্ধপ দীড়াইবে,-_ 
এক দ্বই, দই এক, এক দই, দুই তিন, তিন দ্বই, হই তিন, 
তিন চার, চার তিন, তিন চার, চার পচ, 
পাচ চার, চার পাঁচ, পাচ ছয়, ছয় পাচ, পাচ ছয়, ইত্যাদি। 

(৫) মাঁলাপাঠ £-ইহাকে ইংরাজিতে 10811810 180 বলা হয়। 
ইহার পাঠরীতি কঠিন । প্রথম ও দ্বিতীয় পদ পাঠ করিয়াই 
তৎপর যষ্ঠ পদ ও পঞ্চম পদ পাঠ করিতে হয়; তৎপর 
পুনরায় দ্বিতীয় পদ ও তৃতীয় পদ; তৎপর পঞ্চম পদ ও চতুর্থ পদ। পুনঃ 
পুনঃ অভ্যাস ব্যতীত এই দুরূহ পাঠরীতি আয়ত করণ কঠিন। অন্মিমীড়ে... 
খাকের মালাপাঠ এইরূপ,-- 

“অগ্নিম্‌ ইড়ে, ধাত্বিকং দেবম্‌। ইড়ে প্লুরোহিতং, দেবং যজ্জস্য 
প্ুরোহিতং যঙ্ঞষ্য, যজ্ঞষ্য পুরোহিতম্‌ । যজ্ঞষ্য দেবং 
প্রোহিতম ঈড়ে । দেবম খাত্বিজম, ঈড়ে অগ্মিম 1” 

এই পাঠের আক্ষরিক রূপায়ন এইরূপ হইবে,_- 

এক দ্বই ছয় পাঁচ ॥ ছুই তিন পাঁচচার॥ তিনচার চার তিন। 
চার পাচ তিনদুই ॥ পাঁচছয়দ্ই এক। ইত্যাদি। 

পাচ ছয় রকমের ফুলের মাল গাঘিতে হইলে যেমন এ কয়রকম ফুলকেই 
দ্বরিয়! ফিরিয়! গাখিতে হয় এই পাঠক্রমেও তজ্রপ পীচ ছয়টি পদের পুনঃ 
পুনঃ যথাক্রম এবং বিপরীতক্রমে পাঠ করিতে হয় বলিয়] ইহাকে মাল। পাঠ 
সংজ্ঞা! দেওয়। হইয়াণাতে । এই তত্ব নিয়ের শ্লোকে বাক হইয়াছে) 

“মাঙ্গ। মালেব প্ষ্পামাং পদানাং গ্রন্থিনী হিসা। 
আবর্তে অয়ন্তষ্যাং করম-বুং্রম-সংক্রমাঃ 8, . 


জটাপাঠ 


মালাপাঃ 


বেদ পাঠের বিবিধ প্রকার ৭৫ 


(৬) লেখাপাঠ £_ ইহাকে ইংরাজিকে 125 768৮ বল! হয় । জ্রম- 
' পাঠের বিপর্যযাস ইহাতে ঘট হয় ; কখনও ঘুইটি পদ, 
কখনও তিনটি পদ একত্রে পাঠ করা হয়, যথাক্রম ও 
বিপরীতক্রম উভয়দূপে । আগলোচা ধকটির লেখাপাঠ এইজপ ঈখড়াইবে,- 
'অন্সিফ্‌ ঈতে, ঈড়ে অগ্নিম্ : অগ্নিষূ ঈড়ে ; 
উড়ে পৃরোহিতং যজ্ঞস্য ; যজ্ঞফ্য পুরোহিতম্‌ ঈড়ে ; 
ঈড়ে প্ুরোহিতম্‌ ; প্ুরোহিতম্‌ ষজ্ঞষ্য' ইত্যাকাঁরে পঠিত হয়। 
আক্ষরিক প্রতীক এইরূপ হইবে,_- 
এক দুষ্ট, দ্ই এক. এক দই ॥ দই তিন চার; চার পাচদ্বই; 
তই তিন; তিন চার, ইত্যাি। 
লেখা পাঠের লক্ষণ নিয়ে উদ্ধৃত প্লোকে বলা হইয়খছে,__ 
“জ্রম'দ্‌ ছিত্রিচতুঃ-পঞ্চপদক্রমমুদাহরেং। 
পৃথক পৃথক্‌ বিপর্যস্য লেখামাছঃ পুন ঃক্রমাৎ 
লেখাপাঠকে রেখাপাঁঠও বলা হয় । 
(৭ শিখাপাঠ £--ইহা জটাপাঠের অনুরূপ, কেবঙগ এই পার্থক্য যে 
জটাপণঠে দুটি করিয়! পদ এক একবাবে উচ্চারিত হয়; 
ইহশতে মধো মধ্যে অথবা তৃতীয় চরণে, ষ্ঠ চরণে, নবম 


চরণে তিনটি করিয় পদ থাকে । যথা, 
“অগ্নিম্‌ ঈড়ে | ঈডে অগ্নিম্‌ ॥ অগ্নিম্‌ ঈড়ে পুরোহিতম্‌ ॥ 


ঈডে পুরোহিতম ॥ পুরোহিতম ঈড়ে ॥ ঈড়ে প্ুরোতিতং হজ্ঞয্য ॥ 
প্ুরোহিতং যজ্জস্য ॥ যজ্ঞস্য প্ুরোহিতম্‌ ॥ পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবম ॥ 
য্ঞ্য দেবম ॥ দেবং যজ্ঞষ্য ॥ যজ্ঞষ্য দেবম্‌ খাত্বিজম- ॥? 

এই প্রকারে পাঠ চলিতে থাকিবে। ইনার পাঠক্রম অক্ষর প্রতীকে 


বৃঝবাইতে হইলে এইরূপ ঈীভাইবে,__ 
“এক ত্বই ॥ দই এক ॥ একত্বই তিন ॥ 


হই তিন ॥ তিনত্বই॥ দুই তিনচার॥ 
তিন চার ॥.চার তিন ॥ তিন চার পঁধচ ॥ 
চার পাচ ॥ পাচ চার ॥ চার পাচ ছয় ॥ 
এইবূপ চলিবে । | 
(৮) ধ্বজপাঠ.- ইহাতে প্রথমে অবিকল ক্রম পাঠের ল্রায় ছয়টি পদ 
উচ্চারণ করিয়! তৎপর বিপরীত ক্রমে সেই হয়টি পদের 


পাঠ বিহিত ; বথা--- 


লেখাপাঠ 


শিখাপাঠ 


ধ্বজপাঠ 


৭ষ& বেদের পরিচয় 


অগ্রিম ঈড়ে। ঈড়ে প্ুরোহিতমহ। প্ুরোহিতং যজ্ঞস্য । 
প্ুরোহিতং যজ্ঞস্ম । ঈড়ে গ্ুরোহিতমং। অগ্লিম্‌ ঈড়ে | 
যজ্ঞষ্য দেবম্‌। দেবম খত্বিজমহ। খাত্বিজং হোতারম:। 
ধাত্বিজং হোতারম । দেবম খাত্বিজম। যজ্ঞস্য দেবম। 

ইহাতে প্রথম চরণ ঠিক ক্রম পাঠের অনুযায়ী । দ্বিতীয় চরণ তাহার 

বিপরীত । তৃতীয় চরণ ক্রম পাঠ অনুযায়ী, চতুর্থ চরণ তাহার বিপরীত । 
এইভাবে ধ্বজপাঠের উচ্চারণ ক্রম চলিতে থাকিবে । ইহার আক্ষরিক রূপায়ণ 
এইর্লাপ,-- 

এক দই, দ্বই তিন, তিন চাঁর। তিন চার, দ্বই তিন, একদ্ৃই। চার 

পাচ, পাঁচ ছয়, ছয় সাত। ছয় সাত, পাঁচ ছয়, চার পঁচ। এই ভাবে 
চলিতে থাকিবে ! 

(৯) দণ্ডপাঠ £ ইহাতে ক্রম পাঠের ছুটি দুটি পদ যথাক্রমে তিন তিনবার 
উচ্চারিত হয়, কেবল দ্বিতীয়বার বিপরীত ক্রমে পাঠ 
করিতে হয়, যথা 

'আগ্মিম ঈড়ে। ঈড়ে অগ্নিম্‌। অশ্িম ঈড়ে। 
ঈড়ে পুরোহিতম্‌। প্ুরোহিতম্‌ ঈড়ে অগ্মিম্‌ ।, 
ইত্যাকারে পাঠ চলিতে থাকিবে । আক্ষরিক রূপ এইভাবে হইবে, 
এক দুই ॥ দুই এক ॥ একদ্বই 
দই তিন ॥ তিনদ্রই এক! 
দণ্ড পাঠের লক্ষণ নিগ্মের শ্লোকে নিবদ্ধ আছে ;-- 
'ক্রময়ুক্তা বিপর্ষস্য পুনশ্চ ক্রমমুক্তরম্‌। 
অর্ধচাদেব সুক্তোহয্* ক্রযদণ্ডোইভিধীয়তে 1: 
(১০) পাও কপার ধার! এবং তাহার বিপরণত ধার1 এই দ্বইটি 
মিশ্রিত করিয়! রথপাঠের সৃষ্টি হইয়াছে । রথপাঠ গ্ুই 
প্রকারের হইতে পারে, একটি চরপণের একপাদ বা এক 
অংশ ধরিয়া অথব। সমগ্র চরণ ধরিয়]। 
(1) প্রথয প্রকারটি এইরূপ হবে £-_ 
সমিধাগ্রিম্‌ অগ্নিং সমিধা! | ছৃতৈর্বোধয়েং, বোধয়েখ ঘ্ৃতৈঃ সমিধা 
অগ্রিম ॥ ইহার আক্ষরিক দূপ হইবে,-এক দই দ্ই এক। তিন চার, চার 
তিন, এক হই ॥ 

(1) দ্বিতীয় প্রকারটি এইক্ধাপ £-- 


দণুপাঠ 


রথপ1ঠ 
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অগ্রিম ঈড়ে যক্্স্য দেবমূ ॥ ঈড়ে অগ্রিম দেবং যজ্ঞস্য ॥ অগ্নিমূ ঈডে 
ঈড়ে প্ুরোহিতম্‌ ॥ যজ্ঞস্য দেবং দেবমূ খাতিজম্। ইহার আক্ষরিক রূপ 
হইবে--এক ছ্ৃই চার পাচ ॥ ই একর্পাচচার। একই দ্ইতিন। চার 
পাচ পাচ চার ॥ 
(১৯) ঘনপাও২--ইহাতে প্রথম চাবিটি পদ দুইটি হুইটি করিয়! ঠিক জট! 
পাঠ অনুষায়ী পাঠ করিতে হয়; তৎপর তিনটি করিয়া 
ঘনপাঠ পদ যথাক্রমে, বিপরীতক্রমে ও বিপর্ষস্তভাবে উচ্চারণ 
করিতে হয় । যখা,-_- 
'অগ্নিমু ঈড়ে। ইড়ে অগ্নিম্। অগ্নিম্‌ ঈড়ে গপুরোহিতম্‌। 
পুরোহিতম্‌ ঈড়ে অগ্রিম । অগ্রিম ঈড়ে পুরোহিতম্‌। 
ঈড়ে পুরোহিতম্। পুরোহিতম্‌ ঈড়ে। প্রুরোহিতং যজস্য। 
যজ্ঞস্য পুরোহিতম্‌ ঈড়ে। ঈড়ে পুরোহিতং যজ্জস্য ।-* 
এই ভাবে চলিবে । পাঠরীতির আক্ষরিক রূপ এই,-_ 
এক দুই । দুই এক। এক হই তিন। তিনদই এক। একই তিন। 
ছুই তিন। তিনদ্বই। দ্ইতিনচার। চার তিনদ্ই। ছইতিনচার। তিন 
চার। চার তিন। তিন চার পাচ। পাচ চার তিন। তিন চার পাচ। এই 
রূপ চপিতে থাকিবে। | 
উপরে উল্লিখিত একাদশ প্রকার পাঠকে দ্বই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে, 
-নির্ভজ এবং শ্রতৃপ। সংহিতায় যেরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ বা শ্রুতিধৃত 
আছে অবিকল তদ্রপে পাঠ করাকে নির্ভজ পাঠ কহে এবং তাহ হইতে 
ব্যতিক্রম হইলেই তাহাকে প্রতৃণ পাঠ বলা হয়। অতএব কেবলমাত্র সংহিতা 
পাঠই নির্ভজের অন্তর্ভুক্ত, অবশিষ্ট পদ, ক্রম, জটা, মালা, শিখা, লেখা, ধ্বজ, 
দণ্ড, রথ ও ঘন নামক দশ প্রকারের পাঠই প্রতৃণ পাঠের অন্তর্ভুক্ত হইবে। 
মূলের অবিকল পাঠ একমাত্র সংহিত] পাঠেই রহিয়াছে তজ্জ্) উহাই একমাত্র 
নির্ভ্জ পাঠ বলিয়। গণ্য। 
সহন্র সহত্র বর্ষ পূর্বে যখন এইসকল বিভিন্ন পাঠরীতি সৃষ্টি হইয়াছিল তখন 
ছাপাখান। বা. মুত্রণধন্্ও ছিল না এবং লিখন রীতিও প্রচলিত হয় নাই। 
প্রাচ্য ও প্রতীচ) অধিকাংশ বিদ্বানের মতে খ্ষট পুর্ব অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে 
ভারতে লিখন রিজ্যা (৮ ০01 00008) ছিল না। চারি সহত্র বর্ষ পুর্বে 
এতগুলি বেদ-মস্ত্রের এত প্রকার বিভিন্ন পাঠ ও জটিল পাঠ কেবল মুখে মুখে 
শ্রবণ করিয়া-তদানীত্তন আর্ষগণ ভ্তিতে যথাযথ ধারণ করিতেন এবং 
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এইভাবে পৃর্বাচার্যগ্গণের মাধ্যমে উত্তর সাধকগণ সমুত্রতুল্য বিশাল বৈদিক 
বাজ্ময় অবিকৃতরূপে লাভ করিয়াছেন। যে অলোকসামণন্তধ অমানবীয় 
প্রতিভাবলে, খতদ্তর! প্রজ্ঞায় বৈদিক আচার্ষগণ এই বিশাল বেদ শাস্ত্র বিভিন্ন 
পাঠ সহ কণ্ঠস্থ করিয়। অবিকৃত ভাবে রক্ষা করিয়। গিয়াছেন ও প্রক্ষেপাদিদোষ 
নিবারণার্থ অক্লান্ত সারস্বত সাধনাবলে ও লোকোতিরমনীযাসহকারে বেদরক্ষার 
নান। উপায় উদ্ভাবন করিয়! উত্তর সাধকদদিগকে অপরিশোধ্য খণে আবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন তাহ। চিন্তা করিলে মানব বিল্ময়ে হতবাক হইবে, সুপ্রাচীন 
কালের ভারতীয় আর্ষগণের মনীষার জয়গানে দি্‌মগুল মুখরিত হইয়। 
টঠিবে । 
সংহিতাপ1ঠ, পদপাঠ, ক্রমপাঠ প্রভৃতি নান! প্রকারের বেদপাঠের 

ফলশ্তি ও প্রশংস! শিক্ষা গ্রন্থে দৃষ্ট হয় । যাজ্ভবন্থা-শিক্ষায় কয়েকটি শ্লোকে 
এই সকল বিভিন্ন পাঠের প্রশন্তি কর! হইয়াছে,-_ 

“সংহিতানয়তে সূর্যপদং চ শশিনঃ পদ্‌। 
বিভিন্ন প্রকারের 
পাঠের ফল ও প্রশস্তি ক্রমশ্চ নয়তে সৃক্ষ্ষং যতংপদমনাময়ম্‌ ॥ 

কালিম্দী সংহিতা জ্ঞেয়। পদযুক্ত। সরস্থতী । 

ক্রমেনাবর্ততে গঙ্গাশভ্ভোরবানীতু নান্থ। ॥ 

যথ। মহাহ্দং প্রাপ্য ক্ষিণ্ডে! লোস্ট্রো বিনশ্যতি ৷ 

এবং দ্বশ্ত্রিতং সর্বং বেদে ত্রিবৃতি মজ্জতি ॥; 

সংহিতা, পদ ও ক্রম এই তিন্‌ প্রকার পাঠের ফল প্রশংসাচ্ছলে খাবি বর্ণন। 

করিতেছেন ।( সংহিতাপাঠের ছারা সূর্লোক, পদপাঠের দ্বার চজ্রলোক এবং 
ক্রমপাঠের দ্বারা সৃঙ্ম অক্ষয় লোক লাভ কবা যায় ) সংহিতাপা্ কালিন্দী বা 
বন্তুনা স্বরূপ, পদপাঠ সরস্থতী স্বরূপ এবং ক্রমপাঠ গঙ্গাস্থরূপ অর্থাৎ তত্তংনর্দীতে 
স্লানের কল, দান করে; মহাদেবের এই বাকা কখনও অন্যথ হইবার নহে। 
মন্থাহদদের গভীর জলে লোস্ট্ী নিক্ষেপ করিলে তাহ! যেমন বিলুপ্ত হয়, তদ্রপ 
সংহিতাপদ ক্রমানুযায়ী। বেদ পাঠ করিলে সক পাপ বিধৌত হইয়। যাল্স। 
মাস্ষের যাহাতে প্রবৃতি হয় তজ্ঞান্। এইভাবে উপাদের ও প্প্য কর্মের প্রশংস। 
বেদাঞ্গে, ত্রান্মপগ্রন্থে দৃষ্ট হয় । যাহার প্রশংসা কর: হয় তত্রপ কর্মে মানুষের 
প্রবৃত্তি হয় এবং যাহার নিন্দা! কর! হয় তাহার প্রতি সাধারণতঃ মানুষের 
বিস্ৎক্ঞা আসে । মীমাংসা-দর্শনের বিবিধ চায়ের মধ্যে একটি তায় 'ষং ভঁয়তে 
গছ বিখীয়তে যঙ্লিন্দাতে তল্লিযিধাতে! অর্থাৎ যাহার প্রশংসা কর! হয় তাহাকে, 
বিধি রূপে স্থাপন কর! হয়, তাহার অনুষ্ঠানের জনক প্রণোঁফিত করা হয়; 
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ঘাহার নিন্দা করা হয় তাহার অনুষ্ঠানের নিষেধ করা হয়; যাহ! প্রশংসিত 
তাহ! বৈধ বা বিহিত, যাহা নিন্দিত, তাহ! নিষিদ্ধ। এই সকল প্রশংসাকে 
সাধারণতঃ অর্থবাদ বল] হয়। সূর্যলোকপ্রাপ্তি, চক্্রলোকপ্রাপ্তি, প্রভৃতি 
প্রশংসার আক্ষরিত অর্থ উদ্দিষ্ট নহে, প্রশংসাচ্ছলে ততপ্রতি বেদাধ্যায়ীকে 
আকর্ষণ করাই উদ্দেশ্য; এই জাতীয় প্রশংসাকে এইজন্য অর্থবাদ বলে। 
বিধিবাক্যের সঙ্গে বিধির প্রশংসাত্মক ষে বাকা অনুগমন করে তাহ! অর্থবাদ ; 
আক্ষরিক অর্থ তাহার লক্ষ্য নহে, বিধির স্ততিব্যাজে বিধির প্রতি অনুষ্ঠাতার 
চিত্তের আনুকূল্য সম্পাদনই তাহার মুখা উদ্দোশ্য । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
বেদের স্বর ( ০০928 ) 1)” 


লৌকিক সংস্কৃত হইতে বৈদিক সংস্কৃতের একটি বিশেষ পার্থক্য হইতেছে, 
লৌকিক সংস্কৃতে স্বরের, &০০০ এর প্রয়োগ নাই, বৈদিক সংস্কৃতে স্বর একটি 
বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে । স্বরের জ্ঞান না থাকিলে কেবল 
যে বেদ পাঠ অশুদ্ধ হয়, তাহা নহে, অর্থবোধেরও ব্যাধাত ঘটে। একই শবের 
বর্ণরাশির উপর পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্বরের প্রয়োগ পৃথক্‌ পৃথক্‌ হয়। সাধারণতঃ 
বেদে তিনটি স্থরের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, উদাত, অনুপাত ও স্বরিত। পাণিনি, এই 
তিনটি শ্বরের লক্ষণ দিয়াছেন, 
উদাত--“উচ্চৈরুদাতঃ, (4১০০০ ০01 [২9195৫ /৯০০০06 ) 
অনৃদাত-_'নীচৈরুনুদাতঃ' (91855 4১০০6106) 
স্বরিত--_'সমাহারহ স্থরিতঠ' (01100107852 4০০০0 ) 
উদাত্ত অর্থাং স্বরের উত্থান এবং তাহার বিপরীত হইল অনৃদাত, ন উদাত্ত 
অর্থাং স্বরের যে স্থলে উত্থান নাই। উদ্াত ও অনুদাত্ের মাঝামাঝি হইল 
স্বরিত স্বর ৷ উদাত স্বর হইতেও সামান্ উদ্ধে উঠিয়] ('উদ1তাদপি উদাততরা) 
ক্রমশঃ অনুদাত্তের দিকে তার গতি । 
বেদমন্ত্রে কয়েকটি চিহের দ্বার! এই তিনটি স্বর প্রদপিত হইয়াছে। খক্‌- 
সংহিতার প্রথম খক্‌ দ্ৃষ্টান্তিস্বূপ প্রদপিত হইতেছে, 


চি) 
লি) 


ূ ূ 
'অন্নিশীড়ে পাত | 
এ নেন? 
হোতারং রতধাতমম্‌ ৪ 
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দই প্রকারের স্বরচিত সৃম্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে! বর্ণের নিয়ের চিহ্গুজি 
বথা--অ, পু$ ষ, ইত্যাদি অনুদাত স্বরের জ্ঞাপক। বর্ণের উপরের দণগুবং 


| | 
চিহ্ুগুলি বথা-_মী, হি, হ্য, ইত্যাদি স্বরিত স্বরের জ্ঞাপক এবং :য সকল বর্ণে 


কোনও স্বরের চিহ্ন নাই সেইগুলির স্বর উদাত্ত বুঝিতে হইবে । উদাততস্বর- 
বোধক কোনও চিহ্ৃ নাই। যেগুলি অনুদাত্তও নহে স্বরিতও নহে সেগুলি 
উদাত্ত । বেদে স্বর-প্রয়োগের বিধি সম্বন্ধে পানিণি ভার ব্যাকরণে সুত্র রচনা 
করিয়াছেন। স্বরের জ্ঞান ন। থাকিপে বেদমন্ত্রের যথার্থ অর্থ বহুস্থলে প্রতীত 
হয় ন]। 
'স্বরো বর্পোহক্ষরং মাত্র] বিনিয়োগোহর্থ এব চ 
মন্ত্রং জিজ্ঞাসমানেন বেদিতব| পদে পদে ॥' 

বেদমন্ত্রের যথার্থ জ্ঞানের জন্য স্বর, বর্ণ, অক্ষর, মাত্রা বিনিয়োগ এবং 
অর্থের জ্ঞান পদে পদে আবশ্যক । 

যদি মঞ্ত্র ব্যাহরণে স্বরের ভ্রান্তি ঘটে, অর্থ অন্যর্ধপ হইয়া যাইবে। 
এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে একই পদে স্বরভেদে সম্পুর্ণ পরম্পরবিরুদ্ধ অর্থ 
প্রকাশ করে। যেমন 'ইন্দ্রশত্র' পদটির দ্বই প্রকার অথ হইতে পারে 
ঘইই রকম সমাসভেদে। 'ইন্ত্রস্য শত্র,_'হজ্দ্রের শক্র' ষণ্তীতংগুরুষ সমস 
করিলে “ইজ্রের শত্র' অর্থ হইবে । আবাঞ 'ইজ্্রঃ শক্রুঃ যস্য' ইক যার 
শক্র, বনুত্রীহি সমাস করিলে বপরণত অর্থ হইবে। লোকিক সংস্কতে 
কালের ভ্রোতে স্বরচিহণ গুপ্ত হওয়ায় স্বপহীন ( 4১০০6011699 ) 'ইস্্রশক্র' 
শব্দ উচ্চারণ করিলে বুঝিবার উপায় নাই, ইহা-তৎপুরুষ সমস, ন। 
বহুত্রীহি সমাস; কিন্ত বেদমন্ত্রে স্বরচ্ছ্ গ1কায। উচ্চারণ মা বুঝা 
যাইবে ইহ! কোন্‌ সমাস হইবে। যদি পদটির আদিতে উদাত (আছাদাত) 
হর থাকে তাহ] হইলে বগুত্রীহি হইবে এবং যদি অন্তে উদাত (অন্োদাত্ত) 

স্বর থাকে তাহা! হইলে তৎগ্ুরুষ সমাস হইবে । এই 
সবরের সহিত অর্থের 
সম্বন্ধ “ইন্্শক্র' শব্দটি লইয়া] একটি সুন্দর আখ্]ায়িক। আছে; 
তাহাতে স্বরের তলে কিন্ধপ বিপর্যয় ঘটিতে পারে তাহ 

দেখান হুইয়াছে। ইত্ট্রের প্রতি আক্কোশবশতঃ বৃত্রাসুরের পিতা বর প্রার্থন! 
করিলে তাহাকে প্রত্যহ 'ইন্দ্রশক্রবর্ধন্ব' মন্ত্রে যজ্ঞগ্নিতে আন্তি দিতে 
বলিলেন। এখানে শক্রর অর্থ ঘাতক এবং তংগ্ুরুষ সমান হইবে? অর্থ 
হইবে ইন্দ্রের শক্রু অর্থাৎ ইত্ড্রের ঘাতক বুধ প্রাপ্ত হউক। তৎুকুষ সমাসের 


বেদের স্বর ৮৯ 


অন্তে উদাত্ত হইবে। পাশিনি সমাসধ্য (৬-১-২২৩) সৃতে ইহা! বলিয্বাছেন । 
কিন্তু বৃত্রাস্ুরের পিতা ভুল করিয়! প্রত্যহ বৃত্রের বলাধান জন্য আহুতি প্রদণন 
কালে 'ইন্ত্রশক্র' পদটির আদিতে উদাত ব্যবহার করিয়াছিজেন। ফলে উহা 
ই বহুব্রীহি হইয়া পড়ে এবং অর্থ দাড়ায় “ইন্দ্র শত্রু (ঘাতক) 
আখ্যায়িক। যাহার? ; তাহার এই বিষমভ্রান্তি জন বৃত্রের বলাধান 

না হইয়] ইন্দ্রেরই বলাধান হইতে লাগিল. এবং শেষে 
ইন্জ্রই বৃত্রকে বধ করিলেন । সবরের ভ্রান্তি হইতে কি দারুণ সর্বনাশ ঘটিতে 
পারে এই আখ্যায়িক1 তাহার স্বলন্ত দৃষ্টাস্ত। নিরুক্ত গ্রন্থে উদ্ধত নিয়ের 


শ্লোকের এই আধ্যাসিকাটির উল্লেখ আছে,-.. 
'মন্ত্রো হীনঃ স্বরতে। বর্ণতো। ব। 
মিথ্যা! প্রমুক্তে! ন তমর্থমাহ ॥ 
সবাগবজে! যজমানং হিনস্তি 
যথেক্দ্রশক্রঃ স্বরতোহপরাধাৎ ॥, 


অর্থাৎ মন্ত্র ব্যাহরণে যদি স্বরের ব1 বর্ণের ক্রটি ঘটে তাহা হইলে ইপ্সিত অর্থ 
প্রসব করে না। ক্রটি যুক্ত মন্ত্রের ব্যাহতি বজ্ঞ স্বরূপ হইয়া যজমানের ক্ষতি 
সাধন করে যেমন “ইন্দ্রশত্রু” শবটির স্বরের বিচ্যুতি ঘটায় বৃত্র ইন্দ্র ঘারা নিহত 
হইয়াছিল এবং মন্ত্রেরে ফল বিপরীত হইয়াছিল। এই শ্লোকট ঈষং 
পরিবপ্তিতরূপে পতঞ্জলির মহাভাস্কেও দৃষ্ট হয়, মাত্র প্রথম চরণটির পাঠ 
একটু পৃথক। নিরুক্তের প্রথম চরণটি, 'মস্ত্রোহীনঃ স্বরতো৷ বর্ণতে। বা, 
মহাভাব্্যে “পৃঃ শবঃ স্বরতো। বর্ণ তে] বা' পাঠে পর্যবসিত হইয়াছে । কেবল 
ছন্দোবদ্ধ ব' পদ্যময় মন্ত্রেই যে তিন প্রকার স্বর থাকিত তাহ? নহে, যদ্ধুর্বেদের 
গদ্যময় অংশে এবং গদ্যে রচিত তৈতিরীয় ও শতপথ ব্রাঙ্গণ গ্রস্থেও স্বরের 
প্রয়োগ দুষ্ট হয় । (একই পদে বর্ণভেদে স্বরাধাত জন্ত অর্থের পরিবর্তন 
বরারিরনারা ইংরাজী ভাষাতেও দৃষ্ট হয়। ইংরাজী শবে স্বর ব। 
গুরুত্ব £১০০610 একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়। রহিয়াছে। 

একটি দ্ফীত্ত দিলে বিষয়টি সরল হইবে যেমন 
ইংরাজীতে ৭০০0৫০৮ শবটি বিশেহ্যও (০ ) হইতে পারে, আবার 
ক্রিয়াপদও (৬৩৮) হইতে পারে। বিশেষ্ত হইলে অর্থ হইবে 'আচরণ+ 
এবং ক্রয়! হইলে অর্থ হইবে "চালনা করা, এখন .০0000০0 শবটি কেহ 
উচ্চারণ করিলে আমর। কি করিয়। বুঝিব ইহা বিশেস্তপদ অথব ক্রিয়াপগ। 
হরের প্রয়োশেই বুকিতে পার] যাইবে । বিশেষ্য হইলে শব্দটির প্রথমাংশে 
স্বরাভিথাত হইবে 0০74-48০% অর্থ হইবে আচরণ। 
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ক্রিয়াপদ হইলে শব্দটির শেষাংশে স্বরাভিষঘাত হইবে ০০-৫০০৫,--অর্থ 
হইবে চালনা কর1। 

সংস্কৃত ভাষায় “তে” শবকটির দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। যদি “তদ্‌। 
শকের প্রথমার বহুবচন হয়, অর্থ হইবে 'তাহার। আর যদি মুম্বদ্‌ শবের 
ষষ্ঠীর একবচন হয় অর্থ হইবে "তোমার, । লৌকিক সংস্কতে স্বর না থাকায় 
কেহ 'তে' শব্দ উচ্চারণ করিলে কোন্‌ অর্থটি বক্তার অভিপ্রেত ধরণ কঠিন 
কিন্ত বৈদিক সংস্কৃতে ইহা শ্রবণ মাত্র বলিতে পার! যায় অভিপ্রেত অর্থ 
কোন্ট। যদি স্বরমুক্ত হয় তবে অর্থ হইবে 'তাহার]”, যদি স্বরমুক্ত 
(4০০6015) না হয়, অর্থ হইবে “তোমার'। এইরূপ 'ভৃমন্' শকের 
প্রথমাংশে (25 89119016) স্বরাধাত হইলে পৃথিবী এবং অন্তিমাংশে (8081 
৪1190]9) স্বরাঘণাত হইলে অর্থ হইবে ভূম] অর্থাৎ প্রাচুর্য । 

সংস্কতে যেমন একই শব্দ 'ইন্দ্রশক্র' স্বরের স্থানভেদে দ্ব্ট টি বিপরীত অর্থ 
প্রকাশ করিতে পারে গ্রীক ভাষাতেও তদ্রুপ বহুশব স্বরের স্কান পরিবর্তনে 
সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিতে পারে । গ্রীকৃভাষায়, 
বিশেষ করিয়া প্রাচীন গ্রীকৃভাষায় স্বরের প্রয়োগ অতি 
গুরুত্বপুর্ণ । গ্রীকৃ “80:০০:০৪, শব্দটির ছুটি সম্পূর্ণ 
পরম্পর বিরুদ্ধ অর্থ সম্ভব যথা «পিতৃহস্তা' এবং “পিতা কর্তৃক হত? ; উপাস্তে 
স্বরাঘাত হইলে *পিতৃহ্স্ত)” অর্থ হইবে এবং উপাস্তের পূর্বাংশে স্বর)ঘাত হইলে 
অর্থ হইবে "স্বীয় পিতা কর্তৃক হত” । গ্রীক্‌ 4.11)০৮০1০5 শকটির উপাস্তাংশে 
স্বরাঘাত হইলে অর্থ হইবে প্রস্তর নিক্ষেপ করা” কিন্ত উপান্ধের পূর্বাংশে 
(81065001) স্বরাঘাত হইলে অর্থ হইবে,-“নিক্ষিপ্ত গুস্তর কর্তৃক আহত*। 

পাণিনি সৃত্রে বল! হইয়াছে মর হইতে কাহাকেও আহ্বান করার সময় 
প্ুঁতস্থর প্রয়োগ কর] হয়। আরও অন্য কারণ আছে । বৈদিক যজ্ঞের মন্ত্রে 
প্রত হবরের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা অধ্বর্যু যজ্ঞাগ্সিতে আন্তি 
দানের পুর্বে হোতাকে মন্ত্র শুনাইবার জন্য “ও শ্রাওবয় শব্দে অনুরোধ 
জানান । কথঞ্চিং দূর হইতে অধর হোতাকে এই উক্তি করেন বলির পুত 
স্বরের প্রশ্নোগ হইয়াছে। 

ঘ্বতস্বর £-_দ্তম্থরের প্রয়োগ বেদে দৃষ্ট হয়। হনব রবর্ণ পাঁচটি_ অ, ই, 
7. উ,খা, ৯ এবং দীর্ঘ স্বরবর্ণ আটটি--আ।, ঈ, উ, খা, এ এ, 
ও ওঁ । উচ্চারণে তত্ব স্বরবর্ণ একমাত। বিশিষ্ট এবং দীর্ঘ 
সথরবর্ণ ছিমাত্র! বিপিষ্ট। প্ুতস্বর ভিলমা ব্রাবিশিষ্ট কিন্ত সবর লিখিবার 


গ্রীক ভাষায় স্বরের 
গুরুতু 


ইতন্বরের বৈপিষ্য 


বেদের স্বর ৮৬ 


জন্য স্বতন্ত্র অক্ষর বা বর্ণ নাই। দীর্ঘস্বর বোধক স্বরের উত্তর “৩” (ভিন) 
লিখিয় সেই বর্ণের প্লুতত্ব ও ত্রিমাত্রা বুঝান হয় । তুম্ব স্থরের দীর্ঘ অবস্থা হইল 
দীর্ঘস্বর ; উহ! আরও দীর্ঘ রূপে উচ্চারণ করিলে পুত হয়। এই জন্য ঘুতস্বরের 
ত্রিমাত্রা। আত, ঈ৩, উত, খত, এ৩, এঁ৩, ও৩, ও৩ এই না!তটি প্বৃতস্বর । ব্যস্তন 
বর্ণের মাত্র অর্ধ। 
“একমাত্র ভবেদ্‌ তুস্বে। দ্থিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে 
ত্রিমাত্রস্ত ভবেং দ্্ুতো ব্/ঞ্জনঞ্চার্ধমাত্রকমূ।' 
স্ব স্থরের একমাত্রা, দীর্ঘস্বরের দৃইমাত্রা, দ্ুতের তিনমাত্রা এবং বযঞ্জন 
বর্ণের অর্ধমাত্রা। কুক্কুট বা মোরগের ডাকের সহিত প্লুতস্বরের তুলনা করা 
হইয়াছে । মোরগের ডাকের স্বর গ্রামে গ্রামে চড়িতে থাকে, প্রথমে 
একমাত্র ও শেষাংশে তিনমাত্র। পুতে পরিণত হয়। 
মোরগের যতগুলি সংস্কৃত প্রতিশব আছে তন্মধো একটি হইল “কৃকবাকু? । 
বেদাঙ্গ নিরুজ্ঞ গ্রন্থে যাস্কাচার্য 'কৃকবাকু' শবটিকে কুকুটের ধ্বনির অনুকৃতি 
(90017860190600) বপিয়াছেন। মোরগের এই প্রতিশব্টিকে 'কৃ-ক- 
বা-কৃত, এইভাবে যথাধবনি পাঠ করিলে মোরগের ডাকের অনুকৃতি সুস্প্ট 
প্রতীত হইবে । মোরগের ডাক লক্ষ্য করিয়া ইংরাজী ০:০০%-৪-৫০০৫1৩- 
৫০০ কথাটিতেও এই কুক্কুট ধ্বনির অনুকৃতি সুব)ক্ত। 
শারীরিক বিকলত। জনিত বেদপাঠের অনধিকার £_ যথারীতি বেদপাঠ 
করিতে হইলে জিহ্বা, ওষ্ঠ, দন্ত প্রভৃতি বিকলতারহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, 
নচেং বিশুদ্ধ উচ্চারণ হইতে পারে না। বধিকলেক্তিয় ব্যক্তি বেদপাঠে 
অনধিকারী । যাজ্বক্ষ্য-শিক্ষায় বল। হইয়াছে, 
'ন করালে ন লন্বোষ্টো নাবাক্তে। নানুন1সিকঃ। 
গদ্গদে। বদ্ধজিহবশ্চ ন বর্ণান্‌ ব্তৃমরহতি।” 
অর্থাৎ ধীহার বদন করাল, ওষ্ঠ লম্বা, ধ্রাহীর স্বর অনুনাসিক, কণ্ঠম্থর গদ্গ্ 
( অস্পষ্ট ) ও জিহ্বা জড় ( তোতল1 ) তাহার বর্পোচ্চারণ 
2 ইন কখনও শুদ্ধ হইতে পারে না বলিয়া তিনি বেদপাঠে 
অনধিকারী । অধিকান্ীর লক্ষণ নিমের ক্লোকে প্রদত্ত 


হইয়াছে, 
“প্রকৃতির্ষষ্যকল্যাণী দস্তোক্ঠো যস্য শোভনে।। 


প্রগল্ভশ্চ বিনীতশ্চ স বর্ণান্‌ বক্তুমহতি ॥” 
--যাজ্বন্ধ।শিক্ষা- 


৮৪ | বেদের পরিচয় 


যাহার প্রকৃতি শশস্ত, দত্ত ও ওষ্ঠ সৃগ্গতিত, ধার উচ্চারণ সৃষ্পহ্ট এবং যর প্রকৃতি 
নি বিনয়গুণ সম্পন্ন অথবা যিনি সংযমী (বিনীত) তাদৃশ 
শারীরিক লক্ষণ ব্যক্তি বেদপাঠে অধিকারী । 
শিক্ষাগ্রন্থে পাঠের চতুর্দশ প্রকার দোষ এবং ছয় প্রকার গুণের উল্লেখ 
আছে। চতুর্দশ প্রকার দোষের তালিকায় যাজ্ঞবন্কা এই দোষগুলির নাম 
করিয়াছেন, অক্ষর সম্বন্ধে শঙ্কা, ভীতি, উচ্চস্বর, অব্যক্ত বা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, 
অনুনাসিকত্বর, কর্কশকণ্ঠ, মুগ্নিস্থর অর্থাৎ অত্যন্ত উচ্চস্থর, 
রিল স্থান ভ্রষট উচ্চারণ (যথা কণ্ঠস্বর জিহ্বা দ্বারা, তালব্যস্থর 
দস্তদ্বারা উচ্চারণ), কুস্বর, বিরসকণ্ঠ, বিষ্লিষ্ঠ € এক 
অক্ষরে অনেক অক্ষরের উচ্চারণ), বিষমরূপে অক্ষরকে আঘাত করিয়! 
উচ্চারণ, ব্যাকুল হইয়া পাঠ ও তালহীন ব] লয়হীন ভাবে পাঠ কর] 
পাণিনি শিক্ষায় পাঠের ছয়টি গুণ কীতিত হইয়াছে, _ 
মাধূর্যমক্ষরব্যজ্িঃ পদচ্ছেদস্ত সুস্থরঃ । 
ধৈর্যং লয়সমর্থঞ্চ ষড়েতে পাঠকাঃ গুণাঃ 
মধুর কণ্ঠে পাঠ প্রতি অক্ষরের সৃম্প্ট উচ্চারণ, পদচ্ছেদ করিয়। পাঠ, উদাত্ত 
যথারীতি বেদপাঠের অনৃদাত স্বরিতাদি যথাহ্থরে পাঠ, ধৈধ্ধের সহিত পাঠ ও 
হয়টি গুন লয়যুক্ত পাঠ,_-এই ছয়টি পাঠের গুপ। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
বেদাঙ 


। বেদাঙ্গ ছয়টি, শিক্ষা, কল্প, নিরুজ্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ । এই ছয়ুটি 
বেদাঙ্গকে বেদের ষড়ভঙ্গ ব। ছয়টি অঙ্র বল হয়। প্রধানের বা জঙ্গীর যাহা 
উপকারক তাহাকে অঙ্গ বলে। বেদের সংহিতা, ব্রাঙ্গণ আরণ্যক ও 
উপনিষং যথারীতি পাঠের, তাহাদের অর্থবোধের এবং বিনিয়োগের সহা্$ক 
এই ছয় বেদাঙক্গ। অঙ্গীবেদের শববোধ, অর্থবোধ, ক্রিয়ার সহিত মন্ত্রের 
সম্বন্ধ, পাঠের রীতি, প্রভৃতি ব্যাপারে অপরিহার্য বলিয়াই ইহাদের বেদের 
অঙ্গ আখ্যা দেওয়। হইয়াছে । এক একটি অঙ্গের ছারা এক এক প্রকার, 
প্রয়োজন সাধিত হয়। উপনিষদ্‌ গ্রন্থরাজি প্রকাশের পূর্বেই বেদাঙ্ 
প্রকাশিত বা বিরচিত হইয়াছিল কারণ উপনিষদে ছয় বেদাঙ্গের নাম দুষ্ট 


বেদাজ ৮৪ 


হয়। )যথা, প্রসিদ্ধ মুণ্ডকোপনিষদের সৃচনাতেই পর] ও অপরা উভয় প্রকার 
বিদ্যার উল্লেখ করিয়৷ অপর! বিদ্যার দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে খাধি চারি বেদ ও ছয় 
বেদ্াঙ্গের নাম করিয়াছেন,» 

'তআ্রাপরা খগ্বেদে। যজর্বেদঃ সামবেদোহথর্ববেদঃ 

শিক্ষা কল্লোব্যাকরণং নিরুক্ঞং ছন্দোজ্যোতিষম্।* (১-১) 

খাক্‌, যজু, সাম, অথর্ব এই চারিটি বেদকে এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, 

নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গকে অপরা বিদ্য! বলিয়াছেন, এবং যে 
বিদ্যা দ্বার! অক্ষর ব্রন্দ লাভ করা যায় তাহাকে পর বিদ্যা বলিয়াছেন। বেদ 
এবং বেদাঙ্গকে যে অপর] বিদ্যা বল! হইয়াছে তাহা হেয় অর্থে নহে; কেবল 
শান্্র পাঠ করিলেই শান্ত্রবেদ্য পরমপুরষকে লাভ করা যায় না; হদি যাইত 
তাহা হইলে প্রাত্যক শান্ত্র-পাঁঠকারণর ব্রন্মল'ভ হইত । ত্রহ্মদর্শন জনা আত্মজ্ঞান 
একান্ত প্রয়োজন । বেদ, বেদাঙ্গ বা শান্ত্রপাঠ আন্তিকাবুদ্ধির দুঢ়ত1 সম্পাদন 
করে, ব্রন্ম প্রাপ্তি কর।ইতে পারে না। এই অর্থে অপর বিদ্যা, বলা হইয়াছে । 
ছয়টি বেদাঙ্গকে বেদের ছয়টি অঙ্গরূপে পাণিনীয় শিক্ষায় বর্ণনা করা 


হইয়াছে ;- 
চন্দঃ পাদে। তু বেদস্য হস্তে কল্পলোহথ পঠ্যতে। 


জ্যোতিষাময়নং চক্ষুনিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে ॥ 
শিক্ষা! ঘ্রাণং তৃ বেদস্য মুখং ব্যইকরণং স্মৃতম্‌। 
তন্মাং সাঙ্গমধীত্যেব ব্রল্পলোকে মহীয়তে ॥+ 
(পাণিনীয় শিক্ষ1, ৪১, £২) 
অর্থাং ছন্দ বেদের পদদেশ, কল্প বেদের হস্তযুগল, জ্যোতিষ বেদের চক্ষু, 
নিরুক্ত কর্ণ, শিক্ষা নাসিক, এবং ব্যাকরণ বেদের মুখ । এই ছয়টি অঙ্গ সহ 
বেদ অধায়ন করিলে ব্রন্দলেক প্রাপ্তি ঘটে । অঙ্গ ব্যতীত যেমন অঙ্গশর বা 
শরীরধারীর পরিচয় অসম্ভব তদ্রপ বেদাঙ্গ ব্যতীত বেদের সম্পূর্ণ পরিচয় 
সম্ভব নহে। 
শিক্ষ। ;--ছয় বেদাঙ্গের মধ্যে শিক্ষাকে প্রথমে স্থান দেওয়। হইয়াছে । যে 
শাস্ত্রে বেদের বর্ণ, স্বর, সাত্রা, ইত্যাদির যথাযথ উচ্চারণ ও প্রয়োগবিধি 
লিপিবদ্ধ আছে, তাহাকে শিক্ষা কহে। ইংরাজিতে শিক্ষাকে 191১0051108 
(ধ্বনি বিজ্ঞান) বল! হয়। বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল, সাম, সন্তান এই 
বিষয়গুলির আলোচন] শিক্ষাগ্রন্থে আছে। প্রত্যেক বেদের পৃথক পৃথক 
শিক্ষা” আছে। তৈতিরীয় শাখার উপনিষদের সৃচনাতেই "শিক্ষা 


৮৬ বেদের পরিচয় 


ব্যাখ্যাম্যাম১,,--'শিক্ষা ব্যাখ্যা করিব বজা হৃইয়ণছে। শিক্ষণগ্রস্থ 'তকার' 
প্রভ়ৃতিকে স্পহ্টরূপে বর্ণ বলিয়াছে। “ক, খ, গ, ঘ, ও" প্রড়ৃতি যে ক্রমে 
আমর] ব্যঞ্জন বর্ণ পাঠ করি পাণিনি ব্যাকরণে শিবসৃচত্র সেই ক্রম পাওয়া 
যায়না । পাণশিনি ব্যাকরণ অপেক্ষণ প্রাচীন খকৃ প্রাভিশাখো এই ক্রম দৃষি 
হয়। উদাত, অনৃদাত, স্বরিতভেদে তিনটি স্বরের লক্ষণ ও প্রয়োগবিধি শিক্ষায় 
উক্ত হইয়াছে। “বেদের স্বর” শীর্ষক পরিচ্ছেদে আমর] স্বরের বিস্তৃত 
আলোচনা করিয়াছি । তৃস্ব, দীর্ঘ ও পুত তিনটি মাত্রার লক্ষণ ও প্রয়োগবিধি 
শিক্ষায় উপদিষ্ট হইয়াছে । অল্প কালে তুস্ব, ততোধিক দীর্ঘ এবং গান 
ও দূর হইতে আহ্বানাদি ক্ষেত্রে অতি দীর্ঘ কালে গ্ুৃতমাত্র প্রযুক্ত হয়। 
উচ্চারপণস্থান ও প্রযত্ব প্রভৃতিও এই বেদাঙ্গের বিষয়। ম্বরের ভুল উচ্চারণ জন 
কিরূপ বিষম বিপতি ঘটিতে পারে তাহাও “বেদের স্বর” শীর্ষক পরিচ্ছেদে, 
বিস্তৃতরূপে প্রদ্িত হইয়াছে। প্রত্যেক বেদের পৃথক্‌ পৃথক্‌ শিক্ষাগ্রন্থ ছিল 
কিন্ত অধুনা! সকল শিক্ষাগ্রস্থ পাওয়া যায় না। সামবেদের 'নারদ-শিক্ষা?, শুরু 
ষ্ভূর্বেদের “যাজ্ঞবন্ধ্য শিক্ষা” এবং অথর্ববেদের 'মারুঁকীশিক্ষা” উবট ভাস্তসহ 
প্রকাশিত হইয়াছে । খগ্বেদের বিশিষ্ট শিক্ষাগ্রন্থ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় 
নাই; পাণিনীয় শিক্ষকেই খগ্বেদের শিক্ষাবূপে ধরা হয়। 

শিক্ষা নামক বেদাঙ্গের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্বন্ধ বেদের প্রাতিশাখ্য গ্রন্থের 
বিষয় পরে আলোচন। করিব। 

কল্প; যাহ দ্বারা যজ্ঞাদি কল্পিত, সমথিত হয় তাহাকে কল্প বলে। বেদের 
ব্রান্মাণ গ্রন্থে যাগ্যজ্ঞাদির বিধরণ বন্ুবিস্তৃত এবং নানা আখাায়িকা জড়িত। 
তাহার আখ্যায়িক' প্রভৃতি অংশ বাদ দিয়! কেবল যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রজ্রিয়াদি 
লইয়] সূত্রাকারে যে সকল গ্রন্থ রচিত ভাহাকেই কল্প সৃত্রব1 “কল্প” নামক 
বেদাঙ্গ বলা হয়। কল্পসৃত্রের দুইটি মুখ্য বিভাগ,--শোৌতসৃত্র ও গৃহ্সৃত্র। 
ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বিহিত ও বিবৃত শত যাগের বিধি, নিয়মাদি যে সকল সূত্রে 
গ্রথিত হইয়াছে তাহাদের শ্রোতসৃত্র বল] হয় এবং গৃহস্থের করণীয় সংস্কার ও 
যাগ্রাদি যাহাতে সৃত্রাকারে লিপিবদ্ধ আছে তাহাদের গৃহ্সুহ বলে। হোম, 
ইন্টি, পণ্ড ও সোম চতুবিধ প্রকৃতি যাগের ও তাহাদের 'তঙ্গ' যাগের বিধান 
শ্োতসৃত্রে দৃষ্ট হয়। অগ্নিহোত্র, দর্শপুর্ণ-মাস, অস্থমেধ, ও সর্ববিধ প্যাগ, 
জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যাবতীয় শ্রোত যাগ এই চারিগাকার প্রক্কছিযাগের 
অন্তর্গত । গৃহস্থের করণীয় পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং গর্ভ ধান হইতে গ্রেতকৃত্য অবধি 
সর্ববিধ সংস্কারের বিধান গৃহসৃত্রে নিহিত আছে। অঙ্গাষজ্ঞ বা বেদ-্কাধ্যায়। 


বু 


বেদাঙ্গ ৮৭ 


নৃযদ্ঞ বা! অতিথিসেবা, দেবহজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ শ্রাদ্ধ এবং ভূতযজ্ঞ এই 
পাচটিকে পঞ্চমহাযজ্ঞ বলে। 
প্রত্যেক বেদের পৃথক্‌ পৃথক্‌ কল্পসৃত্র অর্থাং পৃথক্‌ পৃথক শ্রোতসৃ ও গৃহাসৃত্র 
আছে। গৃহ্সৃত্রের সমতুল্য তৃঠীয় প্রকারের আর এক সুত্রসাহিত্য কল্পসৃত্রের 
অন্তর্ক্তরূপে পরিগণিত হয়। তাহার নাম ধর্মসূত্র । ধর্মসৃত্রে ধর্মসন্থঙ্গীয় এবং 
ধর্মনিরপেক্ষ উভয়বিধ বিধিনিষেধাদি লিপিনদ্ধ আছে । চতুর্বর্ণ ও চারি আশ্রম 
ক্রান্ত বিধি নিয়ম ধর্মসূত্রকারগণ রচন] করিয়। গিয়াছেন। 
চারিবেদের যতগুলি শাখা ছিল ততগুলি শ্রোতসৃত্র, গৃহ্সূত্র, ও ধর্মসৃঙজ 
ছিল। বেদের শাখা" শীর্ষক পবিচ্ছেদে আমর] দেখা ইয়াছি সুপ্রাঞানকালে 
চারিবেদের শাখার সমষ্টি সংখ্যা একহাজার তিনশত মত ছিল কিন্তু তাহার 
অধিকাংশই পৃথিবী হইতে লৃপ্ত হইয়াছে । প্রতিশাখার পৃথক পৃথক্‌ শ্রোৌত সূত্র 
গৃহ্যসৃত্রাদি ছিল; সৃতরাং শাখাও যেরূপ অধিকাংশ লুগ্ড হইয়াছে, 
তত্তংশাখানিষ্ঠ শ্বৌতসৃত্র প্রভৃতিও তদ্রপ লুপ্ত হইয়] গিয়াছে । বর্তমানে যে 
সকল শ্রোতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র পাওয়া যায় নিয়ে তাচাদের তালিকা 
প্রদত হইল । 
খগ্বেদ (1) শ্োতসুত্র --আশ্বলায়ন, শাংখ্যান। 
(1) গৃহাসূত্রে ; আশ্বলায়ন, শাংখ্যায়ন, 
(1) ধর্মসূত্র ;--বসিষ্ঠ (2) 
সামবেদ () তীতসূত্র ৮ লাট্যায়ন বা মর্শক অথবা আর্েয়ক্প, 


ভ্রাহ্যায়ন, জৈমিনীয়, 
(1) গৃহাসূত্র ; দ্রাহায়ন, শোভিল, জৈমিনী'য় খাদির, 


(1) ধর্মসৃত্র ৮ গৌতম, 
কৃষ্যববেদ (0) আতসৃত্র /-বৌধায়ন, আপন্তস্থ, মানব, সত্যাধাঢ় 
বা হিরপ্যকেশণ, বৈখানস, 


| () গৃস্থসূত্র ;__বৌধায়ন, আপন্তস্ব, মানব, হিরপ্যকেশী, 


1 ভারদ্বাজ, বারাহ, কাঠক, লোৌগাক্ষি, বৈখানস, বাধুল, 

| (9) ধর্মসূত্র +_মানব, বৌধায়ন, আপত্তস্ব, হিরপাকেশী 

নু বৈখানস। 
শুরুষজর্বেদ |] (1) /স্পকাত্যায়ন, 


(1) গৃহ্থাসূত্র ;--পারস্কর বা! বাজসনেরি, 
(1) ধর্মসূত্র --শক্ঘলিখিত, 


৮৮ বেদের পরিচত় 


অথ্র্বেদ ' ( ৫) শীতসৃত্র ১ বৈতান, 
0) গৃন্থাসূত্র ;- কোঁশিক, 
(11) ধর্মসূত্র /--পঠিনাসী 
এইগুলি ব্যতীত খগ্বেদের পরশুরাম কল্পাসূত্র, কৃষ্ণযজর্বেদের বাধুলসৃত্র ও 
আপন্তস্বপরিভাষাসূত্র এবং সামবেদের আর্ষেয় কল্সসূত্র মুত্রিত হইয়াছে। বসিষ্ঠ 
ধর্সসূত্র খগ্বেদীয় কিনা! ইহা! লইয়া! পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও 


অধিকাংশের মতে ইহা খগ্‌বেদেরই ধর্মসৃত্র ॥ বসিষ্ঠ ধর্মসৃত্রের টাকাকার 
গোবিন্দ-স্বামীও এই মত সমর্থন করিয়াছেন । 
কল্পসৃত্রের অন্তর্গত এই তিন প্রকার সৃত্র গ্রন্থ বাতীত চতুর্থ প্রকারের আর 


এক সূত্র সাহিত্য দুষ্ট হয়, তাহার নাম শুল্বসূত্র। বিবিধ প্রকারের হজ্ঞবেদী 
প্রভৃতি নির্মাপকালে ভূমি পরিমাপ এবং বৃতাঁকাঁর, অর্ধরৃপ্তাকার, চতুষ্কোণ, 
ক্রিকোণাকৃতি  গ্রড়ৃতি বিবিধ আকার নিগ্ধারণ জন্য যে সকল প্রণালী অবলম্বন 
করা হইত তাহ শুন্বসৃত্রে লিপিবদ্ধ আছে । 'শুল্ব” শবের অর্থ পরিমাপজন্ 
ব্যবহৃত রজ্জব খণ্ড। বৈদিকমুগে আর্ধযগণের জামিতিশাস্ত্রজ্ঞানের নিদর্শনরূপে 


ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে শুল্বসূত্রের স্থান গুরুতুপৃর্ণ । 
দেখ! গেল, কল্প নামক বেদাঙ্গ বলিতে শ্রোত সূত্র, গৃহাসত্র, ধর্মসৃত্র ও শুল্সুত্র 


বোধ্য। সকল বেদের কল্লের চারিপ্রকার সৃত্রগ্রন্থ পাওয়ণ যায় না; কোনও 
কোনও বেদের পাওয়া যায়; যেমন কৃষ্ণযজুবেদের চারিপ্রকার সূত্রসাহিত্য 
পাওয়া যায়। যথা, _বৌধায়ন রচিত শ্রোত, গৃহা, ধর্ম ও শুল্বসূত্র এবং 
আপস্তস্ব রচিত এই চারি প্রকার সৃত্রগ্রন্থ । শুরু যজ্ুর্বেদের কাত]ায়ন শুন্বসূ্ 


মুদ্রিত হইয়াছে। 
শ্রৌতসৃত্রে বৈদিক যাগনিরত আর্যদের, ধর্মসৃত্রে, ধর্ম, রাষ্ট্র প্রভৃতিনিষ্ঠ 


নাগরিক (0102608) আর্ষদের এবং গৃহাসূজে গাহস্থ্যাশ্রমবাসী। আর্যদের রীতি, 
নীতি, আচার, ব্যবহার, বিধি নিয়ম প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই দিক 
দিয় বিচার করিলে এই তিন প্রকারের সৃত্রসাহিত্য বা এককথায় সমগ্র 
কল্পসৃত্রসাহিত্য প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার জীবনযাত্রার ইতিহাসের অমূল্য 


ও অপরিহার্য আকর। 
নিরুক্ত --ছয় বেদাঙ্গের মধ্যে নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ স্থান 


অধিকার করিয়! রহিয়াছে। ইহা যাস্ক নামক খাষিকর্তৃক রচিত। নিব 
নিঃশেষরূপে পদসমূহ যাহাতে উক্ত হইয়াছে তাহাকে নিক্ুক্ত বল? হয্প। 
নিরুক্তের তিনটি ভাগের নাম যথাক্রমে নৈঘন্ট-ক কাণ্ড, নৈগম কা এবং 
দৈবত কাণ্ড। অনুক্কমণিকীভান্তে এই তিনটি বিভাগের উল্লেখ আছে, 


বেদাজ ৮৯ 


“'আদ্যং নৈঘপ্টুকং কাণ্ড দ্বিতীয়ং নৈগ্গমং তথা। 
তৃতীয়ং দৈবতঞ্চেতি সমাম্মায়ন্ত্রিধ স্থিতঃ ॥ 

এই তিনটি বিভাগকে নিরুক্তের তিনটি কাণ্ড বল! হয়। প্রতি কাণ্ডের 
কয়েকটি করিয়া অধ্যায় আছে। নৈঘণ্টুক কাণ্ডের পাঁচটি অধ্যায়, নৈগম 
কাণ্ডের ছয়টি অধ্যায় এবং দৈবত কাণ্ডের ছয়টি অধ্যায়, সর্ববমেত এই সপ্তদশ 
অধ্যায় নিরুক্ত গ্রন্থে আছে। 

নৈঘপ্টক কাণ্ড বা নিঘ্টু_ প্রথম পীচ অধায়ের নাম নৈঘন্টুক কাণ্ড 
ব। সংক্ষেপে নিঘপ্ট;। ইহাকে শব্দার্থ কাণ্ড বল যায়। সমানার্থক বা পর্যায় 
শবের উপদেশ এই কাণ্ডে আছে। 

একই অর্থ নির্দেশকারী অর্থাৎ সমানার্থক পর্যায় শবকরাশির উপদেশ 
যে গ্রন্থে আছে তাতার নাম নিঘন্টু। অমরকোষ, বৈজয়ন্তী, হলাম্মুধ প্রভৃতি 
কোষ গ্রন্থে এই ভাবেই নিঘণ্ট- শব্দটি ব্যাখ্যা কর] হইয়াছে । সমানার্থক শব 
ও অনেকার্থক শব পৃথকরূপে নিঘন্টূতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । নিঘণ্টুর 
প্রথম কাণ্ডে যে সকল.পর্যায়শকে (9%001505) সমাবেশ হইয়াছে তাহার 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইতেছে । পৃথিবাবাচক একুশটি শবের তালিকা 
আছে, যথা, গোঁ, গলা, জমা, ক্স), ক্ষা, ক্ষমা, ক্ষোপী, ক্ষিতি, অবনি, উ্বা, 
পৃথ্থী, মহী, রিপ, অদিতি, ইলা, নিঝ-তি, ভূঃ ভূমি, পৃষা এবং গাতু' এইরূপ 
স্বর্ণের পনেরটি পর্যায়শব্ব, অন্তরিক্ষের ফোপটি, রাত্রির তেইশটি নাম, দিবসের 
বারটি, উষার ষোলটি নাম,--এইন্সপ বন্বিষয়ের পধ্যায়শক বেদে যেবুপ 
আছে তাহ? উল্লিখিত হইয়াছে। বিশেষ্যপদের ম্যায় ক্রিয়াপদের সমানার্থক 
পর্যায়েরও সমাবেশ হইয়াছে । যথ! গমনার্থক ধাতুর 'একশত বাইশটি” 
পর্যায় আছে । পর্যাশব ব্যতীত নিঘন্টুর চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে বেদে প্রযুক্ত 
কতকগুপি শবের তালিক] দ্বষট হয়।" 

কিংবদন্তী 'অনুধায়ী যাক্কাচার্য নিঘণ্ট: এবং নিরুক্ত উভয় অংশের গ্রন্থকার 
এবং উভয় অংশের সম্মিলিত নাম নিরুক্ত। কিন্তু স্কোল্ড্‌ (9০910), ভাঃ 
লঙ্ষ্মণস্থরূপ প্রভৃতি যে সকল প্রাচ্য ও পাশ্চাতত) মনীষী আজীবন নিরুক্ত সম্বন্ধে 
গবেষণা করিয়াছেন ও গ্রন্থ রচনা! করিয় গিয়।ছেন- তাহাদের মতে এবং 
অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে যান্ক নৈগম ও দৈবত কাগুদয়ের গ্রন্থকার ; তিনি 
নিঘণ্টুর গ্রন্থকার নহেন। যাক্ক নিজেও ইহ! প্রকারান্তরে বলিয়। গিয়াছেন। 
নিৎপ্টর শব তালিকা সমাপ্ত হইয়! নৈহপ্টুক কাণ্ডের প্রারস্তেই যাক্ক 
বলিতেছেন,..'সমান্নায়ঃ সমাক্বতঃ স ব্যাখ্যাতব্ান্তামিমং সমায়ায়ং নিঘপর 


৯০ বেদের পরিচয় 


ইত্যাচক্ষতে?-_অর্থাং 'শবের তালিক! প্রস্তত হইয়াছে ; তাহার ব্যাখ্যা 
প্রয়োজন ; সেই সমাক়্ায় ব শব্দতালিকাকে নিঘপ্ট; বল হয়।' যাক্কের 
পূর্বেই «নিঘণ্টু' নামক পাঁচটি অধ্যায় অন্য খাষি কর্তৃক রচিত হইয়াছে এবং 
তাহার ব্যাখ্যার নাম নিরুক্ত, তাহা যাক্কবিরচিত। এই নিহপ্টু যে 
পরবর্তীকালের অমরকোষ, বৈজয়্তী হলায়ুধ, মেদিনীকোষ, প্রভৃতি 
কোষগ্রন্থেব (16810018119 ) উৎস তদবিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। 
নৈঘপ্টূককাণ্ডে যাস্ক নাম, আখ্যাত, নিপণত, শব্দনিত্যত্ব প্রভৃতি ব/াকরণনিষ্ঠ 
বিবিধ আলোচন' করিয়াছেন। 

নৈগম কাও ;_নিগম” শবের অর্থ বেদ। যাস্ক স্থানে স্থানে বেদ অর্থে 


নিগমশকের ব্যবহার করিয়াছেন । যথা 'ইতাপি নিগমেো। ভবতি' কথাটি 
কয়েকবারই প্রয়োগ করিয়াছেন । তাহাব অর্থ 'বেদে এইরূপ আছে ।” অতএব 
বেদে যে সকল শব্ের প্রয়োগ আছে ভাহার অধিকাংশ নৈগম নামক দ্বিতীয় 
কাণ্ডে নির্ণাত হইয়াছে । সেই সকল শবের বুযুংপতি (20701091085) ও অর্থ, 
দৃষ্টাত্ত ও মন্ত্রের বা মন্ত্রাংশের উদ্ধতিসহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে । নিঘন্টমধ্যে 
একার্থবাচক অনেক শব্দের (9500115105) যেমন উল্লেখ আছে তেমনই 
অনেকার্থবাচক একশবের (701000118) তালিকাও সন্মিবিষট হইয়াছে। 
যাস্ক নৈথন্টুক কাণ্ডে প্রথম শ্রেণীর শব্গুলির এবং নৈগমকাণ্ডের প্রার/তত 
দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্াগুলির ব্যুংপতি ও প্রয়োগ আলোচন1 করিয়াছেন । সেই 
শকাটির প্রয়োগ দর্শনার্থ বেদমন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন এবং কেবল সেই 
শব্দগুলি নহে, উদ্ধত বেদমন্ত্রে অন্যান্য যে সকল শব আছে তাহাদেরও বুযুংপতিি 
এবং অর্থ নির্দেশ কর্রিয়াছেন। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিস্কার 
হইবে। [নঘণ্টুর শববতালিকায় “তাহা শবক্টি ভাছে, অর্থ 'জঘান, অর্থাং 
বধ করিয়াছিল । এই শবটিপন ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে নৈগম কাণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে 
যাস্ক একটি বেদমন্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন, 
'কে। নু মা অমিথিতঃ সখ] সখায়মব্রবীত। 
জহা কো অন্মদ্দীষতে ।” 

এই মস্ত্রের কেবল 'জহা' পদটি নহে, মর্ষা, অমিথিতং ঈষতে প্রভৃতি 
শবেরও বুযুৎপত্তি ও অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন । শ্রীষ্টপূর্ব এক হাজার কাজে 
রচিত নিক্ুক্তের এইট নৈগমকাণ্ড যে ইদ্দানীস্তন ভাষাতত্বের (012101989) পথম 
নিদর্শন এই সত্য কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য সকল দেশের সংস্কৃত্জ্ঞ বি্বংসমণজ 
স্কুট কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন । 


বেদাজ ৯৯ 


দৈবত কাণ্ড ।_নিরুক্তের তৃতীয় কাণ্ডের নাম দৈবতকাণ্ড। এই কাণ্ডে যাক্ক 
দেবতাতত্বের বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন । ভূলোক, অন্তরীক্ষ ও দ্যলোকভেদে 
দেবতাদের তিনটি শ্রেণী করিয়] প্রতি দেবতাদের নিবাসস্থান, বিশেষ বিশেষ 
লক্ষণ ও কার্য, রূপের বর্ণনা, কোন্‌ দেবতার মন্ত্র কোন্‌ ছন্দে রচিত ইত্যাদি 
বিশ্লেষণ করিয়। দেখাইয়াছেন। সমস্ত নিরুক্ত গ্রন্থটি বিশেষ করিয়। দৈবড 
কাণ্ডটি অধ্যয়ন করিলে বৈদিকমুগের খাষির খতস্তর! প্রজ্ঞা ও অদ্ভূত গবেষণা- 
শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দেবতাদের মধ্যে অগ্নি পৃথিবীতে বিরাজ করেন 
এবং আমাদের নিকটতম, সূর্য দ্ব্ালোকে বিরাজ করেন এবং দৃরতম। এই 
অগ্নি ও সূর্যের মধ্যে সকল দেবতা সন্পিহিত। ভূঁলোকের প্রধান দেবতা অগ্নি, 
অন্তরীক্ষ লোকের প্রধান দেবতণ খায়ু ব' ইন্দ্র এবং দ্যলোকের বা ব্যোমের 
প্রধান দেবতা সূর্য বা আদিত্য । এই দেবতাত্রয় পরস্পর স্বতন্ত্র নহে, তাহারা 
একই মহান্‌ আত্মার অর্থাং পরমাআর অংশ বিশেষ । যাস্ক বলিতেছেন, 
'দেবতায়া এক আত্মা বনুধ। সতঁয়তে ; একস্যাত্মনোহন্ে। দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি 
ভবস্তি' €(দৈবত কাণ্ড ৭-5) 'দেবতাদের একআ'ত্মা বন্তরূপে (বহছুনামে) 
কীন্তিত হয়; একই আত্মার প্রত্যঙ্গস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেবত1।” দেবতাগণের 
আকার আছে কিন, তাহার সাকার না নিরাকার তাহ1ও যাস্ক বিচার করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে কোন কোন মন্ত্রে সাকাররূপে বর্ণনা, কোনও কোনও 
স্থলে নিরাকার বর্ণন?,-আবার মন্ত্রবিশেষে উভয় প্রকার বর্ণন। দৃষ্ট হয়। 

বেদেক্ত দেবতাগণ প্রাকৃতিক এক একটি প্রপঞ্চ মাত্র ( 21019] 7১106100- 
[91)01) ) যেমন মরুৎ বগ্খার গতীক, রুত্র ব্রজ্রের প্রতীক, মিত্র দিবাকালীন 
সূর্য, বরুণ নিশাকালীন সূর্য, 'অপাং নপাৎ' বিদ্যুতের গুতীক ইত্যাদি । 

অনেকে মনে করেন এই জাতীয় ব্যাথ্য। পণশ্চাত্য পণ্ডিতগণই সর্বপ্রথম 
করিয়াছেন এবং কেহ কেহ এই ব্যাখ্যাকে অসঙ্গতও বলিয়াছেন। কিন্তু 
পাশ্চাত্য বিদ্ধংকূলের জন্মের ছ্থিসহল্রবর্ষপূর্বে যাস্কাচার্য বৈদিক দেবতা ও 
অসুরের এইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মনিষ্ঠ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। দৈবত কাণ্ডে 
ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্র নামক অসুরের নিধনবার্তা উল্লেখ করিয়া! তিনি বলিতেছেন, 

“তং কো! বৃত্রঃ? মেঘ ইতি নৈরুদ্ঞাঃ। ত্বাস্ট্রোহসুর ইত্যৈতিহাসিকাঃ। 
অপাং চ জ্যোতিষশ্চ মিশ্রীভাবোকর্মণো বর্ষকর্স জায়তে । তত্রোপমার্থেন 
ুদ্ধবর্ণা ভবস্তি? অর্থাং__'কে এই বৃত্র ঃ আমর! নিরুক্তকারগণ বলি এই বৃত্ত 
মেঘ ছাড়া আর কিছুই নহে। এঁতিহাসিকগণ বঙেন ত্বষ্টা৷ নামক অসুরের পুত্র 
এই বৃত্র। (আমর! মেঘ বলি কারণ) বল বিদ্বাং ও ছ্ধলের সংমিশ্রণে রুষ্ট 


৯২ যেছের পরিচয় 


হয়। বজ্র হংকার, বিদ্যুতের শাণিত ঝলক ও জলের বর্ষণ সব মিশিয় যুদ্ধের 
মতন দেখায় তজ্জন্য ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিতেছেন এইভাবে রূপক বর্ণন। কর 
হইয়াছে), 

বছ বৈজ্ঞানিক তথ্যের উল্লেখও নিরুক্ত গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। অন্তরীক্ষের 
বিদ্যংজনিত অগ্নি এবং পাথিব অগ্নির পার্থক্য দেখাইতে গিয়া--যাস্ক 
বলিয়াছেন, যে বিদ্যংজনিত অগ্ঠি-__'উদকেন্ধনঃ শরীরোপশমনঃ' (নি ৭-২৩) 
অর্থাৎ বিদ্যৎ অগ্নি জল হইতে জাত এবং যখন সেই বিদ্যুৎ পৃথিবীতে 
কোন স্তুল বস্তভর (শরীর) উপর পতিত হয় তখন নির্বাপিত হয় 
কিন্ত পাঁধিব অগ্নির ধর্ম ঠিক ইহার বিপরীত ; তাহ “উদকেোপশমনঃ শরীর- 
দীপ্তিঃ' অর্থাং পািব অগ্নি কাষ্ঠাদি ( শবীর ) ভূত-প্রপঞ্চকে আশ্রয় করিয়া 
দীপ্ত হয় কিন্ত জল পডিলেই নির্বাপিত হয়। (0010565 101056-এর উল্লেখও 
দেবতাকাণ্ডে অগ্নির স্বরূপ আলোচনায় দুষ্ট হয়। “এইরূপ মশি (কাচমশি) 
সর্ষের প্রতিমুখে ধরিয়] রাখিলে সূর্যরশ্মি তাহার মাধামে তীক্ষীকৃত হইয়। শুল্ক 
গোময়াদির উপর পড়িয়া তাহ প্রস্বলিত করে? (৭-২৩)) তদানীন্তন 
সৌরবিজ্ঞানের উল্লেখও পাওয়া যায়। একস্থানে সূর্য ও চক্র সম্বন্ধে আলোচন! 
প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, _-'অথাপ্যস্যৈকো রশ্িশ্চন্ত্রমসং প্রতি দীপ্যতে** 
আদিত্যোহ্য্য দীপ্ডির্ভবতি ॥' অর্থাং “সূর্যেরই তেজের একাংশ চন্দ্রমাকে প্রাণ 
করে। চত্ট্রের যে দীপ্তি তাহা প্রকৃতপক্ষে সূর্যেরই দীপ্তি ! 


বযাকরণ 


বেদ বৃঝিবার জন্য ব্যাকরণ নামক বেদাঙ্গের প্রয়োজন যে কিরূপ গুরুত্ব পূর্ণ 
তাহা ব্যাখ্যা করিয়! বুঝাইতে যাওয়া বাভুল্য মাত্র । যেমন বোন দেশের বা 
জাতির সাহিত্য ও ভাষা! অনুশীলন করিতে হইলে প্রথমেই সেই ভাষার 
ব্যাকরণের জ্ঞান একান্ত আবশ্যক ও অপরিহার্য তদ্রুপ বেদ অধ্যয়ন করিতে 
হইলে তাহ!র ব্যাকরণের জ্ঞান প্রথমেই আয়ত্ব করিতে হইবে । প্রকৃতি, 
প্রত্যয়, সন্ধি, সমাস, শব্দরূপ, ধাতুবূপ প্রভৃতি ভাষার বিভিন্ন ব্যাকরণঘটিত 
বিষয়ের জ্ঞান না থাকিলে কখনও কেহ সেই ভাষ1! আয়ন্ত করিতে পারে ন?, 
অতএব সেই ভাষায় রচিত গ্রন্থাদিও তাহার দ্বরায়ত হইবে । বেদের যড়ঙজের 
মধ্যে অনেকে ব্যাকরণকেই প্রধান বলিয়াছেন; 'যড়জেয় প্ুনর্ধযাকরণং 
প্রধানম্‌।' এই একই কারণে ব্যাকরণকে বেদের মখ বল। হইয়াছে? *মুখং 
ব্যাকরণং স্থৃতমূ।” “ব্যাকরণং বৈ সখং বেদানামূ। প্রধানকে জায়ুত 


ব্যাকরণ ৯৩ 


করিতে পারিলে প্রধানের অঙ্গগুলি সহজেই আয়ত্ত হয় কিন্তু প্রধানকে উপেক্ষা 
করিয়। অঙ্গগুলি আয়ত্ত করার জন্য যত করিলে তাহা সফল হয় ন!। প্রধানকে 
আয়ত্ত করার যত্বু করিতে প্রয়াস পাইলে সফল হওয়৷ যায় ; প্রধানে চ 
কৃতে। যত্ঃ ফলবান ভবতি।, 

“ব্যাকরণ শবের অর্থ ব্যাকৃত করা, খুলিয়া দেওয়া, ছাড়াইয়া দেওয়া। 
যাহাকে খুলিয়৷ দেওয়। হয় নাই, যাহ! অখণ্ড ব্হিয়াছে তাহাকে 'অব্যাকৃত 
বলে এবং যাহাকে খুলিয়া দেওয়! ইইয়াছে অথগুরূপটি ভাঙ্গিয়! খণ্ড করা 
হইয়াছে তাহাকে 'ব্যাকৃত” বলে । যথা,- “রামঃ পদটি অব্যাকৃত, যখন 
ইহাকে বুঝাইবার জন্য এই অথগুরূপটি প্রকৃতি প্রত্যয় ভাঙ্গিয়া 'রাম সূ" 
(প্রথম! একবচন ) রূপে বুঝান হইল তখন ব্যাকৃত হইল; যাহার সাহায্যে 
ব্যাকৃত কর] হয় তাহ) ব্যাকরণ । 

কৃষ্ণযজুর্বেদে বল! আছে, অথণ্ড অব্যাকৃত শব্দকে ইন্দ্র ব্যাকৃত করিয়াছেন। 
বাগ্‌ বৈ পরাচ্যব্যাকৃত আসীং, তে দেব ইক্ত্রমনুক্রবল্লিমাং নে। বাচং ব্যাকুরু, 
ইতি' ( ৬-৪-৭-৩ ), অর্থাৎ প্রথমে বাক্‌ অপ্রত্যক্ষ ও অথগ্ড অব্যাকৃত ছিল; 
দেবতাগণ ইন্ত্রকে বলিলেন, 'আপনি এই অখণ্ড অব্যাকৃত বাককে ব্যাকৃত 
করুন ।” *তামিন্দ্রো মধ্যতোহবক্রম] বযাকরোং। তম্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যতে' 
€ ৬-৪-৭-৩) ইন্দ্র সেই অব্যাকৃত বাকের অখণ্ড শবের মধ্যভাগ বিচ্ছিন্ন করিয়া 
তাহাকে ব্যাকৃত করিলেন; তজ্জন্য ইহাকে ব্যাকৃতা বাক্‌ বল! হয়। ভর্তৃহরি 
স্বরচিত 'বাক্যপদীয়” নামক ব্যাকরণদর্শন বিষয়ক শবশান্ত্রের উত্তম কোটির 
গ্রন্থে বলিয়াছেন যে অখণ্ড পরমব্রন্ম যেমন নামন্ূপে বিবপ্তিত অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড 
প্রপঞ্চ যেমন অখগ্ুপরমাত্মার বিবর্ত তদ্রপ অথণ্ড অনাহত নাদের বিবর্ড এই 
অর্থমৃক্ত থণ্ড খণ্ড ব্যাকৃত শবরাজি। 

তিনি ব্যাকরণকে অপবর্গের দ্বার অর্থাৎ মোক্ষলাভের সাধন বলিয়াছেন 
এবং বিদ্যাস্থানের মধ্যে অতি পবিত্র বাঙ্মলের বা শকদোষের চিকিংসকরূপে 
বর্ণনা করিয়াছেন, ৃ 
'তদ্ঘবারমপবর্গস্য বাঙ্‌মলানাং চিকিংসিতম্‌ । 

সর্ববিদ্যাপবিত্রোইয়মধিবিদ্যং প্রকাশতে ॥? 
সংহিতা ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্‌, দর্শন, পুরাপাদি, মোক্ষমূল ক ধর্মগ্রন্থ, 
অধ্যয়ন ও উপলদ্ধিজন্য ব্যাকরণশান্ত্রের জ্ঞান অপরিহার্য, অতএব পরম্পরা ক্রমে 
ব্যাকরণ শান্ত্রও মোক্ষপ্রাপক। 
বেদাঙ্গরূপে বর্তমানে পাপিনি রচিত ব্যাকরণই পাওয়া যার । ব্যাসদেব 


৯৪ বেদের পরিচয় 


রচিত “ব্যাকরণার্ণব ব1 মহেস্্তর রচিত 'মাহেশ প্রভৃতি পাপিনির পূর্বে 
বিরচিত কয়েকটি অতি প্রাচীন ব্যাকরণের নাম কিংবদস্তীতে জানা যায় 
কিন্ত আজ পর্যন্ত সেই সকল ব্যাকরণ পৃথিবীতে দ্বষ্ট হয় নাই। পাণিনি 
ব্যতীত কলাপ, মুগ্ধবোধ, সারম্থত, রত্রমালা, প্রভৃতি ব্যাকরণে বৈদিক বা! 
বেদশান্ত্র সম্বন্ধীয় ব্যাকরণের আলোচন। নাই ; একমাত্র পাঁণিনির ব্যাকরণেই 
বৈদিক ব্যাকরণের আলোচন' দুষ্ট হয়। বৈদিক ও লৌকিক উভয়বিধ সংস্কৃত- 
ভাষার ব্যাকরণঘটিত সুত্র পাণনি রচনা করিয়া শিয়াছেন। পাপিনির 
সুত্ররাশির উপর পঞবর্ভীকালে বররুচি বাণ্তিক রচন] করিয়া গিয়!ছেন এবং 
মহথ্বি পতঞ্জলি খুষ্টা্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিশদ ও বিশাল ভান্ত বচন! 
করিয়াছেন। পতঞ্জপির ভাস্তকে গাভী ও বিশালতার জন্য মহাভাম্ত বলা 
হয়। ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রয়োজন বুঝাইবার জন্য বররুচি একটি বাণ্তিকে 
বলিয়াছেন, 

“রক্ষোহাগমলঘ সন্দেহাঃ প্রয়োজনম্‌? অর্থাৎ রক্ষা, উহ, আগ্ম, লঘৃত্ব ও 
অসন্দেহ এই পাঁচটির জন্য ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন। মহামতি পতঞ্জলি 
মহাভাঙ্তের পম্পশ। নামক বৈদগ্ধ্যপুর্ণ ভূমিকায় এই বাত্তিকেঞ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
এই পাঁচটি প্রয়োজন দৃষ্টাস্তসহ প্রাঞ্চগভাবে নিয়লিখিত প্রকারে বুঝাইয়৷ 
দিয়াছেন +--- 

রক্ষা ;১--বেদের রক্ষার জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন । 'রক্ষার্থং বেদানামধ্যেয়ং 
ব্যাকরণম' ( মহাভান্তম্‌ ১-৯-৯)। প্রকৃতি, প্রত/য়, সন্ধি, সমাস, লোপ আশম 
বর্ণের বিকার, তদ্ধিত, প্রভৃতি যে ন। জানে সে বেদ অধায়ন করিতে ব' বুঝিতে 
পারিবে ন্1। 

উহ /--যাই। স্পষ্ট ভাষায় কথিত হয় নাই, যাই] মনে মনে উহ অর্থ 
বিচার করিয়। ঠিকৃ করিয়া লইতে হয় তাহাকে উহ বলে। যাহা উন্ধ 
(00619109৫) তাহা নিজে বিচার করিয়া ঠিক করিয়া লইতে হয়। বেদের 
মন্ত্রের পদগুলিতে কোনও একটি লিঙ্গ, কোনও একটি বচন ও পুরুষ ব্যবহৃত 
হইয়াছে । লিঙ্গভেদে, বচনভেদে ও প্ুরুষভেদে সেই সেই পদের যে 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইবে তাহা! বেদে উক্ত হয় নাই। যজ্ঞে বিনিয়োগ কালে 
যখন কোনও মন্ত্রের পদের ন্ুপান্তর সাধনের প্রয়োজন হয় তখন নিজেই 
তাহা! মনে বিতর্ক ব1 বিচার (উহ) করিয়া ঠিক করিয়া লইতে হয়। ব্যাকরণের 
ভান না থাকিলে কেহ মগ্্রগত পদের বূপাস্তর করিতে পারিবে না। মূল 
যঞ্কে প্রকৃতি যাগ বলে এবং তাহার সহকারী যাগকে হ্বিকৃতিযাগ বা 


ব্যাকরণ ৯৫ 


অঙ্গযাগ বলে। এমন অনেক মন্ত্র আছে যাহার কোনও কোনও পদ প্রকৃতি 
যাগে একরূপ, বিকৃতি যাগে অন্য রূপ ধারণ করে। লিঙ্গের বা বচনের 
পরিবর্তন ঘটে যেমন কোনও একটি প্রকৃতি যাগে একটি পণ্ড আহুতির 
প্রয়োজন হয়। সেই পশুকে লক্ষ্য করিয়। মন্ত্র উচ্চারিত হয়,-__-'অস্বেনং 
মাতা মন্যতামনপিতানুত্রাতা ইত্যাদি (এতরেয় ত্রাক্মণ ৬-৬7 তৈতিরীয় 
ব্রা্মণ ৩-৬-৬-১) অর্থাৎ এই পণ্তর মাতা, পিতা ও ভ্রাতা এই পণশুটিকে 
বধ করার অনুমতি দিন। বিকৃতিযাগে কখনও ছূইটি পশু, কখনও বহু পণ্ডুর 
প্রয়োজন হয়। দ্ইটি পশু হইলে প্রকৃতিযাগে উচ্চারিত মন্ত্রের 'এনম্‌! 
(ইহাকে ) পদটিকে দ্বিবচনাস্তরূপে বিকৃতিযাগে পাঠ করিতে হইবে এবং 
মগ্ত্রট 'অন্বেনো মাত] মন্যতামনৃপিতা অনুভ্রাতা এইরূপ দাড়াইবে। বহু গঞ্জ 
হইলে 'এনমৃ' পদটির বহুবচনের রূপ প্রয়োগ করিতে হইবে, যথা--*অন্বেনান্‌ 
মাত) মন্ততামনুপিত1] অনুভ্রাতী।” কেবল 'এনম্‌” শকটির বিকৃতি যাগে 
কোথাও দ্বিবচন কোথাও বহুবচন রূপ হইতেছে কিন্ত মাতৃ বা পিত শব্ধ 
একবচনাস্ত রহিয়া যাইতেছে, তাহাদের বিপরিণাম রা! রূপান্তর হইতেছে 
না করণ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এ স্থলে স্পষ্ট নির্দেশ আছে 'ন মাত! বর্ধতে ন পিত।'; 
মাতৃ ব! পিতৃ শব্দের বৃদ্ধি অর্থাং দ্বিবচন বা বহুবচন হইবে না। যাহার 
ব্যাকরণের জ্ঞান নাই সে মন্ত্রগত পদের এইরূপ দ্বিবচন, বহুবচন, প্রভৃতি 
রূপাস্তর করিতে পারিবে না। এই বিপরিণাম বা রূপান্তর করাকে উহ 
বলে; এতজ্জন্ু ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন। 

আগ্রম;_আগমের জন্যও ব্যাকরণ শাস্ত্রের একান্ত প্রয়োজন। কোনও 
কারণ বা প্রয়োজন থাকুক বা নাই থাকুক বাধ্যতামৃলকরূপে ব্রাহ্মণের ছয়টি 
অঙ্গ সহ বেদ অধ্যয়ন করিতে ও জানিতে হইবে,--'ব্রাঙ্গণেন নিষ্কারণে! ধর্সঃ 
যড়জে। বেদেহধ্যেয়ো। ভ্েয়শ্চ। । ছয়টি বেদাঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণের প্রাধান্ত 
সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। প্রধানকে আয়ত্ত করিবার জন্য প্রয়াস পাইলে 
তাহার অঙগুলিও সৃখায়ত হয়। 

লঘু ;--লঘু অর্থাং সংক্ষেপ । সংক্ষেপে সহজ উপায়ে ভাষার জ্ঞান 
আহরণের জন্য ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন । পুর্ব পুর্ব স্বুগে যখন মানুষের 
পরমাম়ু সহত্র সহত্র বংসর ছিল তখন অতি বিস্তৃত 'ভাবে শবশায্ত্রের অধ্যয়ন 
সম্ভব ছিল। কথিত আছে দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট দেবরাজ ইন্তর দিব্য 
সহম্রবর্ষ ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । মানুষের যাটহাজার বংসর 
দেবতাদের মাত্র একবর্য কালরূপে গণ্য ; তাহাকে দিব্য বর্ষ বা দিবা একবর্ 


৯৬ বেদের-পরিচয় 


বলে। এই দিব্য বর্ষ সহম্র অর্থাৎ দেবতাদের একহাজার বংসর ধরিয়' 
বৃহম্পতি প্রতিপদের শব্বশান্ত্র বিশদ রূপে ইন্দ্রকে উপদেশ করিয়াও শেষ 
করিতে পারেন নাই । বৃহম্পতির ম্যায় সবশাস্ত্রনিফ।ত আচার্য ও ইন্দ্রের ম্যায় 
কুশাগ্রবুন্ধি শিষ্কের জন্যই যদি দিব্য বর্ষসহত্রের প্রয়োজন হয় তাহ] হইলে 
শতায়ু বা স্থল্লায়ু কলিমুগের মানবের পক্ষে বিশাল শব্দশান্ত্র অধ:য়ন করিবার 
চিন্ত1! করাও বাতুলতামাত্র। এই জন্যই প্রাতঃম্মরণীয় মহধষি পাণিনি শব্দ 
শাস্ত্রের গাস্তীর্য, অতিবিস্তার, এবং কলির মানবের স্বল্পায়ুকাল চিস্ত] করিয়া 
অতি সংক্ষেপে শবশাস্ত্রের উপদেশ করিয়। গিয়াছেন। এই লঘৃতা ব৷ 
সংক্ষেপের জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন । 

অসন্দেহ--অসন্দেহার্থ বা সন্দেহনিরসন জন্যও ব্যাকরণের জ্ঞান প্রয়োজন । 
দীর্ঘ সমাসবদ্ধপদে যখন অনেকগুলি বিশেষ্য ও একটি বিশেষণ প্রযুক্ত হয়; 
বিশেষণটি কোন বিশেষ্ঠকে লক্ষ) করিয়। প্রয়োগ করা হইয়াছে অনেক সময় 
সন্দেহ জাগে । যথা, অগ্নি ও বরুণ দেবতার উদ্দিষ্ট যাগে বন্ধ্যা গাভী 
বলিদান প্রসঙ্গে উজ্ত হইয়।ছে,__'স্ুলপৃষতী মা [গ্রবারুণীমনড্বাহীমালভেত' 
অর্থাৎ অগ্নি ও বরুণ দেবতার উদ্দেশে স্থুল পৃষতাঁ-অনডাহী বলি দিবে। 
'পৃষতী? শব্দের অর্থ চিত্রিত, চিত্রস্বগের ন্যায় ফুট্কী ফুট্ুকী চিহন্মু, অনড্াহী 
বন্ধযাগাভী । *্ুল' শব্দটি পৃষতীর বিশেষণ অথবা অনডাহীর বিশেষণ এই 
বিষয়ে মনে সন্দেহ জাগে | ফুটুকীচিহুগুলি স্তুল অথবা গরাভ'টিই স্ুল-_ 
বক্তার তাৎপর্য কি সুম্প$ট ধরিতে পারা যায় না। বাকরণে বেদের স্থরের 
প্রশ্মোগের উপদেশ আছে এবং সেই স্বরপ্রয়োগের জ্ঞান যাহার আছে 
মে সহজেই অর্থ ধরিতে পারিবে । যদি 'স্তুলপৃষর্তী, পদটির অস্তে 
উদাতন্বর থাকে তবে কর্মধারয় সমাস হইবে, "তুল! চাসৌ পৃষর্তীচ' অর্থাৎ 
গ্লাভীটি স্তুল এবং চিত্রিত এই অর্থ হইবে। যদি সমাসঘটক পদগুলির পৃর্বপদের 
প্রকৃতিস্বর হয় তাঁহ। হইলে বহুব্রীহি সমাস হইবে এবং ব্যামথাক্য ঈাড়াইবে 
'স্ুলানি পৃষস্তি বস্যাঃ' অর্থাৎ যাহার গায়ের ফুট্কীচিহগুলি বড় কড়। অতএব 
দেখ। গেল ব্যাকরণের জ্ঞান যাদের আছে সে অর্থ ধারতে পারিবে ; অবৈয়া- 
করণ পারিবে না। এই প্রসঙ্গে ইহ। লক্ষ) করিবার বিষয় যে লোঁকিক সংস্কৃতে 
স্বরের প্রয়োগ লুপ্ত হওয়ায় বৈদিক সংস্কৃতের শ্যায় অর্থ সুম্পহ$ট হয় না, সন্দেহ 
থাকিয়। যায় । যেমন- সুন্দর শিশুলয়নং পগ্য') সুন্দর শিশুনয়ন দেখ এই 
সমাসে “সুন্দর” শকটি শিশুর বিশেষণ অথবা নয়নের বিশেষণ বলা কঠিন। 
হক়্কার তাৎপর্য জানিতে পারিলে বা প্রকৃত স্থল ( ০09100670) জানিলে বলিতে 
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পারা যায়; কিন্তু বৈদিক সংস্কৃতে প্রকৃতস্থল ন। দেখিয়া বক্তার তাংপর্য-,ন। 
জানিয়াও শবকাটির উচ্চারণ মাত্র শ্বরাঘাত শ্রবণে অর্থ নির্ণয় করা যায়। 

বাকরণশাস্ত্রের এই পচটি মুখ্য €য়েংজন বাতীত অন্যান্ত প্রয়োজনের কথাও 
মহাভাম্যকার পতগঞ্জলি উল্লেখ করিয়াছেন । শিষ্ট ব্যন্তির কথনে? ম্লেচ্ছভ1ষ! 
বা অপশব প্রয়োগ করা উচিত নভে । বিদ্বান বাত্রাঙ্গণ কখনও দেবভাষাকে 
অশুদ্ধভাবে ম্নেচ্ছদেন ন্বায় উচ্চারণ করিবন দা, অপভ্ঞাষ! ববহাব করিধেন 
না-_'ব্রান্গাণন ন ম্লেচ্ছিতবৈ ন!*ভাষিত বৈ যাহ! অপ*বা তাহাই গ্লেচ্ছ। 
ম্নেচ্ছে! হ পা যদপশবঠ। এই গেচ্ছভাষা বা অপভাষা। পরিহার জন্য 
ব্যাকবণের জ্ঞান আবশ্যক । লোকসমণজে সাধুশ্বা অপেক্ষা অপশবা খা 
অপজ্রংশের প্রচলন বেশী । যেমন গে? শব্দটি সাধু এবং গাবী, গে!নী গোতা, 
গোপোতলিক! প্রভৃতি গুচলিত শব “শো? শব্দের অপজ্রংশ বা অপশব্। 
ব্যাকরণের জ্ঞান ন1 থাকিলে বে'ন্টি সাধু শব্দ বা শুদ্ধ পদ এবং কোনটি 
অপশব তাহা জান? দুষ্কর । 

যে কোনও ব্রান্গপ বৈদিক যক্দের পুরোহিত তইবার অধিকারী নহেন। 
যে ত্রান্মণ বৈদিক বাক্যের পদ, অক্ষর, বর্ণ ও স্বর বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ তিনি 
শ্োত যজ্ঞের অধিকারী হতে পাবেন । 'যো বা ইমাং পদশ. স্বরশো হক্ষুরশো 
বর্ণশো বাচং বিদধতি স আন্তিজীনে! ভবতি' ( মহাভাম্ম)। আত্তিজীন 
অর্থাং বৈদিক যজ্ঞের পুরোহিত । পদ, অক্ষর ও বর্ণ তিনটি শবই প্রয়োগ 
করা হইয়াছে! পদ বলিতে ০01৫9, অক্ষর বলিতে 5911810, এবং বর্ণ 
বগিতে 196061 বোধ্য । যেষন 'আগ্নি' বলিতে একটি পদ বুঝায় কিন্তু ছুইটি 
অক্ষর ও চারিটি নর্ণ বোধ্য। দ্বইটি অক্ষর যথা “ত' এবং "গলি ১ চাবিটি বর্ণ 
হইতেছে “অগ্ন্ই |, 

ছন্দ £_ বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হইলে ছন্দের জ্ঞান একান্ত আবশ্থাক। 
চতুর্বেদের অধিকাংশ মগ্ত্রই ছন্দোবদ্ধ ; খাক, সামু ও অথর্ব সংহিতার প্রায় 
মন্ত্রই ছন্দে নিবদ্ধ, কেবল যজুর্বেদে গদ্যময় মন্ত্রও দৃষ্ট হয়। লোকিক ছন্দের 
ন্যায় বৈদিক ছলনা গণের দ্বারা লঘু গুরু বর্ণ নির্ণয় দ্বার] স্থির করিতে হয় না। 
জর্থাৎ বেদের ছন্দ 'গণছন্দ' নহে, তাহ] “অক্ষর ছন্দ ; অক্ষর গণন। করিয়। 
ছন্দ নির্ণয় করিতে হয়। সাতটি ছন্দ বেদে দৃহ্ট, হয়,--গায়ত্রী, উঞ্ঝিকৃ, 
অনুষ্টূপ, বৃহতী, পঙজি, ভ্রিষতপ ও জগতী। এই ছন্দসকলের লক্ষণ ও 
উদাহরণ এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে “ছন্দ' উপশীর্ষক অংশে বিশদ্রূপে প্রদশিত 
হইয়াছে। 

৭ 


৯৮ বেদের পরিচগ্র 


বেদের সাতটি ছন্দকে বেদরূপী পরম প্ররুষের সাতটি হস্তরূপে কল্সন। 
করা হইয়াছে । কেহ কেহ যজ্ঞরূপী পুরুষের সাতটি হাত বলিয়াছেন। 
খগ্বেদের একটি মন্ত্র (৪-৫৮-৩ ),-- 
“চত্বারি শঙ্গান্ত্রয়োহয্য পাদ 
দ্বে শার্ষে সপ্ত হম্তাসো অয্য 
ভ্রিধ! বছ্ধে বুষভে। রোরবীতি 
মহো। দেবে মত্ত্যা! অবিবেশ ॥ 
যজ্ঞরূপী বিশাল দেবতা মত)লোকে আবিভূ“ত হইয়াছেন ; তাহার চারটি 
শৃঙ্গ, তিনটি পা, দ্বইটি মাথ1, সাতটি হাত, তিনটি বন্ধনরজ্জু, তিনি ব্ষভ ও 
শবককারী। হোতা, উদ্‌্গাতা, অধ্বর্য ও ব্রন্গা চারিজন প্রুরোহিতের কর্ম 
যজ্ঞের চারিটি শৃঙ্গ ; প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন ও তৃতীয়সবন সোৌমরমসের এই 
ভ্রিসন্ধ্যায় তিনবার আহুতি তার তিনটি পা। যজমান ও যজমানপত্ী তার 
ভুইটি মাথা। গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটি ছন্দ তার সপ্তহত্ত। খকৃ, সাম ও 
যজ্ুঃ এই বেদত্রয় তার তিনটি বন্ধন। তিনি যজমানের কাম।বস্ত বর্ষণ 
করেন, দান করেন বলিয়! তিনি বৃষভ। যজ্জঞে উচ্চারিত শন্ত্র ও ভ্ডোত্র 
মঞ্্ররাজি ঠাহার নিধধোষ । গানরহিত মন্ত্র পাঠকে শম্ত্র এবং গানপাঠকে 
স্তোত্র বলে। পিঙ্গলখাধিবিরচিত ছন্দঃ সৃত্রকেই বেদাঙ্গ বলিয়। ধরা হয়। 
জ্যোতিষ,_ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের যথাযথ কাল নির্ধারণ জন্য জ্যোতিষের 
জ্ঞান আবন্তক। রাশি, নক্ষত্র, অমাবস্যা, পুপিমা, সংক্রান্তি, সংবংসর 
প্রভৃতির জ্ঞান না থাকিলে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান অসম্ভব । প্রত্যেক 
যজ্ঞের প্রত্যেক শ্রোত ও গৃহ্যকর্মের বিশিষ্ট কাল, তিথি খু প্রভৃতির 
বিধান আছে। 'গবাময়ণ' শামক সৃত্ঞ (দীর্ঘকালব্যাপীযজ্ঞ) একবংসরে শেষ 
হয়। ৩৬১ দিন ব্যাপী এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। “অভিপ্লবষড়হ' “পৃষ্ঠ 
ষড়হ' প্রভৃতি যজ্ঞ ছয়দিনে সম্পাদ্য। দ্বাদশাহ নামক যাগ বারদিনে 
সম্পন্ন হয়। অতএব সংবংসর, দিন, মাস, পক্ষ প্রভৃতির জ্ঞান ন৷ থাকিলে 
এ সকল যাগের অনুষ্ঠান অসম্ভব । 
আবার কোনও কোনও বৈদিকক্রিয়া খতুবিশেষে করিতে হয়। তৈত্িরীয় 
ব্রাহ্মণের নির্দেশ, বসন্ত খতৃতে ব্রাঙ্গণ অগ্নি আধান অর্থাৎ স্থাপন করিবে, 
গ্রীষ্মখতৃতে ক্ষত্রিয় অগ্নি আধান করিবে ও শরংকালে বৈশ্য অগ্নি আধান. 
করিবে (৯-১-২-৬-৭)। গাহপত) অগ্নি স্থাপনকে অগ্নির আধান বল হইয়াছে। 
তন্ত্র নির্দেশ আছে "বসন্তে কপিঞলান্‌ অলভেত”, বসন্ত কালে কপিঞ্ল 


দেবতা ৯৯ 


অর্থাং তিত্তিরপক্ষী বধ করিয়। যজ্ঞে আছুতি দিবে । খাতৃর জ্ঞান যাহার নাই 
তাহার পক্ষে এই সকল শ্রোত কা্ষের অনুষ্ঠান কদাচ সম্ভবপর নহে । কতক- 
গুলি যজ্ধের জন্য তিথির জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয় । দর্শপূর্ণমাস নামক ইন্টি 
অমাবস্যা ও পুণিমাতে করিতে হয়। সামবেদের পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ বা 
তাণ্যুমহা ব্রাঙ্গণে বল। আছে, “ফান্তনীপোর্ণমাসে দশক্ষেরন্। (৫-৯-১-৭) 
অর্থাং ফাল্তুনমাসের পৃলিমাতে দীক্ষা দিবে। 

এ সকল যাগের জন্য তিথির জ্ঞান অপরিহার্য । কোন কোন যাগের জল 
নক্ষত্রের জ্ঞানও প্রয়োজন । তৈতিরায়ন্রা্পপমতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান ব্যতীত বছ 
বেদমন্ত্রের গুকৃত অর্থবোধের জন্যও মাস, তিথি, কাল, বংসর খতু নক্ষতের 
জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজন । 


নবম পরিচ্ছেদ 
দেবতা 


পঞ্চম পরিচ্ছেদে খাষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ আলোচনাকালে 
সাধারণ ভাবে দেবতার আলোচনা করা হইয়খছে। বেদ ক দেব- 
দেবীর নাম দৃষ্ট হয়। বৈদিক সাহিত্যে প্রধানতঃ দ্বইটি গ্রন্থে বেদের 
দেবতাতত্বের আলেচন1 করা হইয়াছে, আচাধ শোৌনক রচিত 'বুহদ্দেবত। 
নামক গ্রন্থে এবং যাস্কখষি বিরচিত প্রখ্যাত 'নিকুক্ত। গ্রন্থের দৈবতকাত। 
বেদের প্রতি মন্ত্র এক এক দেবতার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইয়াছে । অতএব 
প্রতি মন্ত্রের সম্াকৃজ্ঞানের জন্য দেবতার জ্ঞান অপরিহার্য । বৃহদ্দেবতা- 
প্রবচন,” 
'“বেদিতব্যং দৈবতং হি মন্ত্রে মন্ত্রে প্রযত্রত2। 
দৈবতজ্ঞে। হি মন্ত্রানাং তদর্থমবগচ্ছতি ॥ 
অর্থাং বেদের প্রতি মন্ত্রে দেবতার জ্ঞান অতি যত্ব সহকারে অর্জন করা 
আবশ্যক কারণ দেবতার জ্ঞান জন্মিলে মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ হৃদয়জ ম হয়। 
বেদে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য, বিষ, সোষ, বরুণ, পুষন্, মরুৎ, রুদ্র, 
সবিতা, অর্ধমা, অপাং নপাৎ, অশ্বিন, আদিত্য, দ্যোঁ, খাত, যম, হিত্র 
প্রভৃতি বন দেবতার নাম, এবং বাক, উষা, অদিতি, রাত্রি, পৃথিবী, 
সরস্বতী, শ্রী, ধিষনা, প্রভৃতি দেবীর নাম পাওয়া যায়। কয়েকজন 
দেবতার নাম ঘন্দ্রসমাসবদ্ধ মুগলকুপে সর্বদণ কীত্তিত যথা, 1মত্রাবরু পে, 


১০০ বেদের পরিচয় 


ইন্্রাগ্রী, সূর্যাচজ্মমসৌ, দ্যাবাপৃথিবী, অগ্নীষোমো প্রভৃতি । অশ্বিন দেবত? 
সর্বদা যুগল বা যমজরূপে কল্পিত, তজ্জন্ত “অশ্বিন ছিবচনাস্ত প্রয়োগ- 
দুষ্ট হয়। প্রাচীন রোমের কান্টর (085007) ও পোলুকৃস্‌ (০110) 
যুগলের ন্যায় অস্থিদেবতা যুগলরূপে কলিত । 'বিশ্বেদেবাঁঃ' সর্বদ1 বন্থবচনে 
ব্যবহাত হয় কারণ ইহা গোষ্ীবাচক, বহুদেবতাবাচক। 

নিরুক্তকার যাস্ক বেদের দেবতামণ্ডলীকে দেবতার স্থ/নভেদে তিনভাগে 
ভাগ করিয়াছেন, যথা ভঁলোকের দেবতাগণ, অন্তরীক্ষলোতের দেবতাগণ 
এবং ত্ালোকের দেবতাবৃন্দ। অগ্নি অপ (জল) পৃথিবী ও সোম 

ভূলোকের অন্তর্গত। ইন্জর, বায়ু, রুদ্র, মরুৎ, অপাং 
নিরুক্তকারের মতে 
দেবতাদের তিনটি নপাং.( বিদ্বং), পর্জন্ত এভূতি অন্তরীক্ষলোক্বাসী এবং 
বিভাগ বা মণ্ডলী ূর্য, মিত্র, বরুণ, দ্যুঃ, পুষা, সবিতা, আদিত্য, অস্থি- 
যুগল, উষা, রাত্রি প্রভৃতি দ্যলোকের অত্র্গত। এই তিনটি দলের মধ্যে 
এক একজন দেবত গ্রধান এবং সেই দলের অন্যান্য দেবতাগণ তাহারই 
ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। ভূলোকের দেবঙারৃনের চধ্যে অগ্নি মৃখ্য 
দেবতা, অন্তরীক্ষলোকের ইন্ত্র বা বায়ু মুখ্য দেবত1 এবং দ্যলোকের প্রধান 
দেবত। সৃর্য। যাস্ক বলিতেছেন, 'তিভ্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নিঃ 
পৃথিবী-স্থানে। বাযুরেন্দ্রো বাইইস্ুরিক্ষস্থানঃ সূর্যে। ছ্স্থানঃ। নিরুক্ত মতে 
আসল তিনজনই মাত্র মূল বা মুখ্য দেবতা যথা ভুলোকে অগ্নি অস্তরীক্ষ- 
লোকে ইন্দ্র (ইন্দ্রের নাম বায়ু) দ্যলোকে সুর্য” এই তিন দেবতার 
ভিন্ন ভিন্ন কর্ম ও ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ লইয়া সেই সেই গে।ঠার অপরাপর 
দেবতাগণের নামকরণ হইয়াছে। অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন কাধ ও বিশ্ষেখ 
লইয়া বৈশ্বানর, জাতবেদ1, নারাশংস, সৃসমিদ্ধ ও তনুনপাং প্রভৃতি 
নামকরণ হইয়াছে । তদ্রপ বায়ু ইইতে মাতরিশ্বা, 

টা রুদ্র, ইন্দ্র, অপাং নপাং, মরুৎ প্রভৃতি দেবতার নামের 
সমর্থন উৎপত্তি হইয়াছে, এবং সূর্য হইতে আদিত্য, বিষু, 
মিত্র, বরুণ, পৃষা, ভগ, ভ্ষা, অশ্বিমুগল, সবিত। এ্রভূতি দেবতার উৎপতি 
হইয়াছে । নিরুক্তকার ষে সমস্ত দেবতাকে এই অগ্নি, বায়ু ও সৃর্ম তিনটি 
দেবতাতে পরিণত করিয়াছেন ইহ] তাহার স্বকপোঙকল্িত নহে, খকবেদের 
মন্ত্রে এইনূপে দেবত] বিচারের সমর্থন দৃষ্ট হয়। 

'সৃর্যো নে] দিবস্পাতু বাঁতোইস্তরিক্ষাদগ্নিরেঁঃ পাধিতেভ্যঃ। (১০--১৫১--১) 
'সূর্ধ আমাদের ঘ্যলোকের উপদ্রব হইতে রক্ষা করুন, বাস্থ আমাদের 
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অন্তরীক্ষলোকের উপদ্রব হইতে এবং অগ্পলি আমাদের পাধিব উপদ্রব 
হইতে রক্ষা করুন।, খাকবেদের এই মন্ত্রে তিন লোকের সকঙগ দেবতার 
উল্লেখ না করিয়। এই তিনজন দেবতার উল্লেখ করায় তাদের মুখ্যত্ব সুপ্রতিপল্ন 
হইতেছে । দেবতাগণের পৃথিবী, অস্তরীক্ষ ও দ্যুলাকরূপ নিবাগস্থল 
তিনটি 'ভূ”, 'ভূখ* ও "স্থঃ নামক তিনটি ব্যাহৃতিরূপে কীন্তিত হইয়াছে । 
বৈদিকগ্রস্থে সাধারণতঃ দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ (৩৩) বলিয়া! ধরা 
হইয়াছে, তম্মধ্যে একাদশ দেবত ভূলোকের, একাদশ অন্তরীক্ষলোকের 
ও একাদশ দ্বালোকবাসী। শতপথ ব্রান্গণেও তেত্রিশ দেবত?র উল্লেখ 
আছে; কিন্তু খগ্থেদে তেত্রিশ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক দেবতার উল্লেখ 
পাওয়] যায়; এমন কি খাক সংহিতণর দুইটি মন্ত্রে (৩-৯-৯ এবং ১০-৫২-৬) 
তিন হাজার তিনশত উনচল্লিশজন € ৩৩৩৯ ) দেবতার সংখ্যা] আছে। 
পৌরাণিক যুগে এই সংখ্যা তেত্রিশ কোটিতে পরিণত হইয়াছিল । 

অগ্নি, বায়ু ও সূর্য এই মৃখ্য দেবতাত্রয়ের মধ্যে অগ্নি আমাদের সর্বাপেক্ষা 
নিকটবর্তী ( অগ্নির্বে দেবানামবমঃ ) এবং সূর্য সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী (সূর্যে 
দেবানাং পরমঃ) এবং অন্যন্। সকল দেৰত1 এই দুই দেবতার অন্তর্ভুক্ত । 

সৃঙ্ষ্ষ বিচার করিলে দেখা যায় উপরিউক্ত মুখ্য দেবতা তিনটিও প্রকৃতপক্ষে 
সর্বব্যাপখ সবশকিমান এক প্রমাত্মার তিনপ্রকার অভিবাক্তি মাজ; অর্থাং 
সকল দেবতারই মূলে রৃহিয়াছেন এক পরমাত্মা বা পরমন্ত্রদ্গ। তাহার্ই ভিন্ন 
ভিন্ন রূপ ভিন্ন ভিন্ন দেবতা। দেবতাবিচারকালে নিরুক্তে যাস্কের উক্তি, 
দেবতাগণের 'এক আখত্ম। বন্ুরূপে অর্থাং বনছুদেবত রূপে কীত্তিত হইয়াছে । 

“দেবতা য়! এক আত্ম বন্ধা জ্তুয়তে', ( নিরুক্ত ৭-্৮5 )। 
উপরিউত্ত তিনটি মুখ্য খেমন একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত) সেই দেহেরই ভিন্ন 
দেবতা এক সর্বব্যাপী ভিন্ন অংশ এবং অঙ্গাঙ্গিরূপে সন্বদ্ধ তদ্রুপ 'দকল দেবদেবী 
পরমাত্ার ন্ভিনটি 
বিকাশমাত্র সেই একআ'ত্মার ভিল্প ভিন্ন অঙ্গপ্রতাঙশ্বরাপ ॥ “একস্যাত্- 
নোহন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।' বেদের সংহিতা 

গ্রস্থেও দেবতাগণের স্বরূপ সম্বন্ধে এই তত্ব স্প্ট ভাষায় উদ্‌্ঘেোধিত হইয়াছে। 
নিয়ে উদ্ধৃত বেদমন্ত্রগুলি এই তত্বের সমর্থক । 'একং সদ্‌ূ বিগ্রণ বন্ধ! বদস্তি 
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানযাছ?, (খগ্থেদ ১-১৬৪-৪৬) সেই এক শাশ্বত সত্তাকে 
বিপ্রগণ অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা ইত্য!দি বহুপ্রকারে অভিহিত করেন। 

£একং সন্তং বুধ! কল্সয়ন্তি' ( খাণ্থেদ ১০-১১৪-৫ ) 'সেই এক সংকে খাধিগণ 
বনরূপে ভাবন! করেন ।” খগবেদের তৃতীয় মণ্ডলের পঞ্চান্সতম (৫৫) সৃত্ের 
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প্রতি খকের অন্তিম পাদে-__-'মহদোবানামসুরস্রমেকম্* বাঁক)টি আত হ্ট। 
ইহণর অর্থ,--তুমিই সকল দেবতার প্রাণদাত" মহখন্‌ সত1।? জন্দ অখবেন্তায় 
যেমন দেবতার অর্থে 'অন্থর” শবের প্রয়োগ হইয়াছে তদ্রুপ বেদেও বনু মন্ত্রে 
দেবতণ অর্থে “অসুর+ শবের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ; ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে প্রাণদাতা। 
'অসূ" শব্দের অর্থ প্রাণ। অসুন্ প্রাণান্‌ রাতি দদাতি ইতি অসৃরঃ। যিনি 
প্রাণদান করেন অর্থাৎ পরমাত্মা। খগ্‌বেদের অপর এক মন্ত্রে বল] হইয়ণশছে, 
--'একং বৈ ইদং বি বডভূব সর্বমূ' 'এই একই (পরমাত্মা) সকল রূপ ধারণ 
করিয়াছেন ।' নিত্য সত্য পরমা তমা হইতে দেবতগণের উৎপতি শুরু যজর্বেদের 
একটি মন্ত্রে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব)ক্ত হইয়াছে,__ 
“এতস্যৈব স1 বিসৃর্টিরেষ উ হ্যেব সর্ধে দেবা?" (শুরু যজুঃ) 
“এই এক পরমাত্মাই সকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইনিই সকল দেবতার 
রূপ ধারণ করিয়াছেন 1 মুলতঃ দেবতাগণ পরমাত্মস্থরূপ ৷ 
বেদে বণিত প্রতি দেবত এক একটি পাথিব বস্তুর বা পাখিব প্রাকৃতিক 
পদার্থের প্রতীক। এক একটি পাধিব পদার্থের চৈতশ্থসভা বা অধিষ্ঠাত 
এক একটি দেবতা । দৃশ্য পাধিব অগ্নির চৈতশ্ুময় অধিষ্ঠাত্রী দেবত। হইলেন 
অগ্মি। চক্ষুগ্রণাহ্য সূর্যের অধিষ্ঠাত। সূর্যদেব বা সবিতা বা আদিত্যদেব। 
এইরাপ পাখিব পবনের দেবতাব্ূপ বামু। মরুং দেবতার বাহ প্রতীক ঝড় 
ঝঞ্জাবাত। রুদ্রদেবতা হইলেন বজ্জ; এইজন্য তিনি ভীষণ 
৮১ উইকি ও সংহারক; তাহার ভীষগধবনি হইজ অশনিনিঘোষ। 
্রত্তীক্‌ বা অধিষ্ঠাত্রী তাহাকে ঘোর” ( ভীষণ ) ও “ঘোরতর” ( ভীষণতররূণে ) 
পডিউতি বর্ণন। কর! হইয়াছে । বজকে জীবলোকে সকলেই ভয় 
করে এবং শিরে বজ্রপাত হইলে অনিবার্য মৃত্যু ; তজ্জহাই রুদ্রের মন্ত্রে সর্বদাই 
জনগণের ভ্রাস সঞ্চারের কথা উক্ত হইয়াছে এবং তাহাকে সংহারক ভীষণরূপে 
বর্ণনা করা হইয়াছে । খগৃবেদে রুদ্রের এই ভীষণ বূপই আমরণ সর্বদা 
দেখিতে পাই ; তাহার শিব ব! শংকর মুদি খগ্‌বেদে পাওয়া যায় না। শুরু, 
যজর্ষেদে রুদ্রের যুগপৎ ভীষণরূপ ও কল্যাপরূপ শিবরূপ রুদ্রাধ্যায়ে বর্ণন করা 
হইয়াছে ; ঘোর? ও ঘোরতর? যেমন বলা হইয়াছে তেমনই আবণশর একই 
অধ্যায়ে 'শিব' ও “শিবতর' বলা হইয়াছে । দুইটি বিপরীত ধারণার সহমুয় 
হইয়াছে যবেদে । 'অপাং নপাৎ' দেবতার বাহ্য প্রতীক বিদ্বাং। বিহ্যাতের 
বর্ণ সৃবর্ণময় বলিয়! 'অপা।ং নপাং, দেবতাকে হিরপাবর্ণ, “হিরপ্যহস্ত' প্রভৃতি 
বিশেষণে বিশেহিত করা হট্যাছে। পর্জনুদেবের £€তক হইল দেয়। মির, 
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। বরুণ' সবিতা, ভগ, পৃষা, অধম, আদিত্য, উষ্ণ প্রভৃতি দেবতাগণ পৃথিবীর 
দৈনন্দিন আবর্ভনগতিপথে সূর্যের গগনে অবস্থানের স্থানভেদে এক একটি নাম 
মাত্র ; পরে ইহা বিশেষ ভাবে আলোচন! করিব । 
এইরূপ “জাতবেদা” “টৈশ্বানর, প্রভৃতি অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন রূপ । দেবতাগণ 
পাখিব বস্তর চিন্মায়রূপ এবং এক একটি পাথিব বস্তু এক এক দেবতার বাহ্য 
প্রতীক-_ইহ1! অনেকে আধুনিক বা পাশ্চাত্য মত বলিয়া! মনে করেন কিন্ত 
ইহ1 আমুনিকমত নহে. কেবল পাশ্চাস্তটমতও নহে। 
টু তি বৈদিকমুগেই এই মত প্রচলিত ছিল এবং প্রসিদ্ধ বেদাঙ্গ 
মিস মত নিরুক্ত তাহার ভ্বপন্ত প্রমাণ। নিরুক্তে যাস্ক দেবতা'- 
সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আলোচন। করিয়াছেন এবং নিজের 
অভিমতও ব্যক্ত করিয়াছেন। বেদে ইন্দ্রদেবতার সৃজে ইন্দ্র বৃত্র নামক 
অসুরকে বজ্ব দ্বার! বধ করিয়াছেন, একথা বনু স্থানে উত্ত হইয়াছে। এই 
ইন্দ্র এবং বৃত্র কে.--বৃত্র সত্যই কোন অসুর না অন্য কিছু ইহা যাস্ক নিরুক্ে 
আলোচন! করিয়াছেন । তিনি নিরুক্তকারদের ও এঁতিহাসিকদের পরস্পর- 
বিরুদ্ধ মত উদ্ধার করিয়াছেন । তিনি বলিতেছেন,_-'তৎ কো বৃত্রঃ? মেঘ 
ইতি নৈরুক্তাঃ। ত্বাস্ট্রেহসুর ইত্যৈতিহাসিকাঃ। অপাং চ জ্যোতিষশ্চ 
মিশ্রীভীবকর্মণে! বর্ষকর্মজায়তে তত্রোপমার্থেন মুদ্ধবর্ণ ভবতি । অহিহতু খন 
মন্ত্রবর্ণা ব্রাঙ্গণবাদাংশ্চ' (নিরুজ )। “কে এই বৃত্রঃ নিরুক্তকারদের মতে 
বৃত্র মেঘ ব্যতীত অনু কিছু নহে । মেঘই বৃত্র। এঁতিহাসিকগণ বলেন তৃষ্টী 
নামক ব্যক্তির প্ৃত্র বৃজ্জ একজন অসুর । - (প্রকৃত পক্ষে বৃত্র মেঘই )। মেঘের 
জল ও বিদ্যুতের সংমিশ্রণে বৃ্ঠি হয়, (বজ্রপাত হয়); তজ্জন্যই বজ্র ও বগ্জারূপী 
ইজ মেঘরূপী বৃত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন এই ভাবে কল্পন। কর! হইয়াছে এবং 
এই জন্যই মন্ত্রে ও ব্রান্মণে বৃত্রকে অসররূপে কল্পনা কর] হইয়াছে। যাক্ক 
ইতিহাস বঙ্গিতে ব্রান্গণগ্রস্থৃকে লক্ষ্য করিয়াছেন । বেদের মন্ত্রে বহুবার উক্ত 
হইয়াছে যে বৃত্র সমস্ত জল স্বীয় উদরে অবরুদ্ধ করিয়) রাখে এবং ইন্্র বজ্র 
ঘবার। আঘাত করিলে তখন তাহার দেহ বিদীর্ধ হইয়] জলধার1 পৃথিবীর ঝুঁকে 
বর্ধিত হয়। ইহার অর্থ মেঘের উপর বজপাত হইলে বৃষ্টি হয়। বেদের মন্ত্র 
প্রাকৃতিক উপসর্গের এইরূপ বনু বর্ণনা প্রাণে আধখ্যায়িকার রূপ ধারণ 
করিয়াছে । পুরাণে বিজুর বামনাবতারে তিনবার পদক্ষেপে- ব্রিভ্ববনব]াপ্ত 
করিয়া! বলিকে পরাভূত করার বৃত্তান্ত আডে। এই বৃতাত্তের উৎস খণ্েদের 
বিশুঃমন্ত্রে রহিয়াছে । মধ্যাহ্ন মার্ডণ্ডের নাম-_বেদে বিষুঃ। সূর্য মখন মধ্যান্ে 
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আমাদের মন্তকের ঠিক উপরে গগনমধ্যে প্রকাশমান খন বিষুঃ। মধ্যাহ্ন 
মার্ভগু আকারে ক্ষুদ্র ; গগনমার্গে সূর্ষের প্রতিদিন যতগুলি রূপ দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে 
ঠিক মধ্যানহ্ছে মধ্যগগনে তার সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র আকৃতি দৃষ্ট হয়। ক্ষুদ্র 
আকৃতি অর্থাৎ বামন রূপ । তখন আকারে ক্ষুদ্রতম হইলেও তেজে প্রথরতম। 
তদ্রুপ বিষ্ণু বামনাবতাপে বাহৃতঃ খর্বরূপ ধারণ করিলেও শঞ্ভিতে অছিতীয় ও 
অলোকিক। খণ্থেদের একটি বিপু? সৃক্তের মন্ত্র, 
'ইদং বিদুঃ বিচত্রমে ত্রেখী নিদধে পদম্‌। ঘি অর্থাৎ মধ্যাহ্ন সু্যর 
এই ত্রিপাদ বিতার ব্যাখাণপ্রসঙ্গে যান্ধ তাহার পুর্বাচার্য শাকপুণি, উর্ণনাভ, 
* প্রভৃতির মতের উল্লেখ করিয়াছেন । উর্ণনাভ সূর্যের এই 
বিষুর বামনাবতারের 
বীজ তিনপদক্ষেপ এইভাবে বাধ্য] করিয়াছেন ; প্রথম পদ- 
ক্ষেপ উপয়কালে উদগাাচলে ; দ্বিতীয় গদক্ষেপ অধ্যাহ্ে 
গগনের মধ্যভাগে যখন সূর্য বিরাজ করেন; তৃতীয় পদক্ষেশ আন্তাচলে ; 
তৎপর পুনরায় প্রভাতে উদয়গিরিতে প্রথম পদক্ষেপ। এইভাবে তিনটি 
পদক্ষেপে সুর্য সমগ্র ভূবন আদফুত্ত করেন অশ্বি-দবতা। মুগ সহথন্থেও বৈদিক 
যুগে এইরূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়। তৎসন্ন্ধে, বিভিন্ন ম উল্লেখে যাতস্কর উ্ভিত- 
এই “অশ্থ্িনে” নামক দেবত। মুগ কে? কেহ থলেন ইহ? দ্যাবা পৃথিবী, 
কেহ কেহ বছেন ইহার] দিবা ও বাতি, আদার অপর একদম বলেন ইহারা 
সূর্য ও চন্দ্রের মুগল। এই তিনটি মতই ভিন্ন ভিন্ন নিরুক্তকাকের মত ।» 
এতিহামিকগণ বলেন প্রুণ/শীল দুইজন হৃপাঁতই হর্গে এই মুগলদেবত" হইয়া 
আন)” পুরাণে শিণক্ে কপদ্দী ও নীলকণ্ঠরণে বর্ণনী কর) হইয়াছে। 
কপদ্দী অর্থ!ৎ জটাধারী । এই বর্ণন!র উৎস শুরু য্জুর্বেদে কদ্রাধ্যায়ে দুষ্ট হয়। 
তথায় ভ্ুইটি হৃন্ত্রে (৯1৬, ৭) অস্তুগাঁমী লো হিতবর্ণ ও 
শুরু যজুবেদে আদিত্য . হিঃ 
রূপে রুদ্রের বর্ণনা সহভ্রকিরণমালবিশোভিত আদিত্যরূপে রুদ্রের বর্ণন। 
করা হইয়াছে। রুদ্রকে সম্পূর্ণ লেোহতবর্ণ, কেবল 
'গ্রীবাদেশে নীলবর্ণ এবং সহ্ত্ররশ্রিযুদ্ত 51 হইফাছে। ভিন যখন এইরূপ 
অপরূপ সৌন্দর্যে পশ্চিম গগনে বিরাজ করেন তখন উদক1থিনী রমণীগণ 
এবং গোপবালকরৃন্দ মুগ্ধ বিস্ময়ে তীহ'র দিকে চাহিয়া থাকে (১৬-৭)। এই 
বর্দন। রুদ্র অথবা শিবের সঙ্গে মিলে ন" এবং বিনা আয়াসে বুঝিতে পার 
যায়। এই সকল মন্ত্রে কুদ্রকে আদিত্যেরই একটি মুষ্ডিরূগে বর্ণনা কর 
হইয়াছে । শুরু যজুঃ সংহিতাব খ্যাতলাম? ভাস্কর উট ও মহ'ধর দুইজনেই 
এই অংশের ভাসতে স্পহ্টই বলিয়াছেন১-.'আদিত্যরক্ণঞ্জ রু সঃতে' অর্থাং 
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এখানে আদিত্যরূপে রুত্রের স্ততি করা হইয়াছে । অন্তগামী। বং উদ্যাচলে 
অধিষ্িত সূর্মের সহত্র সবর কিরণমালা রুদ্র জটাজালরূপে কজ্িত। অন্ত- 
গমনকালে সূর্যের রক্তিমবর্ণ সর্বজনবিদিত এবং ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেই 
দেখা যায় এ দিগান্তবিস্তৃত রক্তিমবর্ণের মধ্যে ঠিক সূর্যবিস্বের মধাভাগ ঈষং 
নীলবর্ণে রঞ্জিত; তজ্জন্যই 'ন*জগ্রীবে। বিলোহিতঠ বলা হইয়াছে । 

সকল দেবতার মুলরূপ অগ্নি ইহা! যাঁস্কের মত এবং এই মতের সমর্থনে 
তিনি ব্রান্মাণগ্রন্থের “অগ্নিঃ সর্বা দেবতাঠ, বচন তুলিয়াছেন। পাধিব আগ্মিই 
হারা অন্তরাঁক্ষে ইন্দ্ররূপে, বিদ্বাংরূপে এবং দ্যলোকে সৃরূপে 
দেবতার মূল রূপ আর পরব্টিত । ছ্ালোকের সকল দেবত সুখেরই হিভিন্ন 

প্রকাশ এবং অভরীক্ষলোকের সকল দেবত' ইক্ত্রেরই 
বিভিন্ন প্রকাশ ; অতএব যেহেতু ইজ্র ও সূর্য অগ্নিরই রূপভেদ মাত, ভিজেোকের 
সকল দেবতা ই অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন অভ্বাক্তি মীত্র। আগ্নির তেজই অভ্রীক্ষে 
বিদ্যুতে এবং দ্যলোকে আদিতো গ্রকাশিত। এই মতের গ্ঈীমর্থনে যাস 
খণ্েদের_ 

মু অকৃথ্ধন ত্রেধা ভবে? ( ১০-৮৮-১০) মন্ত্রট উদ্ধত করিয়ুখছেন। সেই 
অগ্নিকে ভিননূতপ বিভক্ত রিচা তি লেন,-পুথিবাী, অন্তুরীক্ষ ও দ্যলোক এই 
ভিনস্থানভেতদদে। বৃহৃদোবত? গ্রন্থে এই মৃতের সমর্থন দুষ্ট হয়। 

'ইহা গ্রিভৃতন্ত খাদিজির্লাকে স্ততিভিরীড়িতঠ। 
জাঁকবেদ" স্ত/তা মধ্যে, স্্তে। বৈশ্বানকে। দিবি ॥' 

«এই পৃথিবীতে ছাহাতকি অগ্নিকূপে খষিগণ স্ততি কলিষাছেন, তাহাকেই 
অন্তরীক্ষে জাতবেদ।বূপে এবং দলকে নৈশ্বানররূপে স্ততি করিয়াছেন।? 
কাতায়ন যাস্কের এই মত সমর্থন করেন নাই। তিনি স্বরচিত 'স্ধা নুক্রমনী? 
গ্রন্থে বলিয়াছেন লৈদিক সকল দৈবতার মৃ্রূপ সূর্য বা আদিতা। সকল 
দেবতার ধারণার উৎপত্তির বীজ দৃর্ষের লক্ষণে এবং বর্ণনায় গ1ওয়া যায়। 

তিনি উক্ত গ্রন্থে এই মত অতি ম্পঙ্ট ও নিঠঃসন্দিগ্ধ ভাষায় 

কাত্যাঁয়নের মতে সকল 
দেবতা আদিতোরই কয়েকবার ব্যক্ত করিয়াঁছেন। “এক এব মহানাত্মা বেদে 
ভিন ভিন্ন রূপ মাত্র স্তু়তে, সসূর্ধ ইতি ব্যাচক্ষতে ॥' “এক মহান আত্মারই 
স্তুতি বেদে ( বিভিন্ন দেবতার স্ততিতে ) কর? হইয়ান্ছে, তাহার নাম সূর্য)? 
“একৈব দেবতা স্তুয়তে আদিত্য ইতি ' বেদে প্রকৃত পক্ষে একজন দেবতার 
স্তুতি কর হইয়াছে, তিনি হইতেছেন আদিত্য । আদিত্যের এক এনটি কার্য 
ব। গুণ লইয়া এক এক দেবতার নাষকরণ হইয়াছে । কলিকাত। বিশ্বা- 
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বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব বেদের অধ্যাপক মহারাস্ট্রদেশীয় স্বনামধন্য বিদ্বান 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সীতারাম শাস্ত্রী মহোদয় কাত্যারনের এই মতের 
সমর্থক) তাহার নিকট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্লাতকোত্তর বিভাগে বেদ 
অধ্যয়নের সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল এবং ব্যভিগতভাবেও হার সহিত 
বেদ সম্বদ্ধে বু আলোচন1 করিয়াছি । তিনি সর্বদাই এই মত সমর্থন 
করিতেন এবং বেদের মন্ত্রের আদিত্যনিষ্ঠ ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইতেন। 
ইন্্র এবং বৃত্রের আখ্যায়িকাও তিনি যথাক্রমে সূর্য ও পৃথিবীর আবর্তনের 
সম্বন্ধ ধরিয়] ব্যাখ্যা করিতেন । মিত্র, বরুণ, সবিতণ, অস্থিন, উষ্া, ভগ, 
সূর্য, বিচ প্রভৃতি আদিত্যের এক একটি অবস্থার নামমাত্র । দিবাভাগে 
আদিত্যের নাম “সূর্য”, রাত্রিবেলাতেও আদিত্য বিরাজ করেন, আমরা 
দেখিতে পাই না; তখন তাহার নাম 'বরুণ, । রাত্রের শেষাংশে যখন 
আকাশের অন্ধকার কাটিয়া যায় কিন্তু পৃথিবীতে অন্ধকার থাকে তখন 
রক সির আদিত্যের নাম “সবিতা” । যখন পৃথিবীর অন্ধকারও 
ভিন ভিন্ন সময় ধরিয়া ঘুচিয়া যায় তখন তাহার নাম 'অশ্থ্িন?। সূর্যোদয়ের 
ূ্ধের এক একটি নাম পূধে দিউ্মগুল যখন রক্তিমাভ হইয়া উঠে তখন 
হইয়াছে 
আদিত্যের নাম 'উষা”। উদ্দিতমাত্র সূর্যবিশ্বের নাম 
“ভগ” । তংপরের অবস্থার নাম "সূর্য | মধ্যাহকালে ' আদিত্য যখন 
গগনমণ্ডলের মধ্যভাগে বিরাজ করেন তখন তাহার নাম হয় “বিষুর?। এই- 
ভাবে দ্বাদশ আদিত্যকে প্রতিদিন গগনমণ্ডজের বিভিন্ন অংশে সূর্যের 
অবস্থানের দ্বাদশটি নামমাত্র বলিয়] নিরুক্তকার ব্যাখ্যা! করিয়াছেন? পুরাণে 
স্বাদশ মাসে আদিত্যের দ্বাদশ নামে দ্বাদশ আদিত্য হইয়াছে বল? আছে । 
্রাক্মণগ্রস্থে বিশেষ করিয়া এতবেয় ব্রাঙ্গণে উক্ত হইয়াছে--আ।দিতা অন্ত 
গমনকালে অগ্নিতে তাহার নিজ তেজ নিহিত করিয়াযান। 'আদিত্যো 
বা অন্তং গচ্ছন্‌ অগ্নো অনুপ্রবিশতি (এতরেয় ব্রাঙ্গণ)। অতএব অগ্নিও 
আদিত্যেরই রূপবিশেষ। 
যাস্কের অগ্নিই সকল দেবতা এবং কাত্যায়নের সৃর্যই সকল দেবতা এই 
মত দুইটি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরুদ্ধ হইলেও ইহাদের সমন্বয় যাস্ক করিয়া 
শিয়াছেন। দেবত। বিচার কাজে তিনি বলিয়াছেন 
৯১৮ ৫ ২ মনুষ্ের বেলায় পিত। হইতেই প্ুজের উৎপতি হয়, পুত্র 
হইতে পিতার উৎপতি হইডে পারে না--কিন্ত অলৌকিক 
এন্বর্যশালী দেবতাগপের ক্ষেঙ৫জে এ নিয়ম খাটে লা--ডাহার 'ইতরেতরজল্মা, 
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ও “ইতরেতরপ্রকৃতি' অর্থাং মিথঃ পরস্পর হইতে জাত। উদাহরণ প্রসঙ্গে 
তিনি শ্রুতিবচন উদ্ধার করিয়। দেখাইয়ােন, বেদে অগ্নি হইতে সূর্য জন্মগ্রহণ ' 


করে এ কথাও যেমন বঙগা আছে তেমনই সূর্য হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয় এই 
কথাও বলা আছে। 'অগ্নের্া আদিত্যো জায়তে; শ্রুতি 


বচনে অগ্নি হইতে আদিত্যের উৎপত্তির কথ। বলা আছে। 
আবার সুর্যও অগ্নি উৎপাদন করেন। কেবল শ্রুতিবচন নহে, যাস্ক পদার্থ 
বিজ্ঞানের প্রমাণে ইহ] প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যখন সুর্যরশ্মি কাচ বা মণির 
ভিতর দিয়া শুষ্ক পত্র ব৷ তৃণের উপর পতিত হয় তখন অগ্নি প্রজ্ত্বলিত হয়। 
এক্ষেত্রে সূর্যই অগ্নির জনক। এই প্রমাণটি তিনি দিয়াছেন। কেবল অগ্নি 
ও সূর্য নহে, অন্যান্য দেবতাগপও পরস্পরসভ্ভৃত। শ্রুতিবচনে আমরা দেখিতে 
পাই অদিতি হইতে দক্ষ উৎপন্ন হইয়াছেন; আবার দক্ষ হইতেও অদিতি 
উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব সূর্য ও অগ্নি খন পরস্পর হইতে উৎপন্ন তখন 
যাস্ক ও কাত্যায়নের মতের আর বিরোধ রহিল না। দেবতাগণ পরস্পর 
হইতে উৎপন্ন ইহ স্বীকার করিলে উহাদের বিশেষ রূপ অতিক্রম করিয়া-- 
একটি সামান্য মহাসতা আছে ইহাঁও প্রমাণিত হইল। দেবতাগণের বিশেষ 
বিশেষ নাম ও রূপের পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা পরস্পর ভিন্ন এবং তাহাদের 
সকলের মধ্যে অনুস্যূত মহাসামাশ্য বা মহাসত্তার পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা 
অভিন্ন; যেমন ম্বত্তিকা হইতে নিগ্সিত ঘট, শরাব, স্থালী প্রড়ৃতি বিভিন্ন 
স্বংপাত্র পরস্পর ভিন্ন কিন্তু তাহাদের মহাঁসত্তা ম্বত্িকা ব1 স্ৃল্ময়তের পরি- 
প্রেক্ষিতে তাহার অভিন্ন । দেবতাগণের এই সর্বসাধারণ মহাসতাই পরমাত্মা 
এবং মূলতঃ দেবতাগণ পরমা ত্বস্থরূপ, ইহা পূর্বেই আলোচিত হইয়ানে। 
দেবতাগণ সাকার না নিরাকার, শরীরী অথবণ অশরীরী ইহা লইয়। 
ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের ও ভিন্ন ভিন্ন নিরুক্তকারের ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষট হয়। বৈদিক- 
মুগেই এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ ছিল এবং নিরুক্তে দৈবতকাণ্ডে 
নি (৭-) যাস্ক সে সকল মতের উল্লেখ ও আলোচনা 
তৎবিষয়ক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি পূর্বাচার্ষগণের হৃইপ্রকার পরম্পর- 
বিরুদ্ধ মত আলোচনাপূর্বক সমন্বয় সাধনের চেষ্টা 
করিয়াছেন । সাকার ও নিরাকার অথবা শরীরী ও অশরীরী অর্থে যাক্ক 
'প্ুরুষবিধ” এবং “অগ্ররুষবিধ' শা ঘুইটি প্রয়োগ করিয়াছেন । “পুরুষবিধ' 
অর্থাং শরীরধারী পুরুষের মতন শরীর ও কর্মাদি, ঞবং “অপুরুষবিধ' 
অর্থাং হার বিপরীত । 
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১০৮ বেদের পরিচয় 


দেবতার] পৃরষবিধ বা শরীরী এই অত ধাহারা পোষণ করেন তাহার! 
স্বমতস্থাপন ও পরমতখণ্ডন।৫ নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছে ন,__ 

(১) খষিগণ মন্ত্রে দেবত। সকলকে শরীরধারী চেতনসত্। রূপে স্তুতি 
করিয়াছেন। দেবতার শরীর বা প্ররুষের ম্যায় কর্মাদি না থাকিলে সেই 
সকল স্তৃতি উন্মাদ প্রলাপের ন্যায় নিরর্থক হইয়! পড়িবে ও মন্ত্র অর্থহীন 

ইইবে। খগ্বেদে বছ সংবাদসুক্ত আছে; সংবাদ অর্থাং 
৪৯১৪ পরস্পর আলণপ, কথোপকথন ; যেমন যম-যমী সংবাদ 
যুক্তিয়াঁজি ( ১০-১০ ), সর্মীপণি সংবাদ, উর্বশী ও পুরুরব1 সংবাদ 

( ১০-৯% )১ সৃর্যসুক্ত ( ১০-৮৫ ) প্রভৃতি। এই সকল 
সৃক্তে যমের সহিত যমীর সংলাপ, সরমার সহিত পণির, প্ররুরবার সহিভ 
উর্বশীর সংলাপ এবং সূর্যসুক্তে সূর্যার বিবাহে বু দেবতার আহ্বানাদি 
দষ্ট হয়। দেবতাদের শরীর ও চৈতন্য না থাকলে পরস্পর আলাপ, প্রণয়, 
বিবাহাদি অসম্ভব । 

(২) বেদের মন্ত্রে মনুষ্ের ম্যায় দবতাদের হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণাদির 
উল্লেখ আছে, অতএব তাহার! শরীরধার সবিতার হিরণ্যহক্ত, ইঞ্জের 
বজপাণি ও খড়োর ন্থায় নাসিকা,আদিত্যের উজ্জ্বলমুখ, ডি তের চক্ষু, বিশুদ্র 
পদদেশ প্রভৃতির উল্লেখ সেই সেই দেবতার মন্ত্রে শ্রুত হয়। 

(৩) বেদে দেবতাগণের অশ্ব, রথ, বজ্ঞ, গৃহ, পতী, দুর্গ প্রভৃতির উল্লেখ 
থাকায় তাহার] পুরুষবং শরীর-ধ!রী হইতে বাধ্য নচেং এ সকল কথা 
নিরর্থক? ইন্দ্রের ও সূর্ধের অশ্বের কথা, ত্বষ্টার বজ্রনিমীণের ও ইন্দ্রের 
বস্তরপ্রয়োণের, অগ্নি-_ইন্ত্র- সবিভাদি দেবতার রথের কথা মন্ত্রে দুষ্ট হয়। 
অগ্নি, ইন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতির পতী যথাক্রমে অস্্ায়ী, ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণ।, গুভৃতির 
বর্ণনাও বেদে আছে। 

(৪) যেহেতু বেদে চেতন শরীরী পুরুষের ম্ায় কর্মাদি দেবতার 
বৃত্তান্তে গাওয়া যায় অতএব দেবতারা 'প্ররুষবিধ' অর্থাৎ শরীরী-_ | 
ইজ লোমপান করেন, মুদ্ধ করেন, বৃদ্রকে বধ করেন, জন্মচালন] করেন, 
অগ্নি যজ্ের হবি ভক্ষণ করেন, মরুতগণ বংশখধাদন করেন, কুদ্র ভীষণ 
গর্জন করেন, বিজু বিশাল চক্ষুদ্বার! সমগ্র জগৎ নিরীক্ষণ করেন ইত্যাদি 
বর্ন! ও বৃত্তান্ত বেছে দৃষ্ট হয় ! 

উপরি উক্ত মুক্িচতুষ্টয়প্রয়োগে দেবতাগণের পুরুষবিধত্ব ব1 সাকারত্ব 
প্রমাণ করিতে একপক্ষ চেষ্টা করিয়াছেশ। অপর পক্ষ এই সকলযুক্তি 


দেবত। ১০৭৯ 


থগুন করিয়া_দেবতাদের নিরাকারত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
তাহারা নিম্বে প্রদত মুক্তি জাল বিস্তার করিয়াছেন £- 

(৯) অগ্নি, বায়ু, সূর্য, পৃথিবী, চক্র প্রভৃতি বেদোক্ত যে সকল দেবতা 
বির আমর1-_নিত্য দর্শন করি তাহাদের প্ুরুষধৎ শরখর নাই। 
নিরাকারত্বের পক্ষে অতএব প্রঙ)ক্ষ প্রমাণের" অভাবে দেবতাদের শরীর 
সতরাজি স্বাকার কর যায় ন1। 

(২) স্ততি কর হইয়াছে বলিয়াই যে দেখতাগণ চেতন ও শরীরী ইহ] 
যুক্তিযুক্ত কারণ নহে কারণ বেদে অচেতন পদার্থ অক্ষ ( পাশা ), ওষধি 
(যে মকল বৃক্ষ বা গুল ফস পাকিলে মরিয়া যায় ), প্রশুর, উল্খলমুষল 
॥ উদ্খলমুষল ) শ্রভৃতিকেও চেঙনবং স্ততি করা হইয়ছে। 

(৩) শরারা পুঞ্ষষের কর্মা্দি দেবতাগণে আরোপিত হইয়াছে বলিয়। 
তাহারা 'পুরুষৰিধ' একথাও মানিতে পারা যায় শাকারণ বেদে অচেতন 
পদার্থে পুরুষবং কম্াদি আরোপ কিয়] স্ততি কর! হইয়াছে। যথা, 
সোনরসনিষ্কাসন, জন্য যে প্রস্তরগুলি ব্যবহৃত হয় তাহাদের লক্ষ্য করিয়! 
বল। হইয়াছে, 'অভিস্রন্দতি হরিতেভিরাঁসভিঠ অর্থাং তাহার] ( প্রস্তর- 
খণ্ডস্কল ) “হরিদবর্ণ মুখে শব্দ করিতেছে, । আর এখটি মন্ত্রে বলা 
হইয়াছে_'হোতু!্চৎ পুবং হবিরদামাশতে' অর্থাৎ প্রস্তররাজি হোতার পূর্বেই 
যঙ্ধের হবি ভক্ষণ করে। 

(9) অশ্ব, রথ, প্রভৃতি চেতন ও শরারা পুরুষভোগ্য দ্রবঠাদির প্রয়োগ 
দেখিলেই তাহাকে প্রুষবং চৈতন্তময় সাকার সত্তা বল যায় না--ঝারণ 
অচেতন 'অপ্ুরুষবিধ' পদার্থের ক্ষেত্রেও এই সকল প্রযুক্ত হইয়াছে । যেমন, 
'সুখং রথং মুযুজে সিন্ধুরশ্মিনম্‌* মন্ত্রে অচেতন নদীর রথ যোজনার কথা বলা 
হইয়াছে, এই সকল স্ততির স্বার্থে তাৎপর্য নাই । 

যাক্ককথিত উপরি উক্ত পরস্পরবিরুদ্ধ মত হৃইটি গুধু বৈদিক মুগে নহে 
বৈদ্দিকোত্বর যুগেও গ্রচলিত ছিল। দর্শনের যুগে আমরা দেখিতে পাই 
জৈমিনী-পৃর্ব-মীমাংসা দর্শনে দেবতাদের আকার ও চেতন প্ররুষবং ববহার 
স্বীকার করেন নাই । এই দর্শনের মতে মন্ত্রের অতিরিক্ত দেবতার পৃথক 
কোনও ব্ধপ নাই। এমন্ত্রময়ী দেবতা, । যজ্ঞাদি বৈদিক 
ক্রিয়া! কাণ্ডে যখন কোনও বেদের মন্ত্র উচ্চারিত হয় তখন 
সেই মন্ত্ররগে দেবতার আবির্ভাব হয় । মন্ত্রব/তীত দেবতার 
পৃথক কোনও সত্তা, বিগ্রহ বারূপনাই। দেবতার পুরুষরূপী ব] বিগ্রহ্যুক্ত 


জৈমিনির মত-_ 
মন্ত্রময়ী দেবত। 


১১০ বেদের পরিচগ্ন 


নহেন। এই মতস্থাপনে যে সকল মুক্তি আমরা পুর্বে আলোচন। করিয়াছি 
পূর্বমীমাংসায় সেই সকল মুর্তি ব্যতীত আরও দুই একটি মুক্তি দৃষ্ট হয়। 
দেবতার শরীর থাকিলে একই কালে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত বনু যজ্ে 
তাহাদের যুগপৎ আবির্ভাব অসম্ভব কিন্তু 'মন্ত্রময়ী দেবতা” এই মত স্বীকারে 
মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রের রূপে তাহাদের মুগপং সকল যজ্ভের 
উপস্থিতি সম্ভব। পাণিনিব্যাকরণদর্শনের ইহাই মত মনে হয় কারণ 
মহাভাম্তকার পতঞ্জলি একস্থানে বলিয়াছেন,--'এক ইন্দ্রশবঃ ক্রতুশতে 
প্রাহুভূতিঃ অর্থাৎ “এক ইন্ত্র শব্দ যুগপৎ একশত যজ্ঞে আবির্ভূত হয়।” একশত 
শব্দটি অসংখ্য অর্থে এস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে । পুর্ব-মীমাংসাদর্শনে আরও 
মুক্তি প্রদশিত হইয়াছে । যদি দেবতার বূপ স্বীকার করা হয় তাহ হইলে 
কোনও ঘটে যখন দেবতার আহ্বান কর] হয় তখন মস্ক্রোচচারণের সঙ্গে সঙ্গে 
ক্ষু্র ঘটে দেবতার রূপের বা বিগ্রহের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ঘটটি ভাঙ্গিয়া 
য1ওয়! উচিত কারণ ক্ষুদ্র ঘটে দেবতার শরীরের সংকুলান হইতে পারে না; 
কিন্ত ঘট ভাঙ্গিয়! যায় না। অতএব দেবতার মন্ত্রাতিরিক্ত পৃথক দ্ূপ নাই। 
উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শনে বেদব্যাস পুর্ব মীমাংসার এই মত স্বীকার 
করেন নাই। তিনি ব্রন্গ-সৃত্রের “জ্যোতিষি ভাবাচ্চ। (১-৩-৩২) মৃত 
টির রর জৈমিনির মত পূর্বপক্ষরূপে স্থাপন করিয়া 'ভাবং তু 
মতের খগ্ুন ওদেবতার বাদরায়ণে। হত্তি হি' (€ ১-৩-৩৩ ) সূত্রে জৈমিনির মত খগুন 
টা করিয়! দেবতাদের পৃরুষবং শরীরধারণ ও ব্যবহার সম্ভব 
বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । শ্রীশংকরাচার্য ত্রহ্গসূত্রভাঙ্ে 
বেদব্যাসের মত সমর্থন করিয়াছেন এবং শ্রুতি স্মৃতি হইতে প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত 
উদ্ধাত করিয়াছেন । দেবতাদের এন্ব্যযোগে ইচ্ছামত শরীরধারণ সম্ভব। 
তাহাদের অলৌকিক শক্তিহেতু মুগপং বন্ুস্থানে আবির্ভাবও সম্ভব। “ইন্দ্র 
মেঘের রূপ ধারণ করিয়। কান্বায়ণ মেধাতিথিকে হরণ করিয়াছিলেন”, 'অধ্বযু 
সবিতা দেবের ডানহাত ছ্বেদন করিয়াছিলেন, “ইন্দ্র অশ্বারোহণ করিয়া 
দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়াছিলেন' প্রভৃতি শ্রুতিবচন এবং “আদিত্য পুরুষের 
রূপ ধারণ করিয়] কুস্তীর নিকট পিয়াছিলেন', ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, পবন প্রভৃতি 
দেবতাগণ মুগপং রাজা নলের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, 'পৃথিবী গাভীর দ্ধপ 
ধারণ করিয়া ভগবান নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন' ইত্য।দি স্মৃতি 
গুরাণার্দিবচন দেবতাগণের শরীরধারণের প্রমাপ 
নিরুক্তে যাস্কাচার্য এই পরম্পর-বিরুদ্ধ মতদ্বয়ের সমন্থয় করিয়া স্বকীয় 


দেবতা ১৯১ 


সিদ্ধান্ত স্বাপন করিয়াছেন। দেবতার! সাকার ও নিরাকার,_তাহার ভাষায় 
'প্বরুষবিধ এবং অপ্রুরুষবিধ' উভয়ই, স্বরূপতঃ প্লুরুষবিধ, শরীরধারী কিন্ত 
যজ্ঞাদি কর্মে শরীর লইয়া উপস্থিত হয়েন না। তাহাদের ছব-স্বরূপ 'প্লুরুষবিধ? 
কিন্তু কর্মরূপ অপুরুষবিধ । যথা যজ্ঞের অধিষ্ঠাত দেবতা যজ্ঞপুরুষ স্বরূপে 
প্বরুষরূপী কিন্ত সেই রূপ যজমানের প্রতাক্ষ যোগ নহে। যজ্ঞে কর্ম কালে 
যাগকর্মের সহিত যজ্ঞরপুরুষ একাত্ম হইয়া থাকেন এবং সেই কর্মময় অপ্ররুষবিধ 
যান্কের মত, দেবতারা রূপ যজমান দেখিতে পায়, এই তত্ব অগ্নি, ইন্দ্র, গে 
সাকার এবং নিরাকার প্রতি দেবতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । স্বরূপবিচারে তাহার! 
ই বিগ্রহযুক্ত, রূপবান কিন্ত যজ্ঞাদি কর্মকালে সসীম শক্তি 
মানবগণের নিকট তাহার! অশরীরী থাকেন, তখন সেই সেই শ্রোত কর্মই 
তাদের রূপ । অতএব দেবতাগণ নিত্য উভয় প্রকার । যদিও যাস্ক এই 
সমন্বয় তাহার নিজস্ব মত বলিয়! প্রকাশ করেন নাই তথাপি ছিনি নিজস্ব 
পৃথক আর কোনও সিদ্ধান্ত না দেওয়ায় ইহাই তাহার নিজস্ব মত বলিয়। 
পঞ্ডিতগণ মনে করেন। 
আজানদেব এবং কর্মদেব নামে দেবতাদের দুইটি বিভাগ করা হইয়াছে। 
যে দকল দেবদেবীগণের দেবত্ব স্বত£ঃসিদ্ধ আজানসিদ্ধ', দেবত্ব লাভ করিবার 
নি জন্য ধাহাদের কোনও পুণ্যকমাদি বা তপস্যা করিতে হয় 
বিভ।গ, আজানদেব নাই তাহাদের আজ্জানদেবত। অর্থাং জন্মরছিত স্বতঃসিদ্ধ 
ও কর্মদেব দেবতা বল? হয়; আর ষীহারা পুর্বে মনুষ্য ছিলেন, 
পৃণ্যকর্ম বা তপস্যার বলে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন তাহাদের 'কর্দেবতা। যংজ্ঞা 
দেওয়। হইয়াছে। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, সৃর্য, সোম, রুদ্র, মরুত বিস্ু্, উষা, বাক্‌ 
প্রভৃতি দেবদেবীগণথ “আজান দেবত)' ; তাহাদের দেবত্ব স্বতঃসিদ্ধ। “খত? 
নামক দেবগণ এবং অস্থি-দেবতাম্বগল কর্মদেবতা কারণ তাহার। প্রথমে দেবতা 
ছিলেন না। প্ৃঁণ্যকর্মের বলে তাহারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। অগ্নির 
সৃধন্বা নামক এক পুত্র ছিল । সেই সুধন্বার 'খত্ব' বিভ1ও বাজ নামে তিন 
পু হইয়াছিল । এই তিন পুত্রের সমস্টিগত নাম "খু" ; বেদে “খত দেবতা 
বলিতে এই তিন জনই বোধ্য ; এই জন্যই খাডু শব্ধ বহু সময় বহুবচনে ব্যবহৃত 
হইয়াছে । ইহারা মানুষরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল 
রর (১ ইউ ও কিন্তু পুণ্যকর্মবলে দেবদ্ধ লাভ করিয়াছিল । সায়নাচার্য 
কার্ধীবলীর আলোচনা বলেন খাতৃগণ সূর্যরশ্মি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। 
এতিহাসিকগণ ইহা স্বীকার করেন না। অস্থি-দেবতামুগল বিবস্থান্‌ ও সরন্যুর 


১৯২ বেদের পরিচয় 


পৃত্রচ্গয়। খণখ্েদের কোনও কোনও সৃক্তের €(৫-৭৫-৩ ; ১-৮৬-২ গ্রভূতি ) মতে 
ডাহার! রুদ্র ও সিদ্ধুর যুগল তনয়। তাহাঁপ1ও খাতুগণের মত প্রথমে মানুষ 
ছিল এবং প্ুণ)কমবলে দেবত্ব লাভ করিয়াছিল । 
বেদে প্রাপ্ত দেবতা মণ্ডলীর মুখ্য কয়েকজন দেবতার স্বরূপ ও চরিত নিম্ে 
বিবৃত হইল +- 
ইন্জ ২--বেদের দেবতামণ্ডলীর মধ্যে ইন্দ্র অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
আছে । গুরুত্বে, মহিমায়, শৌর্ষে, বীর্ষে এবং সুক্তসংখ্যায় ইন্দ্র 
অছ্িতায়। খগৃবেদের প্রায় চারিভাগের একভ1গ অর্থাং 
দুইশতের অধিক সৃক্তে ইন্দ্রের আৰাহন করা হইয়াছে। 
ভার কূপের বর্ণনাও মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। খাধিগণ তাহার চারু ওষ্ঠাধর, সুস্পষ্ট 
চিরুক, উন্নত ন1পিকা', উজ্জ্বপ বর্ণের ভল্লেখ করিয়াছেন । বৈদিক আধগণের 
আকৃতি কিরূপ ছল তাহ বনু গবেষক ইন্দ্রের আকৃতির বর্ণনা হইতে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । কপিশবর্পের অন্থগণ তাহার উজ্জ্বল কথ টানিয়া! লইয়। যায়। 
ইন্ত্র মহাবীর এবং যুদ্ধে অজেয়। তাহার জনক জনন?ও বার ছিলেন । তৃষ্টা 
তাহার জন্ত এক হাজার তীক্ষধ।রবিশিষ্ট সুবর্ণ ভর নিম! করিগ্প। দিয়াছে ; 
সেই বজদ্বার তিনি অনুর বধ করেন। কোনও বোনও স্থলে এই ক্জকে 
লোহনিমিতও বল হইয়াছে। সম্থর, অহ, কৃত্র, অরুদ, বিশ্বরূপ এভৃতি 
অসুরদের ইন্দ্র বধ করেন। বৃত্র জলরোধ করিয়া রাখে, ইন্ত্র তাহাকে বধ 
করিয়া জলরাশি মুক্ত করেন এবং পুথিবীর উপর বারিধারা পতিত হয়। 
ইন্দ্র অশ্থে আরোহণ করেন এবং নদ! পার হইবাধ সময় দৃঢ় নোায় আরোহণ 
করেন । তাহার বছ বর্গ আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি লোৌহময়, কতকগুলি প্রস্তর 
নিগিত। নিরানব্বইটি (৯৯) দ্র্গের উল্লেখ আছে । এই সকল শত্রুর ব। দস্যু 
অভেদ্য। ইন্দ্র বৈদিক আর্ধগণের অতিপ্রিয় দেবতা এবং জাতীয় আদর্শ স্বরূপ । 
দেবতাগণের 'অধিপতিরূপে তাহার বর্ণনা কর হইয়াছে ' “ইক্ত্র শবের 
ব্যুংপত্তি-গত অর্থ (“ইদি ধাতু পরমৈশ্থর্ষে ) পরমেশ্বর অর্থাৎ যিনি সকলের 
অধিপতি । ইন্ত্র সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এনং শাসক । স্থাবর ও জঙ্গম, চেতন ও 
অচেতন মকল পদার্থই তাহার দ্বার নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । ইন্দ্র সোমরস পান 
করেন। তাহার মহানন্দে সোমরসপানের খিবরণ সর্বত্রই নৃক্তে কীন্তিত 
হইয়াছে। ভাহার পড়ীর নাম ইজ্।ণী; ইন্ত্রাী নানাবর্পসুক্ত উফ্ণীষ পারধান 
করেন। শচীর নামও পাওয়। যায়। ইপ্প্রাণীই শচী। ইল্ত্রের একটি নাম শতক্রতু । 
করত শবের যজ্ঞ অর্থ ব্যতীত 'কর্ম'ও একটি অর্থ । ইক্স্র নুদ্ধ জয়, অসুরবধ, 






করি 


ইন্দ্র 


দেবতা ১১৩ 


দাস ও দসুগণের পরাভব, জলনিষ্কাসন প্রভৃতি বনু কম করেন। শতক্রতু 
অর্থাৎ অনন্তকর্নকর্তা । এখানে 'শত' শব্দ অসংখ্য অর্থে ব্যবহৃত হুইয়ণছে। 
পুরাণে 'শতক্রতু' শব্দের শতযজ্ঞ অর্থ দীাড়াইয়াছে। যাহ কিছু বলবাধের 
কর্ম সবই টান্দ্রর কর্ম; 'যাচ কাচ বলকৃতিঃ ইন্দ্রকর্মৈব তং" । ব্ুুত্রর বধকর্তা 
বলিয়।-_ইন্রের একটি নাম 'বৃত্রঘ্”। এই একই অর্থে জরথুশৃতধর্মের 'জেন্দ 
আবস্ত।' গ্রন্থে “বেরেধরপ্স' শব্দ পাওয়। যায়। দাসজাতি ও দদ্যুগণকেও ইল্ঞ 
শান্তিদান করেন ।৯।'দস্যু, শব্দে অনার্জাতির ইঙ্গিত করা হইয়াছে । কেবল 
অলোকসামান্য শারীরিক বলই যে ইন্দ্রের আছে তাহ নহে, অত্তত মানসিক 
শক্তিতে তিনি বলীয়ান । পচ 

উপাসকদের প্রতি তিনি অত্যন্ত দয়াপু এবং তাহাদিগকে প্রভৃঙ ধনদান 
করেন । এইজন্য তাহার একটি আখ্য। “মঘবন+ অর্থাং ধনদাত1। 

মুদ্ধকালে উভয় পক্ষের যোদ্ধবৃন্দ যোদ্ধার আদর্শরূপে ইজ্জকে বিজয়ার্থ 
আহ্বান করেন এবং তাহার কৃপাব্যতীত জয়লাভ অসভ্ভব। তিনি পাখিব 
রাজগণকেও প্রতিদ্বন্্ী নরপরতির বিরুদ্ধে সহায়ত। করেন। সুর্দাস নামক 
রাজ তাহার সাহায্য লাভে বিপক্ষকে পরাজিত করিয়াছিজেন। 

ইত্রের সকল সৃক্তই ভ্রি্ুপ্‌ ছন্দে গ্রথিত। বিস্ট্রপ্‌ ছন্দ, অস্তরাক্ষলোক, 
মাধ্যন্দিন সোমসবন, গ্রান্সখতু, সোমপান, বারত্বপুর্ণ কর্ম, অসুরৰধ প্রস্থৃতির 
সহিত হন্দ্রের নিত্য সম্বন্ধ । 

ইন্দ্রের অসুরবধ, মুদ্ধাদি কোন এঁতিহাসিক ঘটন1 কিনা! এবং কোন্‌ 
প্রাকৃতিক উপসর্গের প্রতীক ইন্দ্র ইহ! লইয়1 বিদ্বংসমাঙ্জে নানামত গ্রচলিত। 
কেহ কেহ বলেন ইত্ত্র কর্তৃক অসুর ও দস্যুবধের প্রকৃত অর্থ হইল বৈদিক যুগে 
আর্ধগণ কর্তৃক অনার্য বা আদ্দিবাসিগপের ক্রমশঃ পরাজয়, আর্ষ সভ্যতার 
ক্রমবিস্তার। অপর একদল বলেন ইঞ্ সূ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে; ইক্ঞর 
কর্তৃক অস্রনাশ অর্থাৎ সৃধের উদয়ে অন্ধকার বিনাশ । কেহ কেহ আবার 
অসুর বলিতে মেঘ এবং হন্ত্র বলিতে বজ্র, বিদ্যুৎ ও বায়ুর সমাবেশ 
বুঝিয়াছেন। 

বরুণ £--খগ্‌বেদে ছাদশটি সুক্তে বরুণ দেবতার আবাহন কর] হইয়াছে। 
বেদের দেবতামণ্ডলীর মধ্যে বরুণ গুরুত্বপূর্ণ ও সস্ভাবিত স্থান অধিকার করিয়া 
আছেন । খখ্খেদের মুখ্য দেববৃন্দের তিনি একজন । মিত্র নামক দেবতার ইনি 
সহচর এবং তজ্জন্ত 'গিআাবরুণে।' দেবতা ছন্বসমাসে উভয়ের উল্লোখ প্রায়শঃ 
দৃষউ হয়। সূর্যের হৃইটি ভিন্নরূপ মির ও বরুণ। দিবাভাগের সুষের 

্ 
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নাম মিত্র এবং রাত্রিকালীন সূর্যের নাম বরুণ। “বৃ”ধাতু হইতে “বরুণ 
শব্দের ব্যুংপতি নিরুক্ত গ্রন্থে প্রদশিত হইয়াছে। 
'আরুণোতি সতঃ পদ্ণর্থান্‌ ইতি বরুপঃ, অর্থাং যিনি সমস্ত 
পদার্থকে (অন্ধকারে ) আবৃত 'করেন। সূর্য যে কখনও অন্ত যায় না 
রাত্রিকালেও যে সূর্য বিরাজ করে ইহ] বৈদিক আর্ধগণের সৃবিদিত ছিল এৰং 
এতরেয়, কৌধীতকি ও পঞ্চবিংশ ব্রাল্গণে তাহার সুষ্পঙ্ট উল্লেখ আছে । বেদে 
বরুণকে বিশেষ ভাবে নৈতিক জগতের নিয়ম ও শঙ্ঘলার রক্ষক অধিপতিরূপে 
বর্ণনা করা হইয়াছে । ভাহারই নিয়ন্ত্রণে ও শাসনে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি 
স্বীয় কক্ষপথে আবর্তন করিতেছে, বিশ্বের "খাত? ব। নিয়ম শৃঙ্খল! তিনি রক্ষা 
করেন; এইজন্য তাহাকে 'ধৃতব্রত”, “ধর্মপতি' প্রভৃতি সংজ্ঞ! দেওয়া হইয়াছে । 
তিনি সর্ধজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান; তাহার দুটি সুদ্বরপ্রসারী, সর্বত্রগামী। উধ্ৰে 
বিহঙ্গকুল যতদূর গমন করে, দিকৃচক্রবালে সম্দ্ধের পোত যেখানে গমন করে 
সবই তিনি দেখিতে পান ও জানিতে পারেন। রাত্রে মনুষ্যগণ চৌর্য, 
ব্যভিচারাদি যাহ। কিছু পাপ-কার্ধ করে সবই তিনি জানিতে পারেন; 
তাহার দৃষ্টি কেহ এড়াইতে পারে না। এইজন্য বরুণকে সকলে ভয় করে ও 
পাপ হইতে অব্যাহতিজন্য স্ততি করে । তিনি সদয় হইলে মানব নিজের পাপ 
ও বংশগত পাঁপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। তাহাকে সমআাটু বলা হইয়াছে; 
এই সংজ্ঞায় নরলোক ও সুরলোকে তার আধিপত্য প্রমাণিত । তাহার বহু 
চর আছে : চরগণকে “স্পিশ' ও *্পশ' বলে ; লাতীন (19011) “91)1080+ ও 
ইংরাজী '৫9? (স্পাই ) একার্থবাচক শব্ধ । বরুণের “সম্রাট” উপাধি এবং 
চর প্রভৃতি হইতে খাগবেদীয় স্বগে আর্ষগণের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সুন্দর চির 
সহজেই ভানুমান করা যায়। দেবগণের মধে) তাং!কে সম্রাট বলায় বৈদিক 
দেবগণের মধ্যে যে এক পরমেশ্বরের সত! নিহিত এই তত্বেরও উপলব্ধি হয়। 
বরুণের একটি বিশেষণ “অসুর” প্রায়ই দৃষ্ট হয়। এই “অসুর” শব্জের অর্থ 
“অসুন্‌ প্রাণান্‌ রাতি দদাতি' যিনি প্রাণ দান করেন। এই অর্থেই 'অসুর' 
শব মাজদীয় ধর্মগ্রন্থ 'অন্থর* (অন্থর মাজদ। ) শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। 
বরুণ পাশ ছ্বার। পাপীকে বন্ধন করেন । পুরাণে বরুণ জলের দেবত1; 
বেদে বরুণের উপরে উক্ত অন্যরূপ চিত্র পাই। বেদে বরুণের জলের সঙ্গে 
মাত্র এইটুকু সম্বন্ধ আছে,_তিনি জলদান করেন এবং উদরী র্বোগ হইতে 
ম্বকি দিতে পারেন । উদরে জল মঞ্চার হইলে উদরীরোগ জন্মে । প্রাচীন 
গ্রীসদেশের দেবতাতত্বে উরেনস (0019:003) নামে জলদেব্তার সহিত বেদের 


বরুণ 


দেবত! ১১৫ 


বরুণের তৃলন করা হয়। বরুণের প্রথম 'ব'কারটি অন্তম্থ 'ব' তজ্জম্ত উভয়ের 
নামের উচ্চারণেও সাদৃশ্য আছে। 

অগ্রিঃ__ইন্দ্রের পরেই গুরুতে অগ্থির স্থান । খকৃসংইতায় প্রায় দুইশত 
ষুক্তে অগ্নির আবাহন ও স্ততি কর] হইয়াছে । শরীরধারী পুরুষের ম্যায় 
অগ্নির বর্ণন! করা হইয়াছে । তাহার আনন ও পৃষ্ঠ দেশ দ্বৃতবর্ণ, কেশরাশি 
স্ষুলিঙ্গবর্ণ, শ্মঙ্র পিঙ্গল এবং দত্তপংক্তি সৃবর্ণ ভাস্বর ; চিবুক সুগঠিত ও উন্নত 
অশ্ি দেবতাদের মধ্যে আমাদের সর্বাপেক্ষা নিকটতম ('অগ্নির্বৈ 
দেবানামবম$,)। দেবতার। সাক্ষাৎ ভাবে যজ্ঞের হবি আম্বাদন করেন না) 
অগ্নির মুখ দিয়] আস্বণদন করেন। এই জন্যই অগ্নিকে দেবতাদের মুখ বলা 
হইয়াছে ; “অগ্নির্বৈ মুখং দেবনাম্‌* এবং এই জন্যই যজ্ঞে হোমকুণ্ডে আহ্থতি 
দিবার সময় অগ্নির লেলিহান শিখার অগ্রভাগে আহুতি দিতে হয়; তাহাই 
অগ্নির জিহবা । বৈদিক আর্যগণ গৃহে 'গাহ্পত্য অগ্নি” রক্ষা! করিতেন। 

অগ্নিকে এইজন্য গৃহপতি' সংজ্ঞ। দেওয়া হইয়াছে । অগ্নির 
' রথ বিছ্বাতের ম্যায় হিরপ্য বর্ণের এবং অতি উজ্তবঙ্গ'। 
কয়েকটি রক্তবর্ণের এবং কয়েকটি কপিশবর্ণের অশ্ব তাহার রথ টানিয়া লইয়া 
যায়। সেই রথে তিনি যজ্ঞে আহুত অন্যান্য দেবদেবাগপকে যজ্ৰস্থলে বহন 
করিয়! লইয়া! আসেন । তিনি দেবতাদের প্রতিনিধিকূপে যজ্ঞের আহুতি গ্রহণ 
করেন এবং প্ুরোবতী হইয়! দেবতাগণকে আনয়ন করেন বলিয়া তাহাকে 
দেবগণের “পুরোহিত? বল। হইয়াছে । হোতা, অধ্বু পুরোহিত, ব্রন্মন্‌ বিভিন্ন 
পুরোহিত বাচক চারিটি সংজ্ঞাই অগ্নির প্রতি প্রসুক্ত হইয়াছে । ইজ যেমন 
মহাযোদ্ধা অগ্নি তদ্রপ প্লুরোহিতগণের মধ্যে শ্রেন্ঠ। অগ্নি উপাসকগণপের 
মনোবাঞ্ণা পুর্ণ করেন। অগ্নি দ্যলোকে, অন্তরীক্ষলোকে ও তঁলোকে সর্বত্রই 
বিরাজ করেন। তিনি দ্যলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং মাতরিশ্বা তাহাকে 
পৃথিবীতে লইয়। আসিয়াছিল। গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীতে পাওয়। যায় 
প্রমিথিউস্‌ (79101007609 ) স্বর্গ হইতে মত্যে অগ্নি লইয়] আসিয়াছিলেন ; 
প্রমিথিউস্‌কে গ্রীকৃ মাতরিস্্া বল] চলে । অগ্নিপৃজ। বা অগ্নিতত্ব (235 ০10) 
অতি প্রাচীন এবং ভারতবর্ষ, পারস্য ( জরথুশ-ত্র ধনের দেশ ), মিশর, গ্রীস ও 
রোমদেশে প্রাচীন কালে ইহা প্রচলিত ছিল। বেদের অগ্নির একটি নাম 
ধপ্রমন্থ', গ্রীক প্রমিথিউস্‌ নামের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। আবার 
অগ্নিবাচক লাতিন “ইগৃনিস্‌* (18018) এবং ল্লাভোনিক ভাষার 'অগ্নি” (09808) 


অগ্নি 


১১৬ বেদের পরিচ্ন 


শব্ষের সহিত সংস্কৃত “অগ্নি শব্দের উচ্চারণের ও অর্থের আশ্তর্য সাদৃশ্য 
পরিলক্ষিত হয়। | 

খণ্েদের প্রথম সৃক্তই অগ্নির সৃক্ত ; এতদ্বারাও অগ্নির প্রাধান্ত প্রমাণিত । 

দুইটি অরণিকাষ্ঠ পরস্পর ঘর্ষণ করিয়া যজ্ের অগ্নি উৎপাদন করা হইত । 
ইহাকে “অগ্নিমস্থন* বলা হইত। এইজন্য অরণিকাণ্দ্বয়কে অগ্নির পাঞিব 
জনক জননী বলা হইয়াছে। অগ্নিদেবতার সকল সৃক্তই গায়ত্রীছন্দোবদ্ধ। 

অস্থিন৷ বা অস্থিদেবত' মুগল :-- ইন্দ্র, অগ্নি, সোম ও বরুণ দেবতার 
পরেই গুরুতে ও মহিমায় অশ্বিদেবতার স্থান। এই দেবত। সর্বদা! যমজরূপে 
কীতিত। নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল ( অস্ব+ইন্‌-অশ্নিন্‌ ) যাহার অস্থ 
আছে। “অশ্বিন” শবের প্রথমার দ্বিবচনে 'অশ্বিনে?? ; যুগল বা! যমজ বলিয়া 
দ্বিচনের প্রয়োগ হইয়াছে । গৌরবে বস্থবচনও স্থানে স্থানে ব্যবহৃত 
হইয়ছে। তাহার! বিবস্বান্‌ ও সরপ্যুর যমজ প্ৃত্র একথাও বলা আছে; 
আবার খকৃসংহিতার দ্বইটি খকে (৫-৭৫-৩ এবং ১-৪৬-২) তাহাদিগকে রুদ্র 
ও সিঙ্ধুর সম্তান বল৷ হইয়াছে। তাহারা প্রথমে মানুষ 
ছিলেন, দুইজন পুখ্যশীল রাজা, প্লুপবলে পরে দেবতু 
লাভ করেন। এতজ্জন্য অশ্থিযুগলকে “কশ্রদেব? বলা হয়, তাহার] 'আজানদেব' 
নহেন। কমের দ্বার দেবতু লাভ করিয়াছেন । সৃর্ষের বন্টা সূর্া অশ্বিদ্ধয়কে 
্বয়ন্বর সভায় পতিরূপে বরণ করে। অস্থিদের রথে সূর্যা গমন করেন। 
অন্থিত্গল সোমরস ও মধুপান করেন, বিশেষ করিয়] মধুপান তাহাদের অভি 
প্রিয় । সূর্যা এবং উযা তাহাদের সহিত সোম পান করেন। তাহাদের 
রথের বর্ণ মধুর ন্যায় এবং রথটি মধুতে পরিপূর্ণ, বথটির তিনটি চক্র এবং রথটি 
কখনও অশ্ব, কখনও বৃহদাকার বিহঙ্গ, কখনও পক্ষমুক্ত অশ্ব এবং কখনও 
গর্টভ আকর্ষণ করে। অস্থিদের আর একটি নাম 'নাসত্য । তাহারা সুগন্ধি 
উজ্ক্বল পদ্মফ্ষুলের মালায় শোভিত হইয়া! রথে গমন করেন। সমুদ্রগমনের 
বর্ণনাও কয়েকটি সৃক্তে আছে এবং একশত ঈীড় দ্বারা চালিত ('শতারিত্রং 
নাবমূ' ) তাহাদের সামুদ্রিক যানের উল্লেখ আচে । বিপদাপন্ন উপাসকগণকে 
এবং জনগণকে অলৌকিক শক্তি বলে রক্ষা! করার বহু কাহিনী এই দেবতাদের 
মহিত বিজড়িত। জনগণকে সাহাষ্য দান ও বিপদ হইতে আর্কে ত্রাথ করা 
তাহাদের একটি মৃখ্য কর্। উদ্ধারের ধন্থ কাহিনীর মধ্যে ভুভ্যু রাজার 
কাহিনী প্রসিদ্ধ। সুদূর সমুদ্রে ভুভ্যুরাজজার পোত ভগ্ন হইয়! জলমগ্র হয়। 


অশ্বিযুগগল 


দেবতা ৯৯৭ 


তিনি মনে প্রাণে অশ্বিদেবতাধুগলকে স্মরণ ও স্ততি করিতে থাকেন এবং 
তাহার! ত্ুঙ্থ্যর প্রাণ রক্ষ! করেন। র্‌ 

স্বর্গের ভিষক্‌ রূপে তাহাদের বর্ণনা সবত্র দুষ্ট হয়। তাহার? বিচক্ষণ 
চিকিৎসক । তাহাদের চিকিৎসায় অন্ধগণ দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়া পায়, পীড়িতগণ 


সুস্থ হয়, আহতগণ আরোগ্যলাভ করে। 
অশ্বিদেবতার কাল সম্বন্ধে যাস্ক বলেন__সুর্যোদয়ের পুবে যখন আকাশ ও 


পৃথিবী অন্ধকার মুক্ত হয় এবং দিগন্তে অরুণ আভ] ফুটিয়া উঠে সেই সময় 
অশ্বিদেবতার কাল । এই দেবতামুগল কে এই বিষয়ে তাহার পুর্বাচার্দের মত 
যাক্ক উল্লেখ করিয়াছেন । কেহ কেহ বলেন আশ্ষি যুগল ঘ্যলোক ও ভূলোকের 
প্রতীক) কেহ কেহ বলেন তাহারা রাত্রি ও প্রভাতের সন্ধিক্ষণ এই উভয় 
সন্ধ্যাবোধক এবং এইজন্য দ্ন্্রূপে কল্পিত । 

রুদ্র ;--খাকৃবেদে রদ্রদেবতার মাত্র তিনটি সৃক্ত দৃষ্ট হয়) এতদৃব্যতীত 


আর একটি সুক্তের একধিশে এবং অপর একটি সুক্তে সোম দেবতার সঙ্গে 
তাহার আবাহন কর] হইয়াছে। রুদ্র বজ্রের দ্যোতক, বজ্রপাত, অশনিনিধ্ধোষ 
প্রভৃতি তাহার চক্ষুগ্রাহ্ায বাহ্য প্রাকৃতিক প্রতীক । ঝড়, ঝগ্জাবাত্যার দেবত। 
মরুদ্গণ রুদ্রের পুত্র রূপে উক্ত হইয়াছে। রুদ্রের ব্যক্তিত্ব বৈতিত্র্পুর্ণ। 
তাহার রূপের বিবিধ বর্ণনা বেদে দৃষ্ট হয়। তাহার বলিষ্ঠ বাহু, সৃগ্গতিত 
ওষ্ঠাধর, আদিত্যবং ভাস্বর দেহকান্তি, সুধর্ণনিমিত অলংকার, কনকনিভ 
জটাকলাপের প্রশংসায় সৃক্ত তিনটি মুখরিত । তিনি রথে বিচরণ করেন এবং 
ধনূর্বাণ ও ভীষণ বভ্র-আমুধে ভূষিত । “রুদ্র” নামের উপযোগী তাহার 
ভীতিসঞ্চারক কার্ধকলাপ। তিনি ক্ুরকর্মী ভীমদর্শন ও সংহারক। খণ্বেদে 


রুদ্রের এই সংহারক ভীষণ রূপই পাওয়1 যায়, শিবরূপ 
রুদ্র 
দুষ্ট হয় না। জীবলোকে সকলেই তাহাকে ভয় করে 


এবং ত্তার চরণে কাতর আকৃতি জানায় যে তিনি যেন উপাসকের পুত্র, পৌত্র, 
গো, অশ্থ প্রভৃতি বিনাশ না করেন; 'মানস্তেকে তনয়ে মান আযুষি মা 
নো গোর মা নে। অশ্বেহ রীরিষঃ' (খগ্বেদ ১-৮-৬ এবং শুরু যজুর্বেদ ১৬-১৬ ) 
অর্থাং,__-হে রুদ্র! আমাদের পুত্র, পৌত্র, আমাদের জীবন ও আমাদের 
গো, অশ্বাদি পশুকে তুমি হিংসা! করিও না), রুদ্রের ক্রোধ তাহার বজ্র 
মতনই অতি ভীষণ । তিনি অত্যন্ত শক্তিমান, ক্ষিগ্রগামী, যুদ্ধে অজেয়, তেজে 
অধৃস্ত এবং ক্ষমতায় অগ্রতিদন্ত্রী। তিনি প্রাচীন হইয়1ও চির যুবা। দেব ও 
মনুষ্যগপের সকল আচরণ তিনি দেখিতে পান। তাহাকে বিশ্বের 'ঈশান' রা 
ঈশ্বর সংজ্ঞাও দেওয়! হইয়াছে। 


১১৮ বেদের পরিচয় 


রুদ্রের ভীষণ কূপের বর্ণনার প্রাচুর্য খগ্বেদে দৃষ্ট হয় সত্য, কিন্ত কয়েকটি 
কল্যাণ রূপেরও উল্লেখ আছে। তিনি বৈদ্যরাজ, ভিষকৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
ভিষক ; 'ভিষক্তমং ত্বা ভিষজাং শুণোমি' (২-৩৩-৪)। একটি খকে খষি 
প্রার্থনা করিতেছেন,_-'শতং হিম অশীয় ভেষজেভিঃ (২-৩৩-২ ) অর্থাৎ “হে 
রুদ্র! আমি যেন তোমার প্রদত্ত ওষধের বলে একশত শীতকাল (বংসর) 
বাচিয়! থাকি ।' রুদ্রের এই ভিষকৃরূপে ব্যাধি আরোগ্য করার বর্ণনায় 
আমর। তাহার রুদ্র রূপের মধ্যেও কল্যাণরূপের আভাস পাই। এই কল্যাণ 
বা শিবরূপ পূর্ণবূপে ফুটিয়। উঠিয়াছে শুরু যজুর্বেদের বিখ্যাত রুদ্রাধ্যায়ে। 
তথায় কুদ্রকে যেমন “'ঘোর?, “ঘোরতর” (ভীষণতর ) বলা হইয়াছে তদ্রপ 
“শিব? 'শিবতর*ও বল] হইয়াছে এবং রুদ্রকে শিব, শংকর ময়স্কর, শল্তব, 
ময়োভব প্রভৃতি কল্যাণবাচক সংজ্ঞায় স্তাত কর] হইয়াছে। রুদ্রকে মনুষ্কের 
রক্ষক, অশ্থের রক্ষক, গোজাতির রক্ষক, কুকুরের রক্ষক এবং বাধ, শবরাদি 
অনার্য জাতির রক্ষক বূপেও বর্ণন] কর] হইয়াছে। 

'রুদ্র' শব্দের নির্বচন বা ব্যুৎপতি সম্বন্ধে এতরেয় ব্রাঙ্গণে বলা হইয়াছে, 
এই দেবত। জন্বিয়!ই ভীষণ রোদন করিয়াছিলেন তজ্জন্য রুদ্র নাম হইয়াছে; 
“স জাত এবারোদীং তদ্কুদ্রস্য রুদ্রত্বমূ ॥, পণ্ডিতগণ ইহার ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন ,রুদ্রের জন্মমাত্র ভীষণ রোদনের অর্থ হইল বজ্র জন্মমাত্র 
অর্থাং বন্রপাত মাত্র ভীষণ নির্থোষ। যখনই বভ্রপাত হয় তখনই ভীষণ শব 
হয়। রুদ্রই বজ তজ্জন্য রুদ্রের জল্মমাত্র ক্রন্দনধরনি শ্রুত হয়। প্রাণে কুদ্রের 
রুদ্‌ ধাতুটিকে নিজন্ত রূপে ব্যাখা! করা হইয়াছে,--ঘিনি সকলকে অস্তিম- 
কালে রোদন করান । সায়নাচার্য এই পৌরাণিক ব্যাখ্যাই অবলম্বন 
করিয়াছেন । সায়নের কাল চতুর্দশ শতাব্দী ( খৃষ্টাব্য ); তখন পুরাণের পুর্ণ 
প্রভাব ; তঙ্জন্য তাহার বেদের বনু স্থানের ব্যাখ্যা পৌরাণিক কাহিনীর 
ছার! প্রভাবিজ। 

কোন্‌ প্রাকৃতিক উপসর্গ রুদ্রের প্রতীক ইহা লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের 
মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয় । মেকৃডোনেল (28000926]]) মনে করেন বিদ্যংসহ 
ঝড় ঝঞ্জাই রুদ্রের প্রতীক । তাহার ছাত্র কীথ (80611) ) বলেন ঝড় ও বজ্জরই 
রুদ্রের বাহারূপ ৷ লুই রেণু (10015 8২৩000 ) এই মত স্বীকার করেন নাই 
এবং কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যাত্তরও দেন নাই। খাগ্বেদের রুদ্রসৃক্ত 
অবহিতভাবে পাঠ করিলে রুদ্রের পাধিব গুতভীক যে বজ্র সে বিষয়ে “কোনই 
সন্দেহ থাকে না। 


দেবতা ৯১৪ 


লোমেল ( [.0700761) প্রভৃতি কয়েকজন পণ্ডিত রুদ্রদেবতা অনার্যগণ 
হইতে আর্ধগণ লইয়াছিলেন বলিয়! নে করেন । শুরু যজুর্বেদের রুদ্রাধ্যায়ে 
রুদ্র অনার্ধগণের রক্ষকরূপে কীন্তিত হইয়াছেন এবং তংগ্রসঙ্গে কতিপয় 
অনার্ধজাতির উল্লেখ আছে সত্য, কিন্ত খগ্বেদের রুদ্র সৃক্তি কোনও অনাধ- 
জাতির প্রসঙ্গ নাই এবং অনার্ধগণের নিকট হইতে ধার করার কোনও প্রমাণ 
নাই। খ্যাতনাম। পণ্ডিত অটে। (01০9 ) এবং হাউয়ার্‌ (7720৩) বলেন 
খাগবেদের রুদ্র সম্পূর্ণ আর্ধদেবত1। সংহিত। ও ব্রাক্মণগ্রন্থ অধ্যয়নে এই সিদ্ধান্ত 
পাওয়] যায় যে আর্ধ অনার্য উভয় ধর্মে রুদ্র দেবতার উপাসনা, পুজা প্রচলিত 
ছিল; পরবতিকালে উভয়ের সংমিশ্রণ ঘটে । 

মরুং--খগৃবেদে “মরুৎ' নামক দেবতাবৃন্দ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া 
আছে। তাহাদের উদ্দেশে তেত্রিশটি সৃজ্ঞ দৃষ্ট হয় ; তদ্বযতীত ইল্দ্রের সহিত 
একহোগে আহুত সাতটি সুক্তঃ অগ্নির সঙ্গে একটি ও পৃষার সঙ্গে একটি সৃক্ত 
পাওয়া যায়। মরুং বলিতে একজন দেবতা নহে, একদল দেবতা বুঝায়, 
তজ্জন্য সর্বদ! বন্ুবচনের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় । কয়জন দেবতা মিলিয়া মরুৎসমহ্ি 
গঠিত তাহার সংখ্যা খগৃবেদের এক এক মন্ত্রে এক এক প্রকার পাওয়া যায়। 
একটি খকে (৮-২৮-২) সাতজন, একটি খাকে (৫-৫২-১৭ ) উনপঞ্চাশ জন, 
আবার (৮-৯৬-৮) এক মন্ত্রে তেষটি জন মরুতের উল্লেখ আমর। পাই। 
সাধারণতঃ খগ্বেদের সুগে এই সংখ্যা সাত ছিল বঙ্গিয়াই বিদ্দৃবর্গ মনে 
করেন এবং পৌরাণিক যুগে ইহা! সাত গুণ সাত অর্থাং 
উনপঞ্চাশে দীড়ায়। নুদ্রদেবতার ওরসে পৃশ্সির গর্ভে 
মরুদগণের জন্ম হইয়াছিল। পৃশ্রি শব্দের সাধারণ অর্থ চিত্রিত (9০15৫, 
৫8015); এস্থলে পৃন্সি বলিতে ধূসর, কৃষ্ণ, নীল প্রভৃতি নানা বর্ণে রঞ্জিত 
মেঘ বোধ্য। অন্তরীক্ষলোকের উদরে বাস মকুদ্গণকে সৃষ্টি করেন । মরুদূঙগণের 
বান দৃষ্টিগ্রাহ্া প্রতীক হইল ঝঞ্চা বাত্যা। বজঃ বিদ্যুৎ, মেধ, বৃষ্টি ও ভীম- 
প্রভঞ্জনের সহিত তাহাদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ । | 

মরুদূদেবতাগণ উজ্জ্বল বেশতৃষাশোভিত, স্র্ণবর্প এবং অতি তেজস্বী। 
ত্তাহার। প্রুষ্পমাল্য, সুবর্ণ উত্তরীয়, স্বর্ণালংকার এবং হিরপ্ায় উফ্ীষ ধারণ 
করেন । বেগবান চিত্রিত অশ্বকর্তৃক বাহিত সৃবর্ণমগ্ডিত রথে তাহার গমন 
করেন ; সেই রথ হইতে বিদ্বাৎপ্রভ1 বিচ্ছুরিত হয়। দ্ধর্ষ যোদ্ধা এই দেবগণের 
ইন্তে বল্লম, তীর, ধনুক বিরাজ করে। তাহাদের গর্জন অশনির নির্ধোষে 
জ্রুত হয় এবং সেই ভীষণ শবে দ্যলোক, ভূলোক ত্রাসে কম্পিত হয়। ভাষণ 


মরুদ্‌গণ 


১২০ বেদের পরিচয় 


বেগে ব্রিভৃবনে তাহার! গমন করেন, বিশাল বৃক্ষরাজি উৎ*1টিত এবং 
অরণনী উন্মঘিত করেন। দেবলোকের গাঁয়করূপে যরুদ্গণের বর্ণনা কর] 
হইয়াছে । তাহার গান করেন এবং বংশীবাদন করেন। এই গান ও 
বংশীধ্বনি ঝগ্জার সময় প্রভর্জনের বিবিধ শব্দ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইন 
এবং এই দেববৃন্দ উভয়েই অন্তরীক্ষলোকবাসী বলিয়। ইন্দ্রের সহিত মরুদ্বৃন্দের 
সদ? সাহচর্য খগ্বেদে কীতিত হইয়াছে । তাহার] ইন্দ্রের বন্ধু ও সখা, এবং 
ইক্দ্রের শক্তি বর্ধন করেন। 

বৈদিকোত্র যুগে 'মবঃং শব্ধ বায়ুর একটি নামে পরিণত হয়, বগ্ীবাত্যার 
নৈদিকমুগের বিশেষ রূপটি বিলুপ্ত হয়) ভিকাগ্ডার (10806: ) মনে 
করেন মরুদ্গণ বৈদিকমুগের যুদ্ধপ্রিয় অর্ধসভ্য একদল মানবের প্রতীক মাত্র; 
আবার হিলেব্রান্ট (31116018200 মরুদ্গণকে ম্বৃত পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মারূপে 
বাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই উভয় ব্যাখ্যাই ভিত্তিহীন এবং খগ্বেদের 
মন্ত্রে ইহার সমর্থন পাওয়া যায় না। ম্যাকৃডোনেল এই দেবগণকে '5/0110- 
009 অর্থাৎ ঝঞ্ধার অধিষ্ঠাতা দেবত বলিয়াছেন এবং এই ব্যাখ্যাই 
সমীচীন । 

এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে বৃহস্পতি, বাস, সূর্য, অপাং নপাৎ, বিশু, উষা, বাকৃ, 
পর্জন্য প্রভৃতি আরও কয়েকজন দেবতার আলো!চন। করা হইয়াছে। 


দশম পরিচ্ছেদ 


যজ্ঞ ও পুরোহিত 


পুরোহিত 

যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যোলজন পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। তন্মধ্যে মুল 
পুরোহিত চারিজন যথা, খগ্বেদীয় পুরোহিতের নাম হোতা, সামবেদীয় 
প্ররোহিতের নাম উদ্গাতা, যবেদীয় পুরোহিতের নাম অধ্বন্বু এবং খাকৃ- 
সাম-যজ্ঞু ত্রিবেদবিং পুরোহিতের নাম ব্রক্গা। ব্রল্মাই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত 
পুরোহিত ব' খাত্বিক। তিনি যজ্ঞানুষ্ঠানর প্রধান পুরোহিত এবং যজ্ঞ কর্মে 
যদ্দি কোনরূপ বিকলতা বা বৈগুধ্য ঘটে তার জন্য তিনিইদায়ী। সমগ্র 
যজ্ঞবটি তিনি পরিচালনা করেন। €তে)ক প্ুরে!হিতের ছিনছন করিয়া 
সহকণরী পুরোহিত আছেন । মেত্রারক্গ, তচ্ছ।ব1ক ও গ্রাবস্ং--৬ই তিনজন 


পুরোহিত ৯২১ 


গ্ুরোহিত হোতার সহকারী। প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা ও সুব্রন্গণ) এই তিনজন 
উদ্গাতার সহকারী। প্রতিপ্রস্থ।তা, নেষ্টা, উন্মেতা «ই তিনঞ্জন তধ্বরযুর 
সহকারী এবং ব্রান্গণাচ্ছংসী, অগ্নীপর ও পো]তা। এই তিনজন ভ্ক্সার সহকারী । 
এই যোলঞ্জন পুরোহিত ব্যতীত কৌধাঁতকিব্রা্মণমতে সদস্য নামে অপর 
একজন পুরোহিত আছেন; তাহাকে লইয়া পুরোহিতের সংখ্যা সবসমেত 
সপ্তদশ । অন্য একদলের মতে যেহেতু যজমানকেও বনু মন্ত্র পাঠ করিতে হয় 
ও বহ্ুপ্রকারের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তিনিও পুরোহিত পদবাচ্য এবং তাহাকে 
লইয়া পুরোহিতের সংখ্যা সপ্তদশ হয়। আপত্তস্ব শ্রোতসৃত্রে পুরো হিতগণের 
নাষ শ্লোকাকারে লিপিবদ্ধ আছে। 
'অধ্বযূং প্রতিপ্রস্থাতারং নেষ্টারমুল্নেতার মিত্যধবর্যুনূ 
ব্রন্মাণং ব্রান্গণাচ্ছংসিনমগ্্রীতং পোতারমিতি ব্রন্গণঃ । 
হোতারং মৈত্রাবরূণমরচ্ছাবাকং গ্রাবন্তততিমি হোত্‌ন, 
উদ্গাতারং প্রস্তোতারং প্রতিহর্ভারং সুত্রক্মণ্যমিতি উদ্গাত্‌ন্‌। 
সদয্যং সপ্তদশং কৌধীতকিন$ সমামনস্তি 1” 
খাগ্বেদীয় পুরোহিত হোতা খকৃসংতিতার মন্ত্রব্যাহরণে দেবতাগণপকে 
আহ্বান করেন' সামনেদজ্ঞ পুরে1হিত উদ্‌্গাতা সামগ্রান গাহিয়। দেবতত1গণের 
স্তুতি করেন । উদ্‌গাতা নামটির মধোউ গায়ুকের ইজিত রহিয়াছে । যজুর্বেদবিং 
অধবর্যু যজ্ঞের সকল 'কম্ন সম্পাদন করেন। অধ্বযু- নামটি 'অধবজ? বা “যজ্ঞ? 
হইতে আসিম়্াছে। নিরুক্তকার যাস্ক “অধ্বর্ু' শকটির নির্চন এই ভাবে 
দেখাইয়ছেন--'অধ্বর্ু অধ্বরষ অধ্বরং মুলক অধ্বরষ্য নেতা” অর্থাং 
তাহাকেই অধবর্্ বল। হয় যিনি অধ্বরকে যজ্ঞকে যুক্ত করেন রূপায়িত 
করেন এবং যজ্ধের সকল কর্ম সম্পাদন করেন। যজ্ঞের বেদী-নির্মাণ, হো মকৃণ 
নির্মাণ প্ুরোডাশাদি হবাদ্রবা পাক, আহুতি প্রদান প্রভৃতি সমন্তই অধ্বরর 
সম্পাদন করিতে হয়। তজ্জন্য যজ্ঞনিষ্পাদনে যজজুর্ষেদীয় পুরোহিতের স্থান 
গুরুত্বপূর্ণ । ব্রন্মা ত্রিবেদবিং । তিনি খাক সাম যজঃ ভ্রিবেদজ্ঞ তজ্জন্য তিন 
বেদের ভিন্ন ভিন্ন প্ুরোহিতদের ক্রটি লক্ষ করিতে পারেন ও সর্ববিষয় চলন 
করিতে পারেন। | 
প্রত্যেক যজ্ঞে এত জন অর্থাৎ যোজন পুরোহিতের আবশ্যক হয় ন]। 
বিভিন্ন যজ্ঞের বর্ধনাকালে কোন যঙ্জে বয়ুদ্ধন পুরোহিতের প্রয়ে!ভ'ন তাহা 
জামর] উল্লেখ করিব। 


১২২ বেদের পরিচয় 


যজ্ঞ 

যজের পাচটি প্রকার দৃষ্ট হয় যথা-হোম, ইন্টি, পণ্ড, সোম ও সঙ্্র। 
প্রত্যেক বৈদিক যাগ প্রকৃতি ও বিকৃতি ভেদে ছ্বিবিধ। প্রকৃতি যাগকে প্রধান 
যাগও বল? হয়। এক একটি প্রকৃতি যাগের বহু বিকৃতি ব' নপান্তর দৃষট 
হয়। এক জাতীয় যাগের মূল বূপটিকে প্রকৃতি ব' প্রধান বলে। সেই 
প্রকৃতিধাগকে আদর্শ (14০61) রাখিয়। বিকৃতি যাগগুলি অনুষ্ঠিত হয়। 
বিকৃতি যাগের আর একটি নাম অঙ্গযাগ। প্রকৃতি যাগ অঙ্গী বা মুল যাগ 
এবং বিকৃতি তাহার অঙ্গ । পাঁচ প্রকার বৈদিক যাগের প্রকৃতি দেখান 
হইতেছে । 'হোমের প্রকৃতি অগ্নিহোত্র, ইন্টির প্রকৃতি দর্শপূর্ণমাস, পশুযাগের 
প্রকৃতি দৈক্ষ প্রাজাপত্য গড, সোমযাগের প্রকৃতি অগ্রিষ্টোম এবং সম্্র জাতীয় 
যাগের প্রকৃতি গবাময়ন। অবশ্য সম্্র সৌমযাগেরই অন্তর্ভুক্ত কিন্ত দীর্ঘকাল 
সাধ্য ভিন্ন জাতীয় যাগ বলিয়। পৃথক উল্লেখ কর হইয়াছে । এখন আমর! 
সংক্ষেপে পাচটি যাগের বর্ণন। দিব । 

হোম £_হোম যাগকে দর্বাহোমও বল হয়। এই যাগে প্রতিদিন 
প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে গৃহন্থের অগ্রিকুণ্ডে দ্ধ, দধি, প্রুরোভাশ, প্রভৃতি 
জাহুতি দেওয়? হয়। সূর্য ও অগ্নি এই যাগের দেবতা। প্রাতে সূর্যকে 
উদ্দেশ করিয়া! ও সন্ধ্যায় অগ্নিকে উদ্দেশ করিয়া মন্ত্রপাঠ ও আছতি দিতে 
হয়। ইহাকে দর্বাহোমও বলা হয় কারণ দর্বা বা হাতা সাহায্যে আন্ছতি 
হোমকুণ্ডে অর্পণ কর] হয়। হোমজাতীয় যাগের প্রকৃতি হইল অগ্নিহোত্র। 
বৈদিক যুগে ব্রাজ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ ত্রিবর্ণের প্রত্যহ অগ্নিহোত্র ষাগ করিতে 
হইত। ব্রান্মণের জন্য ইহা বাধ্যতামূলক ছিল এবং নিজে অনুষ্ঠীন করিতে 
হইত, পুরোহিত দ্বার করাইব1র বিধি ছিল ন1। অন্য দুই বর্ণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য 
পুরোহিত দ্বার করাইত ৷ ব্রান্গণের যাবজ্জীবন সস্ত্রীক অগ্নিহেণত যাগ 
প্রত্যহ করিতে হইত। 

'ব্রাঙ্মণোহহরহঃঅগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ' ব্রাঙ্গাণ প্রত্যহ অগ্লিহোত্র হোম করিবে। 
শতপথ ত্রাক্মণের উদ্ভি (১২-৪-১-১) “এতদ্বৈ জরামর্ষং সম্্ং জরয়াহ্যবাশ্মাং 
মুচ্যতে ম্বত্যুন! বা” অর্থাং এই অগ্নিহোত্রকে জরামর্য সন্ত্র বল হয় কারণ জরা 
বা স্ৃত্যু ব্যতীত এই যাগের দৈনন্দিন অনুষ্ঠান হইতে ব্রান্মেণের অব্যাহতি নাই। 
ব্রাজ্মণের ইহা নিত্যকর্ম। অন্যাপি দাক্ষিণাত্যে ও মহারাম্ট্র অঞ্চলে বছ 
অগ্রিহোত্রী ব্রাঙ্গণ দৃষ্ট হয় । আমর যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ে প্লাতকোত্তর 
সংস্কৃত বিভাগের ছান্ধ তখন শ্রদ্ধেয় আশুতোষ স্বখোপাধ্যায় কর্তৃক আনীত 


যজ্ঞ ১২৩ 


হুজন হুনামধন্ত অধ্যাপক সংস্কতবিভাগে অধ]াপন1 করিতেন, মহামহেপাধ্যায় 
সীতারাম শাস্ত্রী ও মহামহোপাধ্যায় অনভ্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী ; প্রথম জন মহরাঞ্রী 
ও দ্বিতীয় জন মাদ্রাজী ছিলেন। উভয়েই অগ্নিহোত্রী ছিলেন ; প্রতিদিন 
পরাতে ও সন্ধ্যায় হোম করিতেন। প্রাতে অগ্নিহোত্র হোম সারিয়া তৎপর 
দৈনন্দিন সাংসারিক কর্মাদি করিয়? বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা] করিতে আজিতে 
হইত, তাহাদের উভয়ের অধ্যাপনার সময় মধ্যাহ্ে ১২টা হইতে স্যার 
আশুতোষ করিয়] দিয়াছিলেন যাহাতে আগ্রহোত্রের ব্যাঘাত না হয়। এই 
দুইজন অধাপকের মধ্যে অনন্তকৃষণ শাস্ত্রী উদার মতাবলম্ী ছিলেন; তিনি 
আমাকে তাহার অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান দেখিতে দিয়াছছলেন। তাহ? দেখিয়া 
এ হোম সম্বন্ধে আমার সৃষ্পন্ট ধারণা জন্মিয়াছিল। এই যাগে প্রাতে সূর্যের 
উদ্দেশে ও সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পর অগ্নির উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয়। একই 
মন্ত্র ই বেলা পা করা হয়, কেবল প্রাতে 'সূর্যঃ জে)তিঃ জ্যোতি: সূর্য, 
ও সন্ধ্যায় সুরের পরিবতে অগ্নিশব্দ যুক্ত করিয়! “অগ্নির্ভেযাতিঃ জ্যোতিরগ্নিঃ, 
বলিতে হয়। সন্ধ্যায় সু তাহার তেজ অগ্নিতে নিহিত করিয়া অন্ত যান 
তজ্জন্য সূর্যের স্থলে অগ্নি পাঠ বিহিত। প্রাতের আহুতি সৃষোদয়ের পূর্বে 
অথবা পরে কখন দেওয়া] উচিত এবং সায়স্তন আন্ুতি সূর্যান্তের পুর্বে বা পরে 
কখন দেওয়া, কর্তব্য ইহা! লইয়! ত্রান্সণগ্রন্থে বু বিতর্কের অবতা'রণ দুষ্টু 
হয়। একদলের মতে প্রাতে উদয়ের পুবে হোম কর্তব্য; তাহার! বলেন 
উদয়ের পূর্বে হোম না করিলে আদিত) সেই আহন্ৃতি গ্রহণ করেন না। সেই 
আছুতি শুকরে গ্রহণ করে। অপর একদল বিপরীত মত পোষণ করেন। 
তাহার1 বলেন সূর্যের উদয়ই হয় নাই, আদিত্য বিশ্ব দৃষ্টিগোচর হয় নাই 
অতএব কাহাকে আহছতি দিবেঃ উদয়ের পূর্বে আহুতি দিলে সে আন্তি 
নিচ্ষল। এইনূপ সায়ন্তনে একদলের মতে সূর্যান্তের পুর্বে অপরদলের 
মতে সূর্যাস্তের পরে আহ্ুতি প্রদান বিধেয়। শ্রোতসুত্রে এই বিবাদ বিতর্কের 
মীমাংসা] করা হইয়াছে । বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা অনুযায়ী আছুতির সময় 
নির্দিষ হইয়াছে । যথা! বহবৃচ ও ছন্দোমশাখার দ্বিজাতিগণ সূর্যোদয়ের 
পূর্বে হোম করিবেন ; তজ্জন্ত তাহাদের 'অন্ুদিতহেোম, বল! হয়। আবার 
কঠ, তৈত্িরীয় ও মৈত্রায়নী শাখার ত্রান্গণগণ উদয়ের পরে হোম করিবেন, 
তজ্জণ্য তাহাদের “উদিত হোমী” বল) হইয়া! থাকে । অনুদিতহোমী বা 
উদ্িতহোমী উভয়দলেরই কিন্তু সূর্যোদয়ের পূর্বেই গার্থপত্য অল্লি হইতে 
অগ্নিচয়ন করিয়। আনিয়া অগ্নিহোত্রের হোমকুগুড এসস্বজিত বরিতে হইবে । 


১২৪ বেদের পরিচয় 


অগ্নিহোত্রের প্রধান আন্ুতিদ্রব্য দ্বধ, তজ্জন্য একটি পৃথক গাভী যজমানের 
পালন করিতে হয়। তাহাকে অগ্রিহোত্রী গাভী বজে। যজ্ঞবেদীমধ্যে একটি 
স্বংপাত্রে ছধগরম করা হয় এবং “অগ্রনিহোত্রবনী” নামক হাতার সাহায্যে 
আহবনীয় অগ্িতে দ্বধধের আনছতি দিতে হয়। প্রাতে দুইটি প্রধান আহুতি 
প্রথমটি সূর্যের ও দ্বিতীয়টি প্রজাপতির উদ্দেশে এবং সন্ধ্যায় দুইটি প্রধান 
আহুতি ; একটি অগ্নির অপরটি প্রজাপতির উদ্দিষ$ট। 'অগ্নিহোত্র' যাগ প্রথম 
যেদিন আরস্ভ হয় সেদিন প্রথম যাগটি সন্ধ্যায় করিতে হয় ; সন্ধ্যায় অগ্নি" 
দেবতার প্রাধান্ত। এই জদ্যই যাগটির “সূর্যহোত্র' নাম না] হইয়া “অগ্নিহোত্র+ 
নাম হইয়াছে । আপন্তম্ব ত/হার শ্রোতসৃত্রে (৬-১৩-১ হইতে ৬-১৩-৯) এই 
এই তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ব্রাহ্মণের এই যাগ নিজে করিতে হইবে; প্রুরে!হিত 
দ্বারা করান চলিবে না। যদি ব্রান্পপ যজমান অসুস্থতাজন্য অক্ষম হইয়া 
পড়েন সেক্ষেত্রে পৃত্র বা পুত্রাভাবে গ্ুরোহিত নিয়োগ বিহিত; বিষ্ত পৃণিমা 
ও অযাবহ্যার দিন নিজে করিতেই হইবে অসুস্থত1সত্বেও, অগ্থের দ্বারা সেই 
ছুই দিন করান চলিবে না। অবিবাহিতের অগ্নিহোত্রে অধিকার নাই। 
বিবাহিত কিন্তু বিপত্ীক এইরূপ বাক্তিরও অধিকার নাই বারণ গৃহস্থের 
সর্বদাই পত়ীসহ অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করণীয় । বিপতীক হইলে অগ্নিহোত্র 
জন্য প্লুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে হইবে। এঁতরের় ব্রাঙ্মণে বলা আছে যদি 
পত়ী বিগত হইলে যজমান পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে অস্বীকার করেন তাহ! 
হইলে শ্রদ্ধাকে পত্ী কল্পনা করিয়া অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিবেন। 

ইনি; _ইন্টি জাতীয় যাগের প্রকৃতি ব' প্রধান যাগের নাম দর্শপোর্ণমাস। 
“দর্জ” কথাটির অর্থ 'সৃরষেন্ৃসঙ্গ ম£' অর্থাৎ সূর্য ও চত্জরের সঙ্গম অর্থাং অম্মাবস্য) | 
'পৌর্ণমাসী' অর্থাৎ :পুণিম1। অমাবস্যা ও পুণিমায় এই যজ্ঞ করিতে হয়। 
অবিবাহিতও নহে বিপত়ীকও নহে এইরূপ আহিতাগ্রি ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় ব। বৈশ্য 
এই যাগের অধিকার)। 'আহিভাগ্রি বের অর্থ যাহার গাহপতা অগ্নি 
প্রতিঠিত হইয়াছে । অমাবধ্যায় দই দিন ও পূর্ণিমায় দই দিন এই ইন্ির অনুষ্ঠান 
করিতে হয়। পৃর্ধিমার ক্ষেত্রে পৃরিমার দিন প্রাতঃ হইতে অনুষ্ঠান আরম্ত 
হয় ও পরদিবস অর্থাৎ প্রতিপদ দিবস মধাহের শেষ হয় । অমাবস্যাতেও 
এইভাবে অনুষ্ঠান বিহিত। এই যাগের যেদিন প্রথম অনুষ্ঠঠন আরম্ত 
হইবে সেই দিনটি পৃলিম] হওয়া ১1ই। অদাবষ্যাতে প্রথম আন্স্ত হইতে 
পারিবে ন!। এই যাগের জন্চ চারিজন প্রুরেোছিত প্রয়োডন,_ হোতা, 


ধঞ্জ ১২৫ 


অধম, অগ্ীএ এবং ব্রন্মা। পুরোহিতদিগের মধ্যে তর তম ভেদ নাই। 
সোম যাগে ব্রন্মা অন্যান্য প্ুরোহিত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; সকলেই তাহাকে সম্মান 
করেনঃ তিনি যজ্ঞের পরিচালক কিন্তু ইন্টি যাগে চারিজন প্রুরোতিতেরই 
সমান অধিকার ও সম্মান। যদ্দিও বিবিধ আনুষঙ্গিক গোৌন আছতি ও 
দেবতার নাম ইন্টিতে শ্রুত হয় তথাপি তিনটি আন্ুতিই মুখা। প্রথম 
আহুতিতে অগ্নি দেবতার উদ্দেশে প্বুরোডাশ অপিত হয়। দ্বিতীয় আহুতিকে 
উপাংশুযাজ বলা হয়ঃ তাহ বিপু, প্রজাপতি, অগ্নি ও সোম এই চারি 
দেবতার একজনকে নিবেদন করা হয় । তৃতীয় আনহুতিতে অস্থি ও সোম মুগ 
দেবতাকে পুরোডাশ দেওয়া বিধেয়। অমাবস্যার ক্ষেত্রে প্ুরোডাশনিষ্ঠ প্রথম 
আহুতি অগ্নি দেবতার উদ্দিষ্ট । দ্বিতীয় ও তৃতীয় আহৃতির দেবতা ইন্দ্র এবং 
যথাক্রমে দধি ও ত্রপ্ধ হ্ব্যদ্রব্য। যজ্ঞের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং অবশ্য কর্তব্য 
প্রধাজ অনুযাঁজ ও পত্বীসংযাজ নামক অনুষ্ঠানগুলি পূনিমা ও অমাবস্যায় 
অনুষ্ঠেপ্ত। ইন্টি যজ্ঞের সমাপ্তি সময়ে অগ্নিস্িষ্টকৃৎ নামক আহুতি অগ্নিদেবতাকে 
অর্পণ করিতে হয়। ইহার পর পুরো হিতগণ যজ্ঞের আন্তি অবশিষ্ট প্রসাদ 
গ্রহণ করেন, তাহাকে ঈড়াভক্ষণ বলে । দ্ধ, দধি, প্ুরৌডাশ সকল হবাদ্রবে্ের 
আছতি অনন্তর অবশিষ্ট অংশমিশ্রণে এই ঈড়া প্রস্তুত হয়। অনুযাজ ও 
পড়ীসংযাজ অনম্তর যজমানের প্রতীক কৃুশনিমিত একটি ম্বৃতি যজ্ঞাগ্রিতে 
নিক্ষেপ করা হয়। এ কুশমুতিকে “কুশপ্রশ্তর” বলে। যখন মুতিটি অগ্নিতে 
গড়িয়া ভণ্মাবশেষ হয় তখন যজমান মনে করেন তাহার পাথিব নম্বর শরীর 
দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং যজ্ঞের মাধ্যমে তাহার আত্মা! বিজুর সামুজ্য লাভ 
করিয়াছে । এই অনুধ্যান যজমানকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি মনে করেন 
তিনি বিষ দেবতার সছিত একাত্ম হইয়। শিয়াছেন এবং “বিকু্বিচক্রমে 
ত্রেধা নিদধে পদম' মন্ত্র উচ্চারণ পুর্থক যঞ্ঞক্ষেত্রে তিনপদ গমন করেন। 
এই: দর্শপূর্ণমাস ইঞ্টি নিত্য বা কাম্য দ্বইরূপ হইতে পারে। যীহার' 
যাবজ্জীবন অবিচ্ছেদে .প্রতি পৃণিমা ও অমাবস্যায় ইহার অনুষ্ঠান ঝরেন 
তাহাদের ক্ষেত্রে ইহা নিত্য। ধীহার] নিয়মিত ইহার অনুষ্ঠান করেন না, 
কোনও কামনা সিদ্ধির জন্য কদাচিৎ অনুষ্ঠান করেন তাহাতদের ক্ষেত্রে 
ইহা কাম্য ইন্টি। কাঁমা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রান্ত অথব যব দ্বার) পুরে]ডাশ 
প্রস্তুত করিতে হয়, গোধুমের ব্যবহার নিষিদ্ধ । 

শতপথ ব্রাহ্মণের মতে দর্শপূর্ণমাস সকল যর প্রকৃতি । ৬ই ভ্রাঙ্গণের 
প্রথমেই এই ইন্ির আলোচনা দৃষ্ট হয়। বহু প্রকারের ইন্টি যাগ আছে 


১২৬ বেদের পরিচগ্ন 


যথা, প্রত্রলাভের জন্য 'পুত্রেডি', অনাবৃন্টির সময়ে বৃষ্টি আনয়ন জন্ত 'কারীরি 
ইন্টি” ; ক্ষেত্রের প্রথম শস্য বা গাছের প্রথম ফল দেবতাকে অর্পণ জন্য 
'আগ্রায়ণ ইন্টি' প্রভৃতি । সকল ইন্টিরই প্রকৃতি বা আদর্শ দর্শপূর্ণমাস। 

পশুষাগ ;--দৈক্ষ বা প্রাজাপত্যপশ্ড সকল পশুযাগের প্রকৃতি । ইহাকে 
নিরূঢ় পশুবন্ধও বল! হয়। আহিতাগ্র ত্রেবনিক পুরুষ পশুযাগের অ1ধকারী। 
প্রতি বংসর এই যাগ একবার করিয়! করিতে হইবে । প্রয়োজনে বৎসরে 
দুইবার বা হয়বার পর্যন্ত করা চলে । যদি মাত্র একবার করা হয় তাহ। 
হইলে প্রতি বর্যাকালে অনুষ্ঠেয় । বংসরে দুইবার করিলে একটি সূর্ধের 
উত্তরায়ণ কালে অপরটি দক্ষিপায়ন কালে করিতে হইবে । ছয়বার করিলে 
ছয় খতুর প্রতি খতুতে এক একটি যাগ বিধেয় ॥ 

এই যাগের আন্তিদ্রব্য পশু তজ্জন্য ইহাকে পশুযাগ বলে । একটি ছাগ 
আভুতি দিতে হয়। ছাগের সকল অঙ্গ আহছুতি দিতে হয় ন'; হৃদযন্ত্র, মেদ 
প্রভৃতি আন্ছতি দেওয়] হয়। পশুযাগের দেবত। প্রজাপতি, সূর্য অথবা ইন্দ্র, 
এবং অগ্নি। ছয়জন পুরোহিত প্রয্মোজন-__ অধ্বমু, প্রতিপ্রস্থাতা, হোতা, 
মৈত্রাবরুণ, অগ্নীত ও ব্রল্দা। ইন্টিজাতীয় যাগে অনুবাক) ও যাজ্যা উভয়বিধ 
মন্ত্রই হোত] ব্যাহরণ করিয়া থাকেন কিন্তু পশুযাগে হোতা কেবল যাজয 
মন্ত্র উচ্চারণ করেন, মৈত্রাব্ুণ নামক খগবেদীয় পুরোহিত অনুধাকা। 
উচ্চারণ করেন । প্রেষমন্ত্ররাজিও মৈত্রখবরুণের পাঠ্য । 

পশুযাগে আহ্ুতির পশুবন্ধান জন্য যৃপকাষ্টের গ্রয়োজন হয়। পলাশ, 
খদির, বিল্ব অথবা রোহিতক চ।রিজাতীয় বৃক্ষের কাঠ যুপ নিমাণে বিহিত। 
এক একজাতীয় কাঠের যুপে এক একটি বিশিষ্ট এহিক ও পারত্রিক ফল লাভ 
হয় । যজ্ঞবেদীর পূর্বতম প্রার্তে যুগ বসাঁইতে হয়। সাধারণতঃ জাতদন্ত 
খঙ্জত্বকানত্বাদিদেো1ষরহিত পুংছাগই বলির দ্রব্যব্ূপে বিহিত। মন্ত্রপুত্ত ছাগটিকে 
পুরোহিত প্রক্ষবৃক্ষের শাখা দ্বার] স্পর্শ করিয়া, _'অগ্রয়ে তা জুষ্টমুপাকরোমি' 
মন্ত্র পাঠ করেন। এই কর্সটিকে উপাকরণ বলে । বলির পশুটিকে শ্বাসরোধ 
করিয়! বধ করা হয়। এই ভাবে বধ করাকে 'সংজ্ঞপন' বলে। নিহত 
পণুটির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শমিতা নামক পুরোহিত ব্যবচ্ছেদ করেন। যজ্ঞস্থলের 
উত্তরপূর্ব দিকে পশুর সংজ্ঞপন ও ব্যবচ্ছেদাদি জন্য 'শামিত্র' নামে একটি স্থান 
নির্দিষ আছে। পশুর বসা অর্থাং হৃদ্যগ্রের মেদ অধ্বন্ু নামক পুরোহিত 
আহৰনীয় অগ্নিতে আহুতি দান করেন। একট স্বংপাত্রে পশুর অঙ্গ গ্রতাঙ্গ 
শামিত্র প্রবেশে-_'শামিত্র' নামক বহিরকৃণ্ডে পাক করা হয়। পাককা্য 
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চলিতে থাক] অবস্থায় একটি প্রোডাশ ধাগে আহুতি দেওয়া হয়। একমাত্র 
প্রতিপ্রস্থাতা নামক পুরোহিত ব্যতীত যজমানসহ অন্থান্য সক পৃরোহিত 
অপিত পুরোডাশের অবশিষ্ট অংশ ভক্ষণ করেন । . ইন্টিযাগের আলোচনায় 
উক্ত হইয়াছে এই কর্নকে ঈড়াভক্ষণ বলে। এই অনুষ্ঠানের পর ম্বংপাত্র 
হইতে পশুর সিদ্ধ অঙ্র প্রত্যঙ্গ বাহির করিয়। তাহ] খণ্ড খণ্ড করিয়। কাটিয়া 
অধ্বর্্ আহবনীয় অগ্নিতে আহ্ছতি দেন। ম্বপাত্রে পশুমাংসের বসা নামক 
যে জলীয় অংশ বা রস সঞ্চিত হয় তাহাও আহুতি দেন। এই অনুষ্ঠানের 
পর একাদশটি অনুযাজ ও পত্ভীলংযাজ অনুষ্ঠিত হয়। 

পশুযাগে পশুর সংজ্ঞপন বা শ্বাসরোধে হত্যাকে বধ বলিয়া মনে করা 
হয় ন]। বৈদিক বিধি অনুযায়ী ইহা! বধ নহে, পাপও নহে। যজ্ঞে কোন 
পণুডকে আছতি দিলে সেই পশু নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া যে দেবতার উদ্দেশে 
তাহাকে আন্তি দেওয়] হয় সেই দেবতার সহিত পশুর আত্ম! সামুজ্য 
লাভ করে। যজ্ঞের মাধ্যমে সহজেই পশুর এই দৈবী প্ূপাস্তর ঘটে। 
পণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া এই মর্মে ধক সংহিতার একটি খক্‌ নিয়ে উদ্ধত হইল-_ 

“ন বাউ এতন্ ভ্রিয়সে ন রিষ্সি দেবা-- 
ইদেসি পথিভিঃ সুগেভিঠ' 

অর্থাং “হে পশু, তুমি মৃত্যুলোকে গমন করিতেছ না বা তোমাকে 
হিংস। করা হইতেছে না, সহজগম্য পথে তুমি দেবতার কাছে যাইতেছ।, 
মনু ও এই মতের সমর্থন করিয়! বলিয়াছেন,--যজ্ঞে ব_ধোইবধ$, যে বধ 
অবধের অর্থাৎ বধ না করার সমতুল্য ; পশুকে বধ কর] হয় না, দেবত্বপ্রাপ্তি 
ঘটে। 

প্ুরোডাশের ইঈড়াভক্ষণের ন্যায় পশুধাগে আহুতি-অবশিষ্টঠ পশু- 
মাংসের ও বিধি-দৃষ্ট হয়। এই পশুমাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে দুইটি বিপরীত 
মত আছে। একদল বলেন পশু যজমানের প্রতীক । পশুর মাধ্যমে 
ত্বজমান নিজেকে আহছতি দিয়! দেবত্ব লাভ করেন। অতএব পশুমাংস 
ভক্ষণ করিলে তাহ। যজ্জমানের স্বীয় মাংস ভক্ষণতুল্য হইবে, অতএব 
ইহা নিষিদ্ধ। কিন্ত এতরেয় ব্রাঙ্গণে (২-৬-৩ ) এই মতের সমালোচনা 
ও খণ্ডন কর] হইয়াছে । অগ্নি এবং সোম দেবতগছুয়ের সাহায্যে ইল্তর 
বৃরকে বধ করিয়াছিলেন এইজন্য অগ্নি ও সোম ইন্দ্রের নিকট একটি পণ 
বরস্থর্ূপ চাহেন ও ইক্স প্রাথিত বর দান করেন । যজ্ঞ ইন্ক্রের এ বর প্রদানের 
পরিপৃতি স্বরূপ অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে পণুবজি দেওয়] হয় ; যজমানের 
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প্রতীকরূপে পশুবলি দেওয়া! হয় না। অতএব প্রুরোহিতগপের আহুতি 
অবশিষ্ট পশুমাংস ভক্ষণ দোষাবহ নহে, নিষিদ্ধও নহে। অদ্যাপি দাক্ষিণাত্য 
প্রভৃতি দেশে পণশুযাগে পুরোহিতগণ আহুতি অবশিষ্ট পশুমাংস ভক্ষণ 
(প্রসাদ গ্রহণ ) করিয়া থাকেন। 

সোমযাগ;--সকল সোম যাগের প্রকৃতি অগ্রিষ্টোম ইহাকে জ্যোতিষ্টৌোমও 
বলে। এই যাগে সোমলতার রসই মুখ্য আহুতি দ্রব্য। এই জাতীয় যাগেযে 
বারটি স্তোত্র গীত তাহার শেষ স্তোত্রটির নাম অগ্নিষ্ধৌোম। যেহেতু অগ্নিষ্টোম 
নামক সামগানে যজ্ঞ সমাপ্ত হয় তজ্জন্য যজ্ঞটিকেও অগ্রিষ্টোম আখ্য। দেওয়া 
হয়। বহু ব্রা্গণগ্রস্থে সোময!গের বিবৃতি দৃষ্ট হয়। এতরেয় ব্রাঙ্ণে বিশেষ 
ভাবে অগ্নিষ্টোৌমের আঙগোচন1! ও বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই ব্রাক্ষণের 
চল্লিশটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম যোলটি অধ্যায়ে অগ্নিষ্টৌোমে খগ্বেদীয় 
পুরোহিতের কতব্য বিহিত হইয়াছে । 

প্রতিবংসর বসম্ত খাতুতে ভ্রৈবপিক যজমণন সপত্রীক এই যাগের অনুষ্ঠ।ন 
করিবেন। সোমরসই প্রধান আনুতি। দ্বর্গমায বু দূর দেশ হইতে 
সোমলতা সংগ্রহ করিয়া সফতে রক্ষা করা হইত। সোম বর্তমান স্বুগে 
অপ্রাপ্য বিধায় তৎপরিবর্তে অনুকল্পরূপে “পুতিকা' নামক লতার বিধান 
দৃষ্ট হয়। বৈদিকন্বুগেই সোম দুস্প্রাপ্য ছিল । শতপথব্রা্গণে উত্ত হইয়1ছে,_ 
দি সোম পাওয়া] না যায় পুতিক! দ্বার যজ্ঞ করিবে । এই যাগে যোল 
জন প্ররোহিত অর্থাৎ সকল পুরোহিতের প্রয়োজন। যজমানকে লইয়া 
পুরোহিতের সংখ্যা সপ্তদদশ। কোনও কোনও বৈদিকগ্রস্থ মতে “সদ্য 
নামক পুরোহিত সপ্তদশ সংখ্যার পরিপূরক । যজ্ঞের প্রথমদিবসেই যজনান 
প্ুরোহিতদের অভিনন্দন জ্বানান ও দক্ষিণার প্রতিশ্রুতি দিয়া যঙ্জে নিম 
করেন। ইহাকে 'খাত্বিক বরণ বলে। তদনভ্তর দীক্ষণীয়েন্টির অনুষ্ঠান 
হয়। যজমান ও তংপত়ী যজে দীক্ষিত হয়েন ও দীক্ষার মাধ্যমে নবজন 
(আধ্যাত্মক জল্মা) হয়। দ্বিতীয় দিবসে প্রাতে প্রায়ণায়ইন্টির অনুষ্ঠান 
বিছিত। প্রায়ণীয় অর্থাৎ যে ইন্টিদ্বার। যঞ্জের আরম্ভ হয়। পথ্যাস্বস্তি, অগ্নি, 
সোম, সৰিতা ও অর্দিতি এই পাঁচজন দেবতার আৰাহন করা হয় 
প্রা্ণীয়েন্টিতে। অদিতির জন্য প্ুরোডাশ এবং অন্ত চারিজন দেবতার জন্ 
গলিত ঘৃত ব1। আজ আহছুতি বিহিত। যাজ্তিক-পরিভাষায় গলিত অবস্থায় 
দ্বতকে “আজ, বলে এবং ঘনীতবঙ অবস্থার নাম ঘৃত। 'হবিবিলীনমাজ)ং 
দ্যাদ্‌ ঘনীভূতং দ্ৃতং বিহ্‌১।' প্রায়ণীয়েনটি অনন্তর সোমলত ক্রয়ের অনুষ্ঠান 
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দুষ্ট হয় ইহাকে সোমক্রয় বলে । দশটি দ্রব্যের বিনিময়ে একজন শুদ্রের 
নিকট হইতে মোমলওঙা ক্রয় করা হয়। সেই দশটি ভ্রব্য হইল--একবংসর 
বয়স্ক বাছুর, সৃবর্ণ, একটি ছাগী, একটি দবপ্ধবতী গাভী ও তাহার বংস, একটি 
গড, শকট বহনের যোগ্য একটি বলদ, একটি এশ্ড়ে ও একটি বাছুর এবং বস্ত্র। 
মোম দেবতাদের রাজ] এবং ব্রান্গাপদের রাজা । তজ্জন্য রাজকীয় সম্মানের 
সহিত সোমকে বহন করিয়] লইয়া যাওয়া হয়। পুরোহিতগণ কতৃক চালিত 
ও দুইটি বলদবাহিত শকটে সোমকে যজ্ঞস্থলে বহন করিয়। লইয়া যাওয়। হয়। 
রাজ! সোম যজমানের সম্মানিত অতিথি । তজ্জন্য 'আতিথ্োটি' নামক 
একটি ইঞ্টির অনুষ্ঠান এইস্থলে বিহিত। এই ইন্িতে নয়টি স্বংকপালে বিুঃ- 
দেবতার উদ্দেশে প্ুরোডাশ অর্পণ করা হয়। আতিথ্যেন্টির পর প্রবর্গ্য নামক 
অনুষ্ঠান ও তদনস্তর “উপসং-ইন্টির' অনুষ্ঠীন করিতে ইয়। প্রাচীনবংশ অথবা 
প্রাগৃবংশ নামক একটি মহাবেদী তৃতীয় দিবসে যজ্ঞস্থলের পুর্বদিকে নিমিত 
হয়। চতুর্থ দিবসে নিরূঢ় পশুবন্ধ যাগের প্রক্রিয়া অনুযায়ী অগ্নি ও সোম- 
দেবতার উদ্দেশে একটি পশুযাগ বিহিত। এই দিনে অর্থাং চতুর্থ দিবসে 
সোমকে দক্ষিণদিগস্থ হবির্ধানবেদীতে লইয়া যাওয়া হয়! এই অনুষ্ঠান 
হবিধানপ্রণয়নম্‌ নামে অভিহিত । মাধ্যন্দিনসবনে পশুমাংস ও স্ুরোডাশের 
আন্ততি নিন্দিষ্ট এবং সায়স্তন বা তৃতীয় সবনে পশুর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্ঙ্গাদি 
আন্তি দেওয়া হয়। এতদনভ্তর পত্রীসংযাজ অনুষ্ঠিত হয়। অন্তিমদিবসে 
অর্থাৎ পঞ্চমদিবসে প্রকৃত অগ্নিষ্টোম অনুষ্ঠিত হয় এবং পুবধর্তী চ1রিদিনের 
অনুষ্ঠানাঁবঙী এই অগ্নিষ্টোম অনুষ্ঠানের ভূমিকা স্বরূপ । পঞ্চমদিনে সোমরস 
নিষ্কাশন করিতে হয় ; ইহাকে সোমাভিষব ব1 সোমসবন বলে । পুরোহিতগণ 
এইদিন প্রত্যুষে গাত্রোখানপুর্বক পৃতসল্গিলে অবগাহন করিয়া! সোমসবনের 
ব্যবস্থা করেন। বিহঙ্গকাকর্পণী আরস্তের পুর্বে হোতা প্রাতরনুবাক পাঠ করেন। 
একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর সোমলতা স্থাপন করিয়া ততৃপরি “'বসতীবরী, নামক 
জঙ্গ সিঞ্চন করিতে হ্য়। অপর একটি প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা সোমলত। 
থেশ্তলাইয়! রম বাহির করা হয়। গ্রহ নামক পাত্রে নিষ্কাশিত সোমরস 
রাখ। হয় এবং মেষলোখম অথব' ছাগচর্মনিমিত 'দশাপবিভ্র“ নামক কনর 
সাহায্যে ছ্াকিয়! লইতে হয়। দ্রোণকলস নামক পাত্রে বিশুদ্ধরস রাখা 
হয় । প্রত্যহ তিনবার সোমরস নিষ্কাশন বিহিত, প্রাতে, মধ্যান্ে ও সন্ধ্যায় । 
যথাক্রমে এই তিন সথনের নাম গ্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন, ও তৃতী1ঞসবন। 
আহ্ুতি-অবশিষ্ট সোমরস যজমান ও প্ুরোহিতগণ চমস নামক চামচের বা 
৯ 
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হাতার সাহায্যে পান করেন । মাধ্যন্দিনসবনের পর প্ুরোহিতগণকে দক্ষিণা 
দেওয়া] হয় । গরু, ঘোঁডা, খচ্চর, গাধ।, ছাগল, মেষ, ছিল, মসৃর ও মাস, 
ধান ও যবের দক্ষিণা দেওয়া হয়। তৃতীয় সোমসবনের পর অবড়থ স্ানের 
অনুষ্ঠান হয়। ইহা অবভূথ , ইষ্টি নামে অভিহিত। যজমানসহ সকল 
গ্ুরোহিত অবভূথন্্ান জন্ম জলাশয়ে গমন করেন । এই অবভূথ ইন্টিই 
অগ্নিষ্টৌমের অন্তিম অনুষ্ঠান । বরুণ এবং অগ্মি এই ইন্টির দেবতা। চারিটি 
প্রধাজ ও দুইটি অনুযাঁজের অনুষ্ঠান বিহিত । বরুণের উদ্দেশে একটি প্লুরেণড়াশ 
অর্পণ কর] হয়; অবর্ভথ ইন্টিতে সকল আন্তি জলে দেওয়া হয়, অগ্নিতে 
দেওয়া হয় না। যজমান অবগাহনরত পুরো তিতগণের মস্তকে জলসিঞ্চন 
করেন। দীক্ষণীয়েছটির সময় যজমান ও তৎপত়ী যে বস্ত্র এই পাঁচদিন পরিধান 
করিয়াছিলেন তাহ! ,অবভ়থস্নানের পর পরিত)1গ করিয়া উচ্ভেত) নামক 
পুরোহিত প্রদত নববস্ত্র পরিধান করেন । জলাশয় হইতে যজ্ঞস্থলে 
প্রত্যাবর্তন-পূর্বক যজমান উদয়নীয় নামক শেষ ইন্টি অনুষ্ঠান করেন। 
প্রায়নীয় ইঞ্টির পুরোনুবাক্যা উদয়নীয় ইন্টিতে যাজ হয় এবং প্রায়নীয়র 
যাজ্যা উদয়নীয়ে পুরোনুবাক্যা রূপে পঠিত হয়। উদয়নীয়ে দুগ্ধ, মধু, দধি, 
শর্কর। প্রভৃতির মিশ্রণে প্রস্তুত চরু আভতি দেওয়া হয় । 

সম্্;-সত্রের প্রকৃতি হইল “গবাময়ন” নামক হজ্জ) গবঝ)ময়ন (সাম- 
যাগেরই অন্তর্ভুক্ত এবং সেই হিসাবে গবাময়নের প্রকৃতি অগ্রিষ্টোম । তাহা 
হইলে সন্ত্রের বা গবাময়নের পৃথক্‌ শ্রেণীবিন্তাস ও আলোচনা কেন করা হয়। 
কারণ এই ; যজ্ঞের জাতি হিসাবে গবাময়ন সোমযাগের অন্তর্গত কিন্ত যজ্ঞের 
কালের দিক দিয়া বিচার করিলে গবাময়ন ও ভর্দীয়বিকৃতি সকল সম্ভ্রের 
একটি নিজস্ব বিশিষ্ট দূপ আছে তজ্জন্ই পৃথক শ্রেণীবিন্যাস করিয়া গিয়াছেন। 
যে ষজ্ঞজ একদিনেই সম্পন্ন হয় সৃত্রকারগণ তাহাকে “একাহ' যাগ বলে। যে 
সকল যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে একদিনের বেশী সময় অথচ ছ্বাদশদিনের কম সময় 
লাগে তাহাদিগকে 'অহীন” যজ্ঞ বলে। আবার যে সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
দ্বাদশদিনের অধিককাল ব্যাপী সেগুলি “সন্ত্র নামে অভিহিত। যজ্ঞের 
স্বরূপ অনুষায়ী কোনও সন্্রের অনৃষ্ঠানকাল একবর্ষব্যাপী, কোনটির অনুষ্ঠান 
কাল দশবর্ষব্যাপী, কোনটির যজ্ঞকাল একশত বংসর, কোনটির আবার এক 
সহমত বংসর। সামবেদের পঞ্চবিংশত্রাজ্জপে বিবিধ সঙ্গের যজ্ঞকাল ও 
অনৃষ্ঠানস্বপ্ূপ লিপিবদ্ধ আছে । গবাময়ন যাগ সম্পন্ন করিতে ৩৬১ (তিনশত 
একঘটি ) দিন লাগে--অর্থাং একটি সংবংমর । তজ্জন্ন গবাময়ন সভ্রের 
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অন্ততুক্ত। এই সম্ত্রটির অনুষ্ঠান কাল তিন ভাগে ভাগ করা চলে,_ প্রথমার্ধে 
১৮০ (একশত আশী ) দিন, দ্বিতীয়ার্ধে ১৮০ দিন এবং উভয়ার্ধের মধো 
'বিষুব' নামক একটি দিন, সর্ববমেত ৩৬১ দিন। নিয়ে বুঝিবার সৃবিধাজন্ 
গবাময়নের অন্তর্গত বিভিন্ন যাগ ও অনুষ্ঠান-কালের একটি তালিকা দেওয়া 
হইল ;-_ 


যাগের নাম অনুষ্ঠান কাল; দিন সংখ্য। 
আতিরী তর :+৮555755555555585553555, ৬ 
চতুবিংশস্তোমযুক্তউকৃথ্য...... ......* ১) পাঁচবার আবৃত্তি 
৪টি অভিপ্রবষড়ই (৪ ৮৬)... : **২৪ ৩০ ১ ৫ 
৬ট পৃষ্ঠ ষড়হ (১১৮৬) ৬ ১৫০ প্রথম ছয়মাস 
৩টি অভিপ্রবষড়হ (৩১৬)-.:--** ১৮ 
১টি পৃষ্ঠা ষডহ (১১৯৬) ৬ 
জভিডিত 75555 555555525585558 
তি স্মরসাম 5:55: ৩ 
মোট......১৮০ দিন 
বিষুব দিবস (ইহা টননিদ বল] হয় )..১ 
তিনটি স্বরসাম" টা 0574:5556 
৩টি অভিপ্রবষভহ........১০০০০০৮০০০০০০০১০ত০০৩ ০০০০৭৯৮ শির রমা 


১টি পৃষ্ট্য ও ৪টি অভিপ্রব 
যড়হ--:৩০ দিন (চার বার ররর 


৩টি অভিগপ্লবষডহ-*' 68 টির 
১টি টানা ও ১টি রর ৯০০০৯? ২ 
দশরারে*..*******৭১**১০১১০০০০০৯৪০০০০০*১০ 
মহাত্রত :*. ***:***০2ত৮ততত হত ততত০৯০ ৪৪৩০৩৭ ৬ 


অতিরাত্র'*** ২১০৩৪০০০৩০৪ ০০০৪৪৪০০০৩৪৩৭০১ 


মোট--১৮০ দিন 
সবসমেত--১৮০+ ১+১৮০-:৩৬১ দিন 
উপরে প্রদত্ত তালিকা হইতে সুষ্পঙ্ট প্রতীত হয় যে শেষ ১৮০ দিনের 
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অনুষ্ঠানে প্রথম ১৮০ দিনের অনুষ্ঠানের বিপরীত ক্রম অনুসরণ করণ হইয়াছে । 
প্রথমার্ধ বা প্রথম ছয় মাসের অনুষ্ঠান সৃচীর প্রথম দিনে অতিরাত্র এবং 
অন্তিমদিনে স্থরসাম বিহিত কিন্ত শেষার্ধে বা শেষ ছয়মাসের অনুষ্ঠানসুচীর 
প্রথম দিনে স্বরসাম ও অস্তিমদিনে অতিরাত্র বিহিত । প্রথমার্ধের বিপরীতক্রম 
শেষার্ধে অনুসৃত হওয়ায় ইহাকে দর্পণের প্রতিবিসম্বের সহিত তুলনা করা 
হইয়াছে যেহেতু দর্পণে প্রতিবিষ্ব বিশ্বের বিপরীতক্রমে প্রতিফলিত হয়। 
অনুষ্ঠান তালিকায় দুই প্রকার ষড়হের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, অভিপ্লবষড়হ ও 
পৃষ্ঠ্যযড়হ। “ষড়হ' অর্থাৎ (ঘট + অহ) ছয়দিনে নিস্পাদ্য যাগ। অভিপ্পব- 
ষড়হের ছয়টি দিন নিয়ে দেখান হইল ১-- 
প্রথমদিন-_-জ্যোতিষ্টোম । 
ছ্বিতীয়দিন--গোক্টোম । 
তৃতীয়দিন__আয়ুষ্টোম । 
চতুর্থদিন--গোক্টোম। 
পঞ্চমদিন-_-আবয়ুষ্টোম । 
ষষ্ঠদিন-_-জ্যোতিষ্টোম * 
অভিপ্রবষড়হে প্রথমদিনে ও শেষদিনে জ্যোতিষ্টোম বিহিত । তজ্জন্য 
বল। হয় 'উভয়তো৷ জ্যোতিরভিপ্নবষড়হত |” দ্বই জ্যোতিষ্টোমের মধ্যবর্তী 
চারিটি দিনের নাম উকৃথ্য। কিন্তু পৃষ্ঠষড়হের প্রথমদিনে জ্যোতিষ্টোম 
থাকিলেও শেয়দিন উকৃথ্যের একটি যাগ বিহিত ; শেষদিনে জ্যোতিষ্টোম 
হইবে ন1। এই ষড়হে মাধ্যন্দিনসবনে পৃষ্ট্যস্তো ত্র পাঠ করা হয়। 
গবাময়ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান সৃচী ও কালবিভাগ ভাল করিয়ু] অনুধাবন করিলে 
দেখা যায় সূর্যের বাস্ধিকগতির সহিত সৌসাদৃশ্য আছে। সমগ্র যজ্ঞটি ছুট 
ভাগে বিভক্ত ও প্রতিভাগের অনুষ্ঠানকালে ছয়মাস এবং প্রতিমাসে ভ্রিশটি 
দিনের অনুষ্ঠান বিছিত। ছাট ভাগের মধ্যে রহিয়াছে বিসুবদিবস। ছুটি 
ভাগের অনুষ্ঠেয় যাগাদি প্রায় একই প্রকার, কেবলমাত্র ব্যতিক্রম এই, 
ছিতীয়ার্ধের ব1 উত্তর ভাগের ১৮০ দিনের অনুষ্ঠানে প্রথমার্ধের বা পূর্বভাগের 
অনুষ্ঠানের বিপরীতঞ্ম অনুসরণ করা হইয়াছে । আদিত্যের বাখিক গতির 
হই বিভাগেও এই বিপরীত ক্রম দৃষ্ট হয়। সূর্যের উত্তরায়ণে দিনের স্থিতি- 
কালের বৃদ্ধি ও দক্ষিণায়নে দিনের স্থিতিকালের হাস হইয়া থাকে । এই 
বৃদ্ধি ও হ্রাস একই অনুপাতে হইয়! থাকে। 
গাবাময়ন সোমযাগের অন্তর্গত; অতএব সোমধাগের প্রকৃতি অগ্নিষ্টোমে 


য্জ্ ১৩৩ 


যতগুলি পুরোহিতের প্রয়োজন ও যে যে আহুতি দ্রব্যের প্রয়োজন গবাময়নেও 
ততগুলি পুরোহিত ও সমান জাতীয় আছুতি দ্রব্যের প্রয়োজন । 

৩৬০ দিনের অধিকদিনে নিম্পাদ্য সকল সক্্রযাগের প্রকৃতি গবাময়ন এবং 
৩৬০ দিনের ন্যুনসংখ্যক কিন্ত একাদশদিনের অধিকসংখ্যক দিনে নিষ্পাদ্য সন্দ্র 
যাগের প্রকৃতি “ছ্বাদশাহ' নামক যাগ। 


বাদশাহ 


দ্বাদশাহ* নামক যাগের স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা কর প্রয়োজন কারণ 
একমাত্র “দ্বাদদশাহ” যাগে অহীন ও সম্্র উভয়বিধ যাগের ধর্ম বিদ্যমান। 
যজমান, যাগে যজ ধাতুর প্রয়োগ, দক্ষিণার বিধি প্রভৃতির দিক ধরিয়া বিচার 
করিলে দ্বাদশাহ অহীন গোষ্ঠীর যাগের সমগোত্রীয়; (আবার পুরোহিতের 
সংখ্যা, অনুষ্ঠানের বর্ণন! ও কার্যসুগী ও কতকগুলি বিধির দিক্‌ দিয়া বিচার 
করিলে ইহা 'সভ্রের” সমগোত্রীয় । সভ্্রের ন্যায় দ্বাদশাহেরও প্রথমদিনে ও 
অন্তিমদ্দিনে 'অতিরাত্র' যাগ বিহিত । অগ্নিষ্ঠোম যেরূপ সমস্ত একাহযাগের 
প্রকৃতি, দ্বাদশাহ তদ্রপ সকল অহীন সত্তরের প্রকৃতি । অহীন সম্জ সম্পন্ন 
করিতে ৩৬০ দিনের কম সংখ্যক দিনের প্রয়োজন হয়। ৩৬০ দিনের 
অধিকদিন নিষ্পাদ্য সভ্ের প্রকৃতি গবাময়ন--ইহ। পুবেই গবাময়নের 
আলোচনায় উক্ত হইয়াছে | দ্বাদশাহের অনুষ্ঠানে ছত্রিশটি দিনের প্রয়োজন 
হয়। প্রথম দ্বাদশ দিবস দীক্ষার জন্য প্রয়োজন, পরবর্তা দ্বাদশদিবসে 
উপসদের অনুষ্ঠান বিহিত । উপসদন্তে চতুবিংশতমদিবসে অগ্নি ও সোম- 
দেবতার উদ্দেশে একটি পশু যাগের অনুষ্ঠান করিতে হয়। প্রথম দ্বাদশদিনে 
দীক্ষা! ও তংপরবর্তা ঘ্বাদশদিনে উপসদ্‌. এইভাবে -চবিবিশটি দিন গত হইলে শেষ 
দ্বাদশদিবসে দ্বাদশটি সুত্যা বিহিত। এইভাবে সর্সমেত ছত্রিশটি দিন 
ছবাদশাহের অনুষ্ঠানে নির্দিউ । সোমষাগের আলোচনা কালে বণিত 
অবভূথইন্টি দ্বাদশাহেরও সর্বশেষে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বাদশাহের প্রথমদিনকে 
প্রায়ণীয় ও শেষদিনকে উদয়নীয় বল। হয়। এই যাগের দুইটি প্রকারভেদ দৃষ্ট 
হয় যথা, ভরতছ্াদশাহ ও বু[ঢদ্বাদশাহ। দ্বইটি প্রকারভেদে এই যাগে বিহিত 
সংস্থারও প্রকারভেদ ঘটে । ভরতদ্বাদশাহে প্রথমদিন ও দ্বাদশদিনে অতিরাত্র, 
ছিতীয় ও একাদশদিনে অগ্রিষ্টোম এবং অবশিষ্ট দিনগুলিতে উকৃত্যের 
অনুষ্ঠান করিতে হয় । অন্তিম অতিরাত্রের পূর্বদিবস মহাব্রত নামে অভিহিত । 
ব্যঙ্গাদশাহে প্রথম ও শেষ দিবস অতিরাজ এবং দ্বিতীয় হইতে সপ্তম পর্যন্ত 


১৩৪ বেদের পরিচয় 


ছয়দিন পৃষ্ঠ্যযড়হ বিহিত। দশমদিনে অবিবাক্যম এবং অঙ্টম, নবম একাদশ- 
দিবসে ছন্দোম অনুষ্ঠেয় । 


রাজতন্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি যজ্ঞ 


কতকগুলি যজ্ঞ রাজার বা সআাটের অভিষেকের সহিত সংশ্লিষ্ট যথা 
রাজসৃয়্, বাজপেয়, অশ্বমেধ, বৃহস্পতিসব প্রভৃতি । রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া রাজা 
হওয়া যায়, বাজপেয় যাগের অনুষ্ঠানে সম্রাট হওয়া যায় এবং সার্বভৌম 
হুপতি হইতে হইলে অশ্থমেধের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য। 

'রাজসূয়েন রাজ] ভবতি. বাজপেয়েন সম্াড ভবতি, অশ্বমেধেন সার্ধ- 
ভৌমে] ভবতি।, এই যজ্রগুলির বিস্তৃত আলোচন। করিতে গেলে একটি 
বিশাল গ্রন্থ হইয়৷ পড়িবে সবৃতরাং এই গ্রন্থে তাহাদের বিস্তৃত আলোচন। 
সম্ভব নহে । “যজ্ঞ” সম্বন্ধে একটি পৃথক গ্রন্থ রচনার ইচ্ছ1 রহিল, তাহার মধ্যে 
এই সকল যাগের বিস্তৃত আলোচন! করিব। এখানে সংক্ষেপে বৈদি কমুগে 
রাজার অভিষেকপ্রথ1র বর্ণনা করা হইতেছে! অভিষেকপ্রথা রখজসুয় যাগের 
একটি অঙ্গ ; এই অনুষ্ঠানের বর্ণনায় বৈদিক ভারতের রাজতন্ত্রের প্রথমাণিক 
বিবিধ তথ্য পাওয়] যায়। কতপ্রকার রাজ্য ছিল, কত প্রকারের নৃপতি 
ছিলেন, ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও ক্ষত্রিয় রাজার সম্বন্ধ কিরূপ ছিল, কিরূপে রাজার 
নির্বাচন হইত ইত্যাদি বন প্রামাণিক তথ্য পাওয়] যায়। অথর্বেদ ও এতরেয়, 
শতপথ প্রভৃতি ব্রান্মপগ্রস্থে অভিষেক প্রথার বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। 
“অভিষেক” শবের বুৎপত্তিগত অর্থ হইল জলঘদ্ারা সিঞ্চন; যেহেতু বিবিধ 
পবিত্র জলদ্বার! রাজাকে অভিষেক ( সিঞ্চন ) করা এ অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ 
তজ্জন্য ইহাকে 'অভিষেক' প্রথা বলে । 

অভিষেক অনুষ্ঠান পীচদিন ধরিয়! চলে। একটি দীক্ষণীয়েনটি তিনটি 
উপসদ্‌ এবং একটি সত্য অর্থাং উকৃথয নামক সোমযাগ বিহিত। ফাস্ভুনের 
পৌর্ণমাসীর পরবর্তী কৃঞ্ণপক্ষের অবসানে চৈত্রের প্রথমদিবসে দ"ক্ষা নামক 
ইন্টির অনুষ্ঠান বিহিত। এই অনুষ্ঠানটির বিশদ্‌ ও বিভ্তৃত বর্ণনা? শতপথ ব্রান্মাণে 
দৃষ্ট হয়। প্রথমদিন সবিতা, অগ্নি, সোম, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, রুদ্র, মিত্র ও বরুণ 
এই আটজন দেবতার উদ্দেশে আশন্তি দেওয় হয়। আহত দানের সময় 
প্রত্যেক দেবতার এক একটি বিশেষণ প্রয়োগ কর হয়। সেই বিশেষণ- 
গুলিতে রাজার বিভিন্ন গুণ ব! ধর্্ সৃব্যক্ত । সবিতাকে “সত্যপ্রসব+, অগ্থ্রিকে 
'গুহপতি', সোমকে 'বনস্পতি', বৃহস্পতিকে 'বাক* ইজ্জ্রকে 'জোষ্ঠ', রুদ্রকে 


খ্জ্ঞ ১৩৫ 


“পশ্ডপতি?, মিত্রকে “সত্য', ও বরুণকে 'ধর্মপতি' বলিয়া! আবাহন বর] ইয়। 
'রাজাকেও সবিতার ন্যায় সত্যসন্গ, অগ্নির ন্যায় গৃহের পতি, সোমের ম্যায় 
অরণ্যানী ও কৃষির পতি, বৃহস্পতির ম্যায় বাকপটু, ইন্দ্রের স্তায় জোষ্ঠ বা 
সার্বভৌম, রুদ্রের ন্যায় পশুমকলের পতি বা রক্ষক, মিত্রের শ্বায় সত্য ও 
বরণের ন্যায় ধর্মপতি' হইতে হইবে। বকুণের ধর্মপতি বিশেষণটি বাজার 
জীবনে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে । এখানে ধর্ম বলিতে "৪৬? বোধ্য। 
হিন্দ রাজনীতি মতে ধর্মই প্রকৃত রাজ এবং পাখিব র'জ। সেই ধর্মের বাল্ব 
রূপায়ণের দণ্ড বা নিমিত্ত মাত্র। প্ুরোহিতগথ অতঃপর রাজাকে দেখাইয়া 
প্রজাবৃন্দের নিকট ঘোষণ। করেন--'এই ব্যক্তি তোমাদের রাজা; সোম 
আমাদের ব্রাঙ্গণদের রাজ।। ইহার পর বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত ও 
একত্র মিশ্রিত জলছ্বার? রাজাকে সিঞ্চন বা অভিষেক'করা হয়। নদীর জল, 
পুষ্করিণীর জল, কৃপোদক, শিশিরবিন্বৃ, বার জঙ্গ, বৃষ্টির জল একটি যজ্ঞ- 
ডুমুর কাষ্ঠের পাত্রে মিশ্রিত কর তয় অভিষেক জন্ম । নদী বলিতে এখানে 
সরস্বতী বোধ্য। প্রত্যেকটি জলের বৈশিষ্ট্য বারূপক অর্থ আছে। সরস্বতী 
নদীর জল বাগ্সিতার প্রতীক, স্রোতস্থিনী শক্তির বোধক, বন্ত। প্রাচুষের 
প্রতীক, সমুদ্র বিশাল র।জ্যের বোধক এনং প্রুষ্করিণ'র জল প্রজার আনুগত্য 
ও রাজভক্তির দ্যোতক ৷ প্ুষ্করিণীর জল যেরূপ শান্ত প্রজ1ও তদ্রপ রাজার 
অনুগত হইবে । ব্রান্মণ অধবর্যু নামক পুরোহিত, জনৈক ক্ষত্রিয় ও জনৈক 
বৈশ্য তিনজনে যুগপৎ রাজার মন্তকে সিঞ্চন বা অভিষেক করেন। অভিষেক 
রাজ্ঞার নবজন্মতুল্য। অভিষেককালে যে সমস্ত পোষাক পরিধান করর 
বিধি আছে--সেই পোঁষাকগুলি গর্ভের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত/জের দ্যোতক। 
অতঃপর অধর পুরোহিত একটি ধনুতে জ্যা চড়াইযা। তিনটি বাণ সহ রাজার 
হাতে দেন। 

রাজশক্তি ও শ!সন কারের প্রতীক হইল ধনু। 

ইহার পর রাজ ও পুরোহিত শপথ গ্রহণ করেন । পুরোহিত রাজাকে 
বলেন,_“যদি তুমি আমার অনিষ্ট সাধন কর তাহা হইলে জন্ম হইতে স্ৃত্যু 
পর্যস্ত তুমি যে সুকূতি অর্জন করিয়া সেই সুকৃতি, তোমার আয়ু ও সন্তান 
সম্ততি আমি হরণ করিব।' রাজাও অনুরূপ শপথবাক্য উচ্চারণ করিয়া 
পুরোহিতকে আশ্বস্ত করেন৷ ব্যাত্র পশুদের রাজ। তজ্জন্ত রাজ! ব্যাগ্রচর্মের 
উপর পদমুগল রাখেন। একটি সোনার থাল] রাজার পায়ের নীচে ও একটি 
সোনার থালা ভাহ।র মন্তকোপরি রাখা হয়। সুবর্ণ অম্বতের প্রতীক ; 
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এইভাবে রাজাকে উধের্ব ও নিয়ে অস্ৃতত্ব দ্বারা আচ্ছাদন করা হয়। 

অতঃপর রাজ একটি চতুরশ্বঘুক্ত রথে ধনুর্বান হস্তে আরোহণ করিয়) যজ্ঞ 
ক্ষেত্রের চতুদিকে গমন করেন । রাজ একটি শর নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্যভেদ 
করেন। একটি শর পরিত্যাগের অর্থ এই,- প্রজাপতি যেমন একক হইয়া ও 
সম্যক সৃষ্টির উপর আধিপত্য করেন রাজ1ও তদ্রপ একক হইয়াঁও বসুর উপর 
রাজত্ব করেন। রথটি যজ্ঞ ভূমির চতুর্দিকে গমন করতঃ রাজার চতুদ্দিগ্বিজয় 
ঘোষণ] করে । ইহার পর রাজ। ও মহিষী যজ্ঞন্তভের উপর আরোহণ করেন! 
এই যজ্ঞন্তভ্ভারোহণ তাহাদের দেবতার সন্নিকর্ষলাভ দ্যোতক। আরোহণ 
পুর্বক রাজ বলেন,--'আমর] প্রজাপতির সন্তান হইয়াছি।” ( প্রজাপতেঃ 
প্রজা অভূম' )। অতএব বৈদিকমুগে রাজার অভিষেকে রাজা মনুস্তজাত 
হইলেও তাহাকে দেবত্বমহিমায় মপ্ডিত করণ হইত। 

এই অনুষ্ঠানের পর মতা বসুমভী এবং রাজার মধ্যে একটি চুক্তি 
সম্পাদনের দৃশ্য আছে। রাজ! সিংহাসন হইতে ভূমিতে গদার্পণের পর্বে 
পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়! বলেন, “মাতঃ পৃথিবী, তুমি আমার অনিষ্ট 
করিও না, আমিও তোমার অনিষ্ট করিব না), পৃথিবী সদ্য অভিযিজ 
রাজাকে ভয় করেন ও ভাবেন,-”৫অভিযেক করার ফলে এই রাজা মহা- 
শক্তিধর হইয়াছে; আমার ভয় হয় সে আমাকে না বিদীর্ণ করিয়া ফেলে ।, 
রাজাও পৃথিবীকে ভয় করেন ও ভাবেন, 'আমাকে পুথিবী যেন দুরে নিক্ষেপ 
ন!করেন।' পরস্পরের এই আশঙ্কা দূর করার জন্তই অভিষিক্ত রাজ! ও 
পৃথিবীর মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হয় কারণ জননী ( পৃথিবী ) পুত্রকে 
(রাজাকে ) কখনও হিংসা করেন না, পৃত্রও জননীকে কখনও হিংসা করেন 
না। এই চুক্তির পর রাজা নিঃশঞ্ণ চিত ভূমিতে পদার্পণ করেন! 

পাশাখেল! অভিষেক অনুষ্ঠানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ । পাঁচটি পাশা 
লইয়া এই ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়। চারটি পাশার নাম 'কৃত' ও পঞ্চমটির নাম 
«“কলি'। দান ফেলিলে যদি পাঁচটি পাশাই একভাবে পড়ে অর্থাং সবগুলিরই 
চিহ্চিত দিক উপরে থাকে বা পাঁচটিরই চিদ্িত দিক অধোমুখী থাকে তাহা 
হইলে জয় বোধ্য। রাজাকে সর্বদাই জয়সূচক পাশার দ্বার! অনুগৃহীত 
কর] হয়। 

সিংহাসনটি খদির বৃক্ষের কাষ্ঠনিগিত। তাহাকে 'আসন্দী'. বলে। 
সিংহাসন রাজকীয় মর্যাদ] ও শক্তির গ্রতীক, রাষ্ট্রের গুভীক। সিংহাসন 
ব৷ আসন্দীর সম্মুখ-ভূমিতে একটি ব্যাত্র চর্ম পাতিয়া রাখ! হয়। অভিষেক 
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অনুষ্ঠানের অবসানে রাজ? অভিষিক্ত ও মন্ত্রপুত হইয়া সিংহাসনে আক্জোহণ 
করেন ;-তিনি উপবিষ্ট হইলে পর পুরোহিত রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলেনঃ 
'এই রাষ্ট্র রাজাকে কৃষির জন্ম, প্রজার মঙ্গলের জন্য, সমৃদ্ধি ও পু্টির জন্ম 
অর্পণ কর! হইতেছে), এই উক্তিটিতে এই সত্য সুব্যক্ত যেরাস্ট্র রাজার 
্ার্থপুরণ, গ্ৈরাচার, বা প্রজাশোষণজন্ নহে কিন্তু শাস্তি, সমৃদ্ধি ও প্রজার 
মঙ্গল জন্য রাষ্ট্র রাজা রক্ষা করিবেন। বৈদিক মুগের ভারতীয় হবপতিগণ 
এই সত্য মর্মে মর্মে উপলন্ধি করিয়াছিলেন যে রাজ্যের ভিভি স্বৈরাচার বা 
প্রজাপীড়নের উপর তি্টিয়৷ থাকিতে পারে ন]; প্রজার মঙ্গল, দেশের সম্বদ্ধি 
ও জনগণের শুভেচ্ছাই রাজ্যের প্রকৃত ভিত্তি । 

রাজ] সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে পর পুরোহিত রাজার বক্ষে হত্তস্থাপন 
করিয়া বলেন, “পবিত্র ধর্ম, নীতি ও শৃঙ্খলার রক্ষক রাজ। উপবেশন 
করিয়াছেন। রাজ সকঙ্প প্রকার কথা বলিতে পারেন না! এবং সকল 
প্রকার কাজও করিতে পারেন না) যাহা ন্টাষা তাহাই তিনি বলিবেন 
এবং যাহ! উচিত কর্ম তাহাই.তিনি করিবেন ।' রাজার কিরূপ উচ্চ আদর্শ 
ধরিয়! চলিতে হইত এই উক্তিতে তাহ প্রকট । 

অতঃপর যে অনুষ্ঠানের নির্দেশ আছে-তাহা অতি[গুরুতবপূর্ণ ! পুরো হিতগণ 
স্বল্পাকার যষ্টি (দণ্ড) লইয়1 রাজার পৃষ্ঠদেশে ধীরে ধীরে আঘাত বা স্পর্শ 
করেন। দণ্ডের দ্বার! স্পর্শ করিয়া প্লুরোহিতগণ রাজাকে দণ্ডের অতীত 
করেন। শতপথ ব্রাঙ্গণের উি, 'প্ুরোহিতগণ রাজাকে দণ্ডস্পর্শে দণ্ডাদেশ 
বা] বধ-আদেশের গণ্তীর বাহিরে লইয়া যান তজ্জন্য দণ্ডবধরূপ'আদেশ রাজার 
প্রতি প্রযোজা নহে) €(শতপথ, ৫-৪-১-৭ )। 

মনুষ্রাজকে দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত এবং ভাহ!র ত্রান্গণ পুরোহিত 
(মন্ত্রীকে ) দেবগুরু বৃহস্পতির সমতুল্য মনে কর] হয়। দেবরাজ সোম, 
বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতির মহাভিষেকের সময় দ্ালোকে যে যে অনুষ্ঠান দেবগণ 
করিয়াছিলেন মনুষ্য ন্পতির অভিষেকের সময় পুরো হিতগণও অনুরূপ অনুষ্ঠান 
করেন। যে সকল পবিত্র জলে দেবরাজগণের অভিষেক :হইয়াছিল সেই 
সকল পবিত্র জলেই মনুষ্য নরপতিরও অভিষেক হইয়া] থাকে,- 

'হাভিরভিরভ্যসিঞ্চং প্রজাপতিঃ সোমং রাজানং বরুপং যমং মনৃমূ। 
ভাভিরভিরভিসিঞ্চামি তামহংঃরাজ্ঞাং ত্বমধিরাজে। ভবেহ । 
( এতরেয় ব্রাজ্মণ ৮-৩৭-৩) 
প্বরোহিত বলিতেছেন,--'ষে সকল জলে প্রজাপতি ন্ব্গের দেব্রাজহৃন্দ 
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অর্থাং সোম, বরুণ, যম, মনুর অভিষেক করিয়াছিলেন, সেই সকল জলে আমি 
তোমাকে অভিষিক্ত করিতেছি ; তুমি নৃপতি সকলের অধিরাজ হও।? 
রাজার; অভিষেক বা সিংহাসন আরোহণ রাজন্যবর্গ ও প্রজাসাধারণের 
প্রতিনিধিগণের সম্মতিসাপেক্ষ অর্থাং তাহারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলে পর 
রাজ। সিংহাসনে আরোহণ করেন । রাজন্যবর্গ ও বৈশ্ঠাদি প্রজাসাধারণের 
প্রতিনিধিগণ তদানীস্তন সমাজব্যবস্থায় কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করিতেন এই তথ্য হইতে তাহা স্প$ প্রমাণিত হয়। যেহেতু এই প্রতিনিধি- 
গণের সম্মতি ব্যতীত রাজার অভিষেক হইতে পারে না তজ্জনা তাহাদের 
“রাজকৃৎং” বা “রাজকর্তা” বল! হয়। রা'জসৃয় বা অভিষেকসংক্রান্ত যাগের. 
সহিত “রত্ুহবি” নামে একটি ইন্টি সম্পাদনের বিধান আছে। এই ইন্টি 
সম্পাদনের জন্য রাজার প্রত্যেক রাজবূর্তা বা রাজকারকের গৃহে গিয়া কোনও 
এক দেবতার উদ্দেশে এক একটি আহুতি দিতে হয়। রাজকর্তাদের “তিন্‌” 
বলা হয়। এক স্থানে বলা হইয়াছে তাহার রত্বতুল্য রাজাকে নিবাচন ও 
রক্ষা) করেন তজ্জন্য “রতিন্” সংজ্ঞা দেওয়া! হইয়াছে । অপর এক প্রাঙ্গণে উক্ত 
হইয়াছে, ভতাহার। রাজার মুকুটের মহা মূল) রতু সদৃশ তজ্জন্ত “রতিন্‌' বল। হয়! 
অথর্ববেদে ও বিভিন্ন ত্রাহ্মণগ্রন্থে 'রতিন্? ব। রাজকারকদের নাম পাওয়া] যায়: 
গ্রন্থভেদে সংখ্যার ও ক্রমের তারতম্য দ্ৃষ্ট হয়। শতপথ ব্রাল্গাণ (৫-৩-১) 
অনুযায়ী রত্িন্দের সংখ্যা একাদশ এবং তদানীভ্তন সমাজে তাহাদের 
সম্মানের স্তর অনুযায়ী ন!মের ক্রম নিদিষ্ট হইয়াছে যথা,--সেনানী বা প্রধান 
সেনাপতি, পুরোহিত, মহিষী, সৃতঃ গ্রামণী (গ্রামের প্রধান), ক্ষতা, সংগ্রহীত 
অর্থাং কোষাধ্যক্ষ, ভাগঘ্ঘ অর্থাৎ করসংগ্রাহক, অক্ষাবাপ বা পাশাখেলার 
নিরক্ষক, গোবিকর্ত বা বাধ এবং পালণগজ বা! বার্ভীহর । যদিও এই তালিকায় 
দ্বাদশটি নাম পাওয়] যায় অক্ষাবাপ ও গোবিকর্ত উভয়ে মিলিয়! একজন 
রাজকৃং বোধ্য ! প্রত্যেক দিন রাজ! এক একজন রাজকৃতের গৃহে যান, এই 
ভাবে একাদশ জন রত্বিনের গৃহে শিয়া আন্তি দান করেন। দ্বাদশদিবসে 
রাজা ভাহার পরিবৃর্তি নামক পরিত্যক্তা পত়ীর গৃহে গিয়া আহুতি দান 
করেন । এই পরিত্যক্ত! পতীকে রত্বিমধ্যে গণ্য করা হয় না, তজ্জন্য রুতিসংখা” 
শতপথ ব্রাক্ষণ মতে একাদশ। পরিবৃতিকে ধরিলে দ্বাদশ হইত। বিভিন্ন 
ব্রাহ্মণগ্রস্থে রাজকংদের সংখ্যা ও পৌধাপর্ষের তারতম্য দ্ষট হয়। তৈত্িরায় 
রা্ষণে প্রদত্ত তালিক! ও ক্রম শতপথের অনুরূপ, কেবঙ্গ গোবিকর্ত ও 
পালাগলের উল্লেখ তৈত্তিরীয়ে পাওয়া যায় না। মেজ্ঞায়নী। সংহিতাতে 
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(২-৬-৫) শতপথের তালিকাধূত নাম সবই পাওয়া যায়, অধিকন্ধ তক্ষা বা 
সৃত্রধার এবং রথকার (রথনির্মাত1) এই ছুজনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই 
অভিষেক অনুষ্ঠান ও রাজকুত রা রড়িদের প্রথম উল্লেখ অথববেদে পাওয়া 
যায়; তখন মাত্র পাঁচজন রত্তিন ছিল, রথকার, কমার (কমনকাঁর ), 
গ্রা্ণী, রা]জন্। ও রাজার আত্মীয় । ব্রান্গপগ্রস্থে প্রাপ্ত উপরিউক্ত তালিকায় 
সমাজের সকল শ্রেণীর বা বর্ণের প্রতিনিধিই বিদ্যমান ' পুরোহিত 
ব্রা্মণবর্ণের প্রতিনিধি রজন্য সেনানী ও মহিষী ক্ষজিয়ের গতিনিধি, গ্রামপী 
রথকার প্রভৃতি বৈশ্য বর্ণের প্রতিনিধি এবং অক্ষাবাপ, গোবিকর্ত, ইত্যাদি 
শুদ্রের প্রতিনিধি । গ্রন্থভেদে রততিদেরংক্রমের পার্থক্য দৃষ্ট হয়, যথা শতপথে 
প্রথমেই সেনানী বা প্রধান সেনাপতির উল্লেখ আছে, ক্ষত্রিয় বর্ণকে গুরুত্ব 
দিয়াছে কিন্ত অন্যান্য ব্রাঙ্দণ ও সংহিতায় প্রথমেই প্রোহিতের নাম পাওয়া 
যায় অর্থ'ং ব্রান্মণের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। 

যদিও বৈদিকমুগে রজার নিবাচন বাজকৃতগণের সম্মতিসাপেক্ষ ছিল ও 
গণতন্ত্রের সুর ধ্বনিত হম তথাপি রাজার নির্বাচন" বা অভিষেকপ্রথ। 
গণতন্ত্রমুলক ছিল বলিলে ভুল হইবে কারণ যে কোনও ব্যক্তি রাজা হইতে 
পারিত না। যে রাজা হইবে তাহাকে ক্ষত্রিয়বর্ণসভত ও রাজকুলোভব হইতে 
হইবে । বংশানুক্রমেই রাজার নির্বাচন হইত) রাজার পুত্র বা নিকট 
আত্মীয়ই রাজা হইতে পারিত। সাধারণতঃ রাজার জোস প্ুত্রই রাজ! হইত । 
ক্ষত্রিয়বর্ণবহির্ভূত ব্যক্তির সিংহাসনে কোনই অধিকার ছিল না। স্বর্গে ব1 
পৃথিবীতে সবপ্রথম রাজাকে নিবাচন করিতে হইয়াছিল এবং তখন যে সকল 
নিয়ম ও অনুষ্ঠান পালিত হইয়াছিল সেই সকল অনুষ্ঠান প্রথা হিসাবে 
(99 2 (0117191115 ) চলিয়,. আমিতেছিল। অভিষেকের সময় রাজাকে 
'রাজাদের মধ্যে ভাবী রাজার পিতা” (রাজানাং রাজপিতরং, ) বলিয়। 
সম্বোধন কর? হয় এবং শতপথ ও এতরেয় ব্রান্ণে দশ পুরুষ ধরিয়া! পর পর 
রাজ! হওয়ার ( “দশপুরুষং রাজ/ম্‌' ) উল্লেখ আছে। এই সব উক্তি হইতেও 
প্রমাণিত হয় যে রাজার পৃত্রই রাজা হইতে পারিত। 

এতরেয় ব্রা্মণে (৮-৩৯ ) বৈদিকমুগের বু রাজার অভিষেকের ও সেই 
সেই রাজার অভিষেককারী পুরোহিতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তৃরকাবষেয় 
নামক পুরোহিত পরীক্ষিতপুত্র রাজ ঢজনমেজয়কে, মনুবংশ সভূত শর্যাত 
নামক রাজাকে চ্যবন ভার্গব নামক প্রোহিত, পুরোহিত সোমশুম্ম' রাজ। 
শতানীকশত্রাজিংকে, পর্বত এবং নারদ নামে পুরো হিতদ্য় রাজ অন্বষ্ঠ্যকে 
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ও রাজ যৌধাংশ্রোন্টিকে, কশ্যপ রাজ! বিশ্বকর্মা ভৌবনকে, খষিবশিষ্ঠ রাজা 
সৃদাস পৈজবনকে, সংবর্ত আঙ্গিরস রাজ মরুত্ত আবিক্ষীতকে, অত্রিপৃত্ 
খাষি উদময় রাজা অঙ্গকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। দৃহ্ান্ত পুত্র ভরতকে 
দীর্ঘতম] খাষি অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং ভগ্নত সসাগরা ধরিত্রী জয় করিয়া 
একশত তেত্রিশটি অশ্থমেধের অনৃষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই সকল অভিষিক্ত 
নপতি প্রচুর দক্ষিণাদানে প্বুরোহিতগ্ণকে আপ্যাফিত করিয়াছিলেন। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
বেদের ব্যাখ্যার বিভিন্ন প্রকার €প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে) 


অতি প্রাচীন কল হইতেই খাষিগণ এবং পণ্ডতিতগণ বেদের মগ্্রের ব্যাখাার 
চেষ্টা করিয়াছেন । বৈদিক যুগে যাস্কাচার্য তাহার বিখ্যাত নিরুক্ত গ্রন্থে বহু 
বৈদিক শব্দের এবং বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তাহার পূর্ববর্তী 
বহু নিরুক্তকারের নাম ও মত যাস্ক উল্লেখ করিয়াছেন,--যথ। কৌৎস, ওর্ণবাভ 
ওদুম্বরায়ণ, শাকটায়ন, শ1কপুণি প্রভৃতি । কাহারও কাহারও মত যাস্ক খণ্ডন 
করিয়াছেন, কাহারও মত সমর্থন করিয়াছেন। বেদের ব্যাখ্যা লইয়! সেই 
সুপ্রাচীন কাল হইতেই বিবিধ মত দৃষ্ট হয়। যাস্ক কৌংসের মত উদ্ধৃত করিয়া 
খণ্ডন করিয়াছেন । কৌংসের মতে বেদমন্ত্রগুলি অনর্থক, পরস্পরবিরুদ্ধ এবং 
কতিপয় মন্ত্রের অর্থ ছবোধ্য) যণস্ক ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে কৌংসের 
যথার্থ শবজ্ঞানের অভাবের জন্তই তিনি বেদমন্ত্রের অর্থ নির্ধারণ করিতে 
পারেন নাই। এইরূপ বেদের শববিশেষ লইয়াও যাক্কের পুবাচাধগণের 
মধ্যে মতবিরোধ দৃষ্ট হয়। যেমন অশ্মথিনী মুগলের একটি নাম 'নাসতো; 
গুর্বাভের মতে এই শবটির অর্থ ন অসত্যে৷ অর্থাং যাহা মিথ্য। নহে; কিন্ত 
আগ্রায়ণ নামক ব্যাখ্যাত। ইহার অর্থ করিকণশছেন-_-'সত্যস্য প্রণেতারো? অর্থাং 
সত্যের নেতা ছইজন। যাস্ক এই দুই প্রকার ব্যাথ্য সমর্থন করেন নাই ; 
তাহার মতে ইহার অর্থ 'ন1সিকা প্রভবৌ' অর্থাৎ নাসিক। হইতে জাত। কথুনও 
কখনও যাস্ক একটি শবের বিবিধ বৈকল্পিক অর্থ করিয়াছেন। 

য়াস্কর প্রায় হই হাজার বংসর পরে চতুর্দশ শতাব্দীতে সায়ণাচায বেদের 
ব্যাখ্যা করেন। সেই সময়কে পৌরাণিক নুগ বলা চলে এবং সেই জন্তই 
সায়ণাচার্ষের ব্যাখ্যায় বছ স্থলে পৌরাণিক চিন্তাধার। দৃষ্ট হয় । অধিকাংশ 


বেদের ব্যাখ্যার বিভিন্ন প্রকার (প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে) ১৪১ 


স্থলে তিনি যাস্ককে প্রমাণ ধরিয়াছেন। কিন্ত স্থল বিশেষে নিজস্ব ব্যাখ্যাঙও 
দিয়াছেন। বহু মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য উদঘাটনে অসমর্থ হইয়া তিনি বিবিধ 
বৈকল্পিক ব্যাখ্য] দিয়াছেন তজ্ন্যই সায়ণ1চার্ধের বেদের ভান্ “যদ্বা' 'অথবণ' 
শব্দে ভরা । প্রাচ্য বা! পাশ্চাত্তের সকল পণ্ডিতগপই স্বীকার করিয়াছেন যে 
বেদের অর্থ নির্ণয়ে যাচ্কের নিরুক্ত এবং সায়ণাচাষের ভান্ প্রধান সহায়ক । 
জার্সান দেশের প্রখ্যাত বেদ বিদ্বান ভিপ্টারনিংস্‌, গোল্ডস্ট্কার, মাকৃস্মূলর 
প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মুজকণ্ঠে সায়ণাচাধের প্রতি তাহাদের খণ ও কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল মাত্র রুডল্ফ রোটু (5০৫০1 7২০৫) ) 
বিশেষ দাস্তিকতার সহিত বলিয়াছেন যে যাস্ক বা! সায়ণাচার্ষ বেদের প্রকৃত 
তাৎপর্য নির্ণয় করিতে পারেন নাই । তাহার মতে ভাষাতত্ব প্রভৃতি বিদ্যায় 
র্যুংপন্ন আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যাস্ক বা সায়ণ অপেক্ষা! বেদের অর্থ 
নির্ণয়ে যোগ্যতর অধিকারী । রোট্‌ বলিতে চাহেন বেদমন্ত্র প্রকাশের সময় 
মন্ত্দ্রহ্টা খাষিগপণের যে অর্থ অভিপ্রেত ছিল তাহ] আধুনিক ভাষাতত্ব বলে 
তিনি যেরূপ ধরিতে পারিয়াছেন যাস্ক বা সায়ণের তাহ! সাধ্যাতীত ছিল। 
তাহার এই মত প্রমাণ করিবার জন্য তিনি ছয়টি মুক্তি দিয়াছেন। জার্মানীর 
বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত গোন্ডস্কার রোটের ছয়টি মুক্তিই সমালোচনা করিয়। 
থণ্ডন করিয়াছেন এবং যাস্ক ও সায়ণের শ্রেষ্ঠত৷ প্রতিপন্ন করিয়াছেন । রো!টের 
দস্ভের প্রতিও তিনি তীক্ষ কটাক্ষ করিয়াছেন। আরেকজন জার্মান পঞ্ডিত 
আল্কফ্রেড লুড-ভিগ্‌ 0-0৫%18) বলিয়াছেন যাক্ক ও সায়ণাচার্ষের সাহায্য 
বেদ অধ্যয়নের জন্য অনিবার্ষ কিন্ত অন্ধের শ্তায় অনুসরণ করা উচিত নহে। 
যে সকল স্থানে তাহার! প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে পারেন নাই অথবা বিবিধ 
বৈকল্পিক ব্যাখ্য] দিয়াছেন সে সকল ক্ষেত্রে নিজের বুদ্ধি খাটাইয়। প্রকৃত অর্থ নির্ণয় 
করা৷ উচিত। রোট্‌ বলেন আধুনিক মুরোপীয় পণ্ডিতদের এতিহাসিক দৃষ্িগঙ্সী 
তুলনামূলক ধর্মসন্বন্থীয় জ্ঞান থাকায় তাহারা যাস্ক, সায়ণ প্রভৃতি ভারতীয় ভাব- 
ধারাপুষট ব্রাঙ্গণ বেদব্যাখ্যাতাগণ অপেক্ষ1 বেদের অর্থ নির্ণয়ে অধিক দক্ষ কিন্ত 
গোল্ডস্ট্রকার ও লুভ্‌ভিগ্‌ প্রভৃতিদের মতে বেদের ব্যাখ্যা সম]গ্ভাবে বুঝিতে 


হইলে ভারতীয় ভাবধারা, ভারতীয় এতিন্য ও সংস্কৃতির জ্ঞান অপরিহ্ণর্য; 
কেবল তুলনামূলক ধর্সজ্ঞান বাঁ ভাষাতত্ব ছার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় সম্ভব নহে। 
লুড্‌ভিগ্‌ সম্গগ্র খকৃসংহিতা জামান ভাষায় অনুবাদ করেন এবং একটি 
পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাঙ্য রন! করেন ; সেই ব্যাথ্যায় তিনি অধিকাংশ স্থলে যাক্ক ও 
সায়ণের ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়াছেন। লুডভিগের মতের সমর্থক পিশেল 
(২, 219০1)61) ও গেল্ড্‌নার (৫, চু. 096107061) তাহাদের “8৫150106 
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96016)” (বেদিশে স্ডিয়েন্) নামক গ্রন্থে বনু দ্বর্বোধ্য বেদমন্ত্রের মর্ম 
উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তাহার স্ফুটক্ঠে লুডূভিগের মত সমর্থন করিয়া 
বলিয়াছেন--খগ্বেদ ভারতীয় চিত্েরই অভিব্যক্তি তজ্জন্য ভারতীয় ভাবধারা 
ও সায়ুণ ভাগ্য প্রভৃতির জ্ঞান বেদার্থ নির্ণয়ে একান্ত প্রয়োজন । 

বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা লইয়। পণ্ডিতদের মধ্যে আর একটি বিষগ্কে মতানৈকা 
দুষ্ট হয় । চারি বেদের সংহিতাঁভাগের মন্ত্রগুলি যখন প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল 
তখন তাহাদের সহিত যজ্ঞের কোনও সম্বন্ধ ছিল কিনা ইহাই প্রধান বিচাধ 
বিষয় । একদলের মতে বেদের মন্ত্রগাজি বিশুদ্ধকীবা, হৃদয়ের স্বতঃস্ফুর্ত উচছ্স 
এবং যখন প্রকাশিত হয় যজ্ঞের সহিত কোনও সম্বন্ধ ছিল না। পরবতী মুগে 
অর্থাৎ ব্রা্গণগ্রন্থের প্রকাশসময়ে কর্মকাণ্ডের প্রাবল্যজন্য বেদের বনু মন্ত্রের 
যজ্ঞে বিনিয়োগের ব্যবস্থা হয়। জামানীর খ্যাতনাম] পণ্ডিত এডল্ফ কয়েগী 
(8895) ) তাহার “061 78569 16 8166565 11066121017 091 11061, 
(ডের খগৃবেদ ডি আল্টেস্টে লিটেরাট্ুর ডের ইন্ডের্) অর্থাৎ 'ভখরতবাসীর 
প্রাচীনতম সাহিত্য খগ্বেদ” নামক জানান গ্রন্থে এই মত সমর্থন করিয়াছেন । 
ভাহার উক্তি ;-_-)6 21691 102101711 01 11)6 301)85 919 11000801005 
2170 ঠ10110911019 01 1116 0616165 20017655960 ৪1 (06 (126 2 (10611 
]655%10016 19 (10108161100 2 5110115 ০0000111985 2 1018991 00 1116 
[06110910095 210 11৬16801010) €০ 9006100 18৬078019 :060108160. 8111. 
“বেদের অধিকাংশ গান (মন্ত্র)ই দেবতাদের আহ্বান ও স্ততিমুলক ; চিরসুন 
এঁশীসত্তার বিকাশ স্বরূপ দেবতাদের প্রতি হৃদয় হইতে স্বতঃউৎসারিত প্রার্থনা 
এবং শ্রদ্ধাভরে অপিত ভ্রব্যসমূহ গ্রহণের জন্য অনুরোধই এ সকল মন্ত্রের মর ।' 

সংস্কৃতজ্ঞ জানান পণ্ডিত ওন্ডেন্বে্গ (019610918 ) কয়েশীর এই' মতের 
বিপরীত মত পোষণ করেন । তাহার “191185101) 065 ৮০৫৪৮ (রেলিজন' 
ডেস্‌ বেদ ) অর্থাৎ বেদের ধর্ম নামক গ্রস্থে তিনি বলিয়াছেন বেদের মন্ত্রগুলির' 
যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ সুম্প$ট ; যজ্ঞের বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডে প্রযুক্ত গান ও 
প্রবচনগুলিই বেদমন্ত্রের ( সংহিতার ) রূপ ধারণ করিয়াছে । প্ররোহিতপ্রধান 
সমাজেই সংহিতা মন্ত্রের উদ্ভব সম্ভব । রি 

কয়েগী ও ওল্ডেনবের্গের মত সুমের কুমেরুবৎ পরস্পর বিরুদ্ধ; উভয় 
মতই আংশিকভাবে সত্য । ভিন্টারনিৎস্‌ মধ্যবতণ পন্থা! অবলম্বন করিয়াছেন । 
তিনি বলেন কয়েগী ও ওন্ডেনবেগেের অত ছুইটি চুড়ান্ত কোটি এবং প্রকৃত তত্ব 
উদ্ভয় কোটির মধ্যমার্গে অবস্থিত ; উভয়ের মতই অংশওঙঃ সভা, অংশভঃ 


চারবেদের ভাস্তকারগণ ১৪৩ 


ভ্রান্ত । একথা ঠিক যে অধিকাংশ বেদের মন্ত্র যজ্ঞসম্বন্ধরহিত স্বতন্ত্র এবং গীতি 
বা কাব্যধমই সেগুলির প্রাণ; যজ্ঞের উৎপত্তির বহুপুর্বে এ সকল মন্ত্র 
প্রকাশিত । যেমন পুরুষসৃক্ঞ, হি রণ্যগর্ভসুক্ত, নাসদীয়সৃত্, দেবীসুক্ত, প্ুরুরবা- 
উর্বশীসংবাদ, যমষমীসংধাদ, সবিতৃদেবের কয়েকটি সৃক্ত, মণ্ডুকসূৃক্ত, অক্ষসৃক্ত 
প্রভৃতির যজ্ঞের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই; প্রথমেণক্ত চারিটি সৃক্ত উচ্চকোটির 
দর্শনচিস্তার অভিব্যক্তি । আবার কতকগাল বেদমস্ত্রের যজ্ঞের সহিত সন্বন্ধ 
স্পষ্ট প্রতীত হয়। সেগুলি যজ্ঞকের জল্গই রচিত বা প্রকাশিত হষয়াছিল। 
বঞ্ঃসম্বন্ধরহিত বিশুদ্ধকাব্যধমী কতক মন্ত্র পরবর্তী যুগে যজ্ঞের বিনিয়োগবূপে 
ব্যবহৃত হইয়া আঙিতেছে ৷ ভিন্টারনিৎস্‌ সমধিত এই মধ্যবর্তী পথই মুক্তি 
সঙ্গত। 

প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করিতে পার! যায়--প্রাচীন ভারতে পুর্বমীমাংস1দর্শন 
ওল্ডেন্বের্গের মতের প্রথম পথপ্রদর্শক! পৃর্বমীমাস'র একটি সূত্রে জৈমিনি 
বলিতেছেন--'আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বা আনর্থকাম্‌ অতদর্থানাম্‌ | আমায় মানে 
বেদ। বেদের মন্ত্রের সহিত যজ্ঞক্রিয়াত্মক অর্থের সম্বন্ধ থাকায যে সকল মন্ত্রে 
ষক্তক্রিয়ার সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় ন' সেই সকল মন্ত্র অনর্থক বুঝিতে হইবে। 

বেদমন্ত্রের সহিত যজ্ঞের ক্রিযাকাগ্ডের সম্বদ্ধের উপর সায়পাচার্যও বিশেষ 
গুরুতু আরোপ করিয়াছেন । খগ্ভাষ্তোপোদ্ঘাতে তিনি কেন খকৃসংহিতার 
ভা্য অ।গে ন! পিখিয়। যজর্বেদের, বিশেষ করিয়। কৃষ্ণযজুর্ষেদের ভাহ্য আগে 
িখিয়াছেন তাহার সমর্থনে বলিয়াছেন যজ্ঞের ক্রিয়াকাণ্ডে ভুর্বেদের গুরুত্ব, 
অধ্বর্যুর প্রাধান্য খগ্বেদ ও সামবেদ হইতে অধিক। মদীয় পরমগ্রদ্ধাভাজন 
আচার্ধ মহামহোপাধ্যায় অনভ্কৃ্ণশান্ত্রী বলিতেন, সায়ণাচর্য নিজে 
কৃষ্ণয্ূর্বেদীয় ব্রান্মাণ, তজ্জন্তই কৃষ্ণযজুঃসংহিতার ভাম্য সর্বাগ্রে লিখিয়াছেন, 
ইহাই আসল কথা! 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
চারবেদের ভাষ্যকারগণ 


প্রাচীনকালে চারিটি বেদের বহু তাস্যকার ছিলেন কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ 
ভাস লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। নিয়ে বণিত ভাস্তাগুলির কোন কোনটি পূর্ণাঙ্গনূপে 
কেণন কোনটির অংশবিশেষ বর্তমণনে পাওয়া] যায়। 

খাগ্বেদ $-_-বর্তমানে খকৃসংহিতার প্রায় পনরটি ভান্ত পাওয়া! যায়। 
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তন্মধ্যে কতিপয় ভাষ্য খকৃসংহিতার অংশবিশেষের উপর রচিত; কেবলমাত্র 
ক্ষন্দস্বামী ও সার়ণাচার্য এই দুইজন সম্পূর্ণ খকৃসংহিতার ভাষ্য রচনা 
করিয়াছিলেন । পনরজন ভাষ্যকারের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্ষে প্রদত্ত 
হইল । | 

€১) হ্বন্দস্বামী $--স্কন্দস্বামী খকৃসংহিতার প্রাচীনতম ভাষ্যকার বলিয়। 
পরিগণিত । ৬৮৭ বিক্রমান্ষে তিনি জীবিত ছিলেন। সমগ্র খকৃসংহিতার 
উপর ভিনি ভাষ্য রচন1 করেন কিন্তু এই মুল্যবান্‌ গ্রন্থের কিয়দংশ আজও 
উদ্ধার করা হয় নাই। প্রথম অব্টকের উপর সম্পূর্ণ ভাষ্য পাওয়া গিয়াছে; 
দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম অঙ্টক পর্যন্ত ভাষ্য স্থানে স্থানে খণ্ডিত ও লুপ্ত । কয়েকজন 
পণ্ডিত এই লুগ্ড অংশগুলি পুনরুদ্ধারজন্য চেষ্টা করিতেছেন। স্কন্দস্বামীর 
ভান্তের পাঙুলিপিরাজি ত্রিবন্দ্রমূু ও আদিয়ার্‌ গ্রন্থাগারে এবং মাদ্রাজের 
জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে । খ্যাতনাম। বিদ্বান শান্বশিবশান্ত্রী এই 
ভাষ্যের কিয়ুদংশ প্রকাশ করাইয়াছেন। খাকৃসংতিতার খাতনাম। ভাষ্যকণর 
হরিস্বামী, আত্মানন্দ, বেহ্কটমাধব, সায়ণাচার্য, দেবরাজযন্্া প্রভৃতি 
ক্কন্দস্বামীর ভাষ্য হইতে পঙ়ক্তি উদ্ধার করিয়াছেন, ইহ1 হইতেই প্রমাণিত 
হয় যে ক্কন্দস্বামী তাহাদের পুর্বাচার্য। 

ক্কন্দস্বামী বঙভী নামক জনপদের বাসিন্দা! ছিলেন। বেঙ্কটমাধব 
বলেন-_নারায়ণ এবং উদ্‌্গীথ এই দ্রইজন খ্যাতনাম] খগৃবেদভাষ্যকারের 
সহযোগিতায় ক্ন্দস্বামী তাহার ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। ডাক্তার 
কুন্হন্রাজাও এই মত সমর্থন করেন । সায়ণাচার্ষের ন্যায় স্কন্দস্বামীর ভাষ্যও 


যাজ্িকব্যাথ্যানগন্ধী । 
(২) নারায়ণ $--্কন্দস্বামীর ভাহারচনায় সহযোগিত1করেন; তদ্ব্যতীত 


নিজেও একটি ভান্য রচন। করেন ; সম্পুর্ণ ভাস্ঠ পাওয়া যায় না কেবল পঞ্চম, 
সপ্তম ও অহ্টম অঙ্টকের অংশবিশেষের উপর তাহার ভাস পাওয়া গিয়াছে। 
আসশ্মলায়ন শ্রোত সূত্রের উপরও তিনি একটি বৃত্তি রচনা করেন; সেই বৃত্তিই 
বর্তমানে প্রচলিত 'নারায়ণীটীক1' | 

(৩) উদৃগীথ ১-_ইনিও স্কন্দস্বামীর সহযোগী ছিলেন ; নিজেও স্বতনত্র- 
ভাঙ্য রচন। করেন। বর্তমানে খাক সংহিতার দশম মণ্ডলের পঞ্চম সৃক্ের 
পঞ্চম সপ্তম থক হইতে দশম মণ্ডলের ৮৩তম সৃক্জের পঞ্চম খাক পর্যন্ত মন্ত্রের 
উপর তাহার ভাঙ্য পাওয়া যায়। আত্মানন্দ ও সায়ণ--তাহাদের ভাঙ্তে 
উদ্গীতের উল্লেখ করিয়াছেন । উদ্গীথের ব্যাখ্যানও যজ্ঞপ্রক্তিয়ামূলক । 
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তাহার ভাঙ্কের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে । কিংবদস্তীমতে তিনিও বজভী- 
বাসী ছিলেন। 

(9) হস্তামলক £--কিংবদস্তীমতে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ষের খ্যাতনামা 
শিশ্ঠ হস্তামলক খগ্ৰেদের উপর একটি ভাব্য রচন! করিয়াছিলেন কিন্তু 
অদ্যাবধি তাহ! আবিষ্কৃত হয় নাই। হস্তামলক খগ্বেদের আশ্বলায়ন শাখার 
ব্রান্দণ ছিলেন । ৭৭ বিক্রমান্যে তিনি ভাস্ত রচন। করিয়াছিলেন বলিয়। 
জনশ্রুতি €লিয়! আসিতেছে । 

(৫) বেস্কটমাধব £--চোলরাজ্যে শ্রীহটীয় একদশ শতাব্দীর বেস্কটের 
কাল। কাবেরী নদীর দক্ষিণতীরস্ক গোমান গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। 
কোৌশিকগোত্রায় তাহার পিতামহ ছিলেন মাধব, পিতা ছিলেন বেঙ্কট, মাতার 
নাম ছিল সুন্দরী । তংকৃত খগ্ভান্তের নাম এ্খগর্থদীপিকা'। প্রায় সম্পূর্ণ 
পাণ্ডুলিপি পাওয়। গিয়াছে । ১৯৪৭ সনে ভারতবিভাগের পুর্ষে লাহোরে 
প্রসিদ্ধ প্রৃস্তকব্যবসায়ী মোতিলাল বারাণসীদাস কতৃক এই ভাঙ্তের অর্ধাংশ 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। সায়ণের ভাষ্যের ন্যায় এই ভাস্ বিস্তৃত ও 
বিশদ নহে। ইহ সংক্ষিপ্ত ও টীকাধর্মী। ভাস না বঙিিয়। ইহাকে টীকা 
বলাই সমীচীন । সায়ণভাঙ্কের ন্যায় বেক্কটের ব্যাথ্যানও যজ্ঞধমী। বেঙ্কট 
বলেন যে বেদের ত্রান্গণ গ্রন্থে নিফাত নহে সে সংহিতার তাৎপর্ষ উপলান্ধ 
করিতে পারিবে ন।, ভ্রাল্মণগ্রন্থ ন। পড়িয়া কেধল নিরুক্ত ও ব্যাকরণ শান 
অনুশীলন করিলে বেদের এক চতুর্থাংশ তত্ব অবগত হওয়] যায়, তদধিক নহে। 
বেহ্কটমাধবের উক্তি, 

“সংহিতার়াস্তরীয়াংশং বিজানভ্তি অধুনাতনাঃ। 
নিকুক্তব্যাকরণয়োরাসীদ্‌ যেষাং পরিশ্রম ॥ 

(৬) লক্ষ্মণ £__কিংবদত্তী অনুযায়ী শ্রী্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণ 
নামক পণ্ডিত খগ্ৃবেদের উপর ভাম্ রচন! করেন, কিন্ত অদ্যাবধি তাহ। 
পাওয়। যায় নাই। 

(৭) ধানুক্কযন্্! ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই নামের জনৈক বিদ্বান খক, 
সাম, যজ্ভুঃ বেদত্রয়ের ভাব্য রচন। করেন এইরূপ জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে 
কিন্ত আজ পর্যস্ত কোন বেদের ভাষ্য আবিদ্ধৃত হয় নাই। 

(৮) আনন্দতীর্থ ১--মাধবাচার্ষের দ্বৈতাছ্বৈত প্রস্থানের সমর্থক আনন্দ- 
তীর্থ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগ ( ১২৫৫- 
১৩৩৫ ) পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি খকৃসংহিতার প্রথম চল্লিশটি সৃক্তের 

৯০ 
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উপর ভাষা রচনা করেন। টৈষ্ব ছিলেন বঙিয়৷ তাহার ব্যাখ্যা ভ্ভি- 
মার্গানৃযায়ী, সায়ণের ম্যায় ষজ্ঞগঞ্ধী নহে । তাহার মতে পরমপুরুষ নারায়ণই 
সর্ববেদ প্রতিপাদ্য একমাত্র তত্ব। আনন্দতীর্থের খগৃভাষোর উপর জয়তীর্ঘ 
নামক একজন বেঞ্ব পণ্ডিত-টীক। রচন| করিয়াছেন ; আবার নরসিংহ নামে 
অপর একজন বেঞ্চব বিদ্বান জয়তীর্ঘের টাকার উপর টীক1 লিখিয়াছেন। 
রাধবেন্দ্র যতি নামক আর একজন বিদ্বান আনন্দতীর্থের ভাষে)র উপর ছীকা 
লিখিয়াছেন। আনন্দতীর্থ আশী বংসর জীবিত ছিলেন। 

(৯) আত্মানন্দ ১ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আত্মানন্দ খগ্বেদের বিখ্যাত 
অস্যবামীয় সৃক্তের ( ১১৬৪) উপর ভাষ্য রচন। করেন। 

শ্রীশঙ্করাচার্ষের অদ্বৈত বেদান্ত প্রস্থানের সমর্থক আত্মানন্দর এই ভাষ্য 
অদ্বৈত-বেদাস্তনিষ্ঠ এবং গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তাহার উল্লিখিত বনু গ্রন্থ 
পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে। 

(১০) সায়ণাচার্য ২ দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর রাজ্যের প্রথম বুক, 
কম্পন ও সঙ্গম পরপর এই তিনজন রাজার প্রধান মন্ত্রী ও সভাপপ্ডিত বেদ- 
ভাষ্যকাররূপে আন্তর্জাতিক খাতিসম্পন্ন সায়ণাচার্ষের কাল শ্রীষ্টীয় চতুর্শ- 
শতাব্দী । তিনি রণকুশল যোদ্ধা এবং পূর্তকর্ের অধ্যক্ষও ছিলেন । চম্পারাজ্যের 
সহিত বিজয়নগরের যুদ্ধে তিনি সেনাবাহিনী পরিচণলন] করিয়া চল্পারাজকে 
পরাস্ত করিয়াছিলেন । তাহার পতার নাম মামুন, জননীর নাম শ্রীমতী, 
জোন্ঠ জ্রাতার নাম স্বনামধন্য মাধবাচার্য এবং কনিষ্ঠ ভাতার নাম ভোগনাথ। 
তাহার গুরুর নাম ছিল শ্রীক্ঠনাথ। একদল পণ্ডিতের মতে মাধবাচার্য ও 
সায়ণচার্ষ একই ব্যক্তির নাম কিন্তু কিংবদন্তী অনুসারে এবং কতিপয় গ্রন্থের 
আভ্যন্তরীণ বচনের প্রাম1শে) সায়ণাচার্ষ শ মাধবাচাষধ সহোদর ভ্াাত' 
ছিলেন; সায়ণ মাধবের অনুজ ও অন্তেবাসী ছিলেন। সন্গ্যাসী ও বিশ্রুত- 
বিদ্ধান্‌ অগ্রজ মাধবাচার্ষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশতঃ সায়খ তাহার রচিত 
বেদভাষ্যের “মাধবভাষ্য”, আধখ্য। দান করিয়াছিলেন । এই মাধবাচাযই 
'সর্বদর্শনসংগ্রহ* নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। সায়ণের গোত্র 
ভরদ্বাজ, শাখ। তৈতিরীয় এবং সৃজ্ঞ বৌধায়ন। বাহাতর (৭২) বংসর 
বয়সে ভিনি দেহতাযাগ করেন। তিনি কৃষ্ণফজূর্বেদ বা তৈতিরীয় শাখার 
ব্রান্মণ ছিলেন বলিয়া] সর্বপ্রথম কৃষ্যজুর্বেদের সংহিতা, ব্রান্মণ ও আরণ্যকের 
ভাষ্য রচনা করেন । তংপর খগ্বেদের ভখয্য রচনা! করেন। তাহার খগ্‌- 

[ভাষ্যের উপোদ্ঘাতে তিনি যজ্ঞের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য বেদ অপেক্ষা 


চারবেদের ভাষ/কারগণ ৯৪৭ 


যন্তর্বেদের প্রাধান্ত স্থাপন করিয়াছেন । সায়ণের বেদব্যাখ্য। যজ্তপ্রক্রিয়ামূলক ; 
ভাহার মতে যজ্ঞে বিনিয়োগই বেদমন্ত্রের প্রধান তাৎপর্য । যজ্ঞানুসারী 
ব্যাখ্যান বজায় রাখিবার জন্য স্থান বিশেষে তিনি নিরুজ্ঞকার যাস্কের ব)াখ্যাও 
পরিহার করিয়াছেন । তাহার ভাষ্যে বুস্থানে বেদব্যাখ্যামার্গে তাহার 
পৃর্বসূরী খ্যাতনাম। স্বন্দস্ামী, নারায়ণ ও উদ্‌শীথ আচার্ধের প্রভাব পরিলক্ষিত 
হয়; এই প্রভাব অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণ এঁ তিনজন পুর্বাচার্ধের বেদ 
ব্যাখ্যানও যজ্গন্ধী ৷ 

বৈদিক বাঙ-ময়ের ইতিহাসে সায়ণাচার্ষের নাম প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় 
ভূখণ্ডে স্বমহিমায় ভাস্বর হইয়া! রহিয়াছে ও থাকিবে । তাহার অগাধ 
পাণ্ডিত্য, বিস্তৃত ও গ্রভীর অধ্যয়ন, অপরাজেয় অধ্যবসায়, অলোকসামান্য 
মেধ! ও অক্লান্ত সারস্বত সাধনা আলোচন। করিলে বিন্ময়ে স্তব্ধ হইতে হয়। 
তিনি একজীবনে চার বেদের উপর, ব্রান্গণ গ্রস্থরাজির উপর, আরণ্যকগ্রন্থ 
নিচয়ের উপর ভাষ্য রচন। করিয়াছেন ; ইহ] ছাড়া তিনি এতরেয়োপনিষদৃ, 
সামপ্রা তিশাখ) প্রভৃতি গ্রন্থেরও ভাষা লিখিয়াছেন। ভাষ্যসাহিত্য ছাড়া 
তিনি কতকগুলি মুল গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন; সভা ষিতসুধা নিধি, 
প্রায্শ্চিত্তসুধানিধি, অলংকারসৃধানিধি, পুরুষার্থ-সুধানিধি, মাধবায়ধাতুরৃতি 
প্রভৃতি মুল্যবান্‌ গ্রন্থ তাহারই লেখনীপ্রসৃত। জনশ্রুতি মতে নরহার, 
সোমযাজী, নারায়ণ, বাজপেয়যাজী, পণ্ড রীদণক্ষিত প্রভৃতি কতিপয় বেদ- 
বিদ্বান সায়পাচার্ধকে বিশাল বারিধিসমতুল্য বেদভাষ্/রচন।য় সাহাষ্য 
করিয়াছিলেন । 

সায়ণ তাহার ভাষ্যগ্রন্থে বেহ্বট মাধব, ভট্টভাস্কর, ভরতস্থামা, কপন্দীস্বা মী, 
্কন্দস্থামী প্রভৃতি পুর্বাচারষের গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন । 

জার্মানীর বিশ্ববিশ্রুত সংস্কৃতজ্ঞ আচার্য মাক্ষমুলারই সর্বপ্রথম সায়ণকৃত 
খগ্ভাষ্যের বিভিন্ন পাণুলিপি সংগ্রহ করিয়! বছ পরিশ্রম করিয় সায়ণকৃত 
সম্পূর্ণ খাক্‌-সংহিতাভাষ্য মুদ্রণ ও প্রকাশ করেন । প্রাচ্য প্রতীচ্যের বিছৎ- 
সমাজ এইজন্য মাক্ষমূলারের নিকট চিরখণী । এই পাওুলিপি সংগ্রহ, প্ররতি- 
লিপিকরণ ও মুদ্রণকর্ন সম্পন্ন করিতে আচাধ মৃলারের পচিশ (২৫) বংসর 
লাগিয়াছিল। রন. 

(১১) রাবণ, £_ কোনও কোনও পণ্ডিত সায়ণ ও রাবণ একই ব্যক্তি বলিয়া 
ঘোষণা করিয়াছেন কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । সায়ণ ও রাবণ দুইজন পৃথক 
ব্যক্তি এবং বিভিন্ন সময়ের । মল্লারি, দৈরজ্ঞ, সূর্যপত্তিত প্রভৃতি বেদশাস্ত্র- 


১৪৮ বেদের পরিচয় 


নিঞাত পণ্ডিতদের গ্রন্থ হইতে জানা যায় ভারতবর্ষে রাবণ নামে একজন 
বিদগ্ধ পণ্ডিত ও দার্শনিক ছিলেন। হল্‌ (17911) নামক পাশ্চাত্য পণ্ডিত 
ইতিমধ্যে খাগবেদের উপর রাবণভাষ্যের যে যে অংশ পাওয়া গ্রিম্জাছে তাহ। 
প্রকাশ করিয়াছেন । | 

রাবণের ব্যাখ্যানশৈলীও সায়ণ হইতে পৃথক । সায়ণভাষা যঙ্ঞনিষ্ঠ বা 
আধিদৈৰিক-ভ1বসম্বদ্ধ কিন্ত রাবণের ভাষ) আধ্যাত্মিক ভাবনিষ্ঠ ; তিনি যজ্ঞের 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, আধ্যাত্মিকতত্বের দার্শনিকতার 
উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন । দার্শনিক আত্মানন্দের বেদব্যাখ্যান রাবণের 
ম্যায় আধ্যাত্মিকতত্বনিষ্ঠ। জনশ্রতিমতে যজজুর্বেদের উপরও রাবণ ভাষ্য 
রচন। করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহ! অন্যাবাধ পাওয়া যায় নাই। তিনি 
খাকৃসংহিতার একটি পদপাঠও রচন। করিয়াছিলেন কিন্তু মাত্র সপ্তম অঙ্টকের 
পদপাঠের কতিপয় পাগুলিপি পাওয়া গিয়াছে। বহুস্থানে তিনি প্রচলিত 
পদপাঠ পরিহার করিয়া নিজের সম্মত পদপাঠ দিয়াছেন। উদ্‌গণথ এবং 
দ্র্গাচার্য রাবপকৃত পদপাঠ সমর্থন করিয়াছেন। 

প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের বছ বেদবিদ্বান মনে করেন খাক্সংহিতা ও যজ্জঃ 
মংহিতার উপর রাবণের সমগ্রভাষ্য আবিষ্কার করিতে পারিলে অধ্যাত্ম- 
ভাবনিষ্ঠ বছু সৃক্তের অর্োদ্ধার সহজ হইবে । 

(১২) _মুদৃগল £__মুদ্গলের জীবনী বিষয়ে কিছু জানাযায় না। প্রথম 
অহটকের সম্পূর্ণ এবং চতুর্থ অহকের পাঁচটি অধ্যায়ের উপর তাহার ভাষ্য 
পাওয়] গিয়াছে । সায়ণের ব্যাথ্যান মার্গই তিনি অনুসরণ করিয়াছেন। 
মুদগল পঞ্চদশ শতার্দীর লোক ছিলেন। 

(১৩) চতুর্বেদস্বামী $--ইাঁন প্রীহ্টায় ষোড়শ শতাব্দীর লোক ; খাক্‌- 
সংহিতার অংশবিশেষের উপর চতুবেদস্থামী ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন । 
ইনি ভগবান শ্রীকৃঞ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন তজ্জন্য স্বামীর মন্ত্রের ব্যাখ্যা 
শ্রীকৃফ্ণনিষ্ঠ । 

খগৃবেদের কোন ভাষ্যকারই এই শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ ব্যাখ্যা মানিয়। ভাইতে 
পারেন নাই । খাকৃসংহিতার একটি মাত্র মন্ত্র €( ১০-১১৩-৪) হইতেই এই 
ভাষ্যকার শ্রীকৃঞ্চ কর্তৃক পৃতনাবধ, কংসবধ, গৌবর্ধন পর্বত ধারণ, কৌরব- 
পাণুবের মুদ্ধ প্রভৃতি অসম্ভব অর্থ দোহন করিয়াছেন। মন্ত্রটি এইস 

'জজ্ঞান এব ব্যবাধত স্পৃধঃ 
প্রাপশ্যদ্বীরে! অভি পৌংস্যং রণ্‌ম্‌। 


চারবেদের ভাঙ্াকারগণ ১৪১ 


অবৃশ্চদদ্রিমব সম্যদঃ সৃজ- 
দত্তভ্গানাকং স্বপস্থয়! পৃথুম্‌ ॥' 
এই মন্ত্র হইতে কল্পনার বলেও এরূপ অর্থদোহন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব । কংস, 
পৃতনা, গোবর্ধান ইতাণদির নামও এই মন্ত্রে বা পূর্বাপরমন্ত্রে দৃইট হয় না। এই 
সকল কারণে পণ্ডিত সমাজ চতুর্বেদস্বামীর ভাষ্যকে ভাষ্য বলিয়া! গণ্য 
করেন না। 

(১৪) দেবস্বামী £--মহাভারতের বিমলবোধ নামক টাকাকার বঙগিয়াছেন 
যে দেবস্বামী নামে জনৈক বিদ্বান খকুসংহিতার ভাষা লিখিয়াছিলেন কিন্ত 
অদ্যাবধি তাহ] পাওয়া যায় নাই। সংহিতার ভাষ্য পাওয়া যায় নাই কিন্তু 
আশ্বলায়নশ্রোতসূত্র ও আশ্বলায়নগৃহ্সূত্রের উপর দেবস্বামীর ভাষা পাওয়া 
গিয়াছে ও তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। 

(৯৫) স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী £--উনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত স্বামী 
দয়ানন্দকে বর্তমান যুগের বেদশান্ত্রের প্রথিতযশ। বিদ্বন্মগুলীর মধামণি 
বলিলেও অত্যুক্তি হয়ন!। তাহার লোকোত্তর মনীষা ও অগাধ পাণ্ডিতোর 
প্রশংসা ভারতবর্ষের ও প্রতীচ্যের সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ ম্বক্তকণ্ঠে 
করিয়ণছেন ও করেন । তিনি ১৮২৫ শ্রীষ্টাবে ভূমিষ্ঠ হয়েন। সম্প্যাসাশ্রম 
গ্রহণের পূর্বে তাহার নাম ছিল মৃলজী বা মুল শঙ্কর। তিনি সামবেদের 
গুদীচ্যশাখার ব্রা্সাণ ছিলেন। মথুরার স্বামী বিরজানন্দ নামক সন্ন্যাসী 
ভাহাকে সন্ন্যাসে দীক্ষ। দান করেন । ১৮৭৭ প্রীষ্টাবে দয়ানন্দস্বামী তাহার 
বৈদগ্ধ্যপুর্ণ বেদভাষ্য রচন। আরম্ভ করেন । ভাষ)টি সরল সংস্কতে বিরচিত 
এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দীভাষায় অনুবাদও করিয়াছেন। হিন্দী অনুবাদও তিনি 
নিজেই করেন। 

১৮৮৪ শ্রীষ্টাব্ধের দীপান্বিতা ( দেওয়ালী ) উৎসবের দিন তিনি মহাপ্রয়াণ 
করেন । ১৮৭৭ হইতে ১৮৮৪ আট ৰংসরে তিনি খক্‌ সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের 
দ্বিতীয় সৃক্তের দ্বিতীয় খাক্‌ পর্যন্ত ভাষ্য রচন। করিতে সমর্থ হইয়াডিলেন। এই 
গুরুত্বপূর্ণ বিশাল ভাষ্যরচন্ঠার কার্য আরস্তের পূর্বে তিনি “ধগৃবেদা দিভাষ্য- 
ভূমিকা” খক্‌, সাম, যজুঃ ও অথর্ব চারিবেদের ভাষ্যের ভূমিকা অংশ লিখিয়া 
প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি অভি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ; বিবিধ আলোচন ইহাতে 
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । ্‌ 

স্বামী দয়ানম্দ আর্য সমাজের গ্ুরোধ। ও প্রতিষ্ঠাতা । আর্য সমাজের বহু 
তত্ব তাহার ভাষ্যেও প্রতিফলিত হইয়াছে । তিনি দেবতাবাদ স্বীকার করেন 


১৫০ বেদের পরিচয় 


না। নিরুক্তকারোক্ত তিন দেবতা বা যাজ্জিকগণের তেত্রিশ দেবত1 তিনি 
মানেন না। তিনি বেদের দেবতামগ্ডলীর এক অছিতীয় ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন এবং দেবতা বাচক সকল শবের অর্থ পরমাত্মা বা পরমেশ্বর 
করিয়াছেন। তাহার পূর্ববর্তী কোনও ভাষ্যকারের সহিত তাহার মত সম্পূর্ণ 
মিলে না। তিনি বেদের সংহিত। ভাগের নিত্যত। প্রতিপন্ন করিয়াছেন কিন্তু 
ত্রাঙ্গাণ ভাগের, আরণ্যক গ্রন্থের, নিতাযত স্বীকার করেন নাই । বেদে ইতিহস- 
মূলক আধথ্যানও তিনি স্বীকার করেন না। ভাষ্যকার রাবণের নাম তিনি 
উল্লেখ করিয়াছেন এবং রাবণের ন্যায় তিনিও কোনও কোনও স্থলে শাকল/কৃত 
পদপাঠ বর্জন করিয়া! নিজস্ব স্বতন্ত্র পদপাঠ করিয়াছেন । সবানুক্রমণীকার 
কাত্যায়নের দেবতানির্বাঁচনও তিনি অনেকক্ষেত্রে পরিহার করিয়া অন্য দেবতা 
কল্পন1 করিয়াছেন। একটি শবের ক্ষেত্রভেদে বনু অর্থ কল্পনা করিয়াছেন; 
যেমন ইন্দ্র শবের তিনি কোথাও ঈশ্বর, কোথাও জীবাত্মা, কোথাও 
বায়ু, কোথাও সূর্য, কোথাও রাজ, আবার কোনও স্থলে বিদ্বান রাজ? অর্থ 
করিয়াছেন । 

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বু মনীষী দয়ানন্দস্বামীর খগ্বেদভাঙ্কের প্রশংস। ও 
অনুমোদন করিয়াছেন। তীহার চিন্তার মৌলিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন ; 
আবার পণ্ডিত মহেশচন্ত্র ন্যায়রতু, অধ্যাপক গশ্রিফিথ (0311096]) ), হিউম 
(70176) প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত তাহার মত খণ্ডনও করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্ন 
দয়ানন্দের ব্যাখ্যান-শৈলী সমর্থন করিয়াছেন । 


কৃষ্ণবজুর্বেদের ভাষ্যকার 


কৃ্ণযজুর্বেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতায় আটজন ভাস্তকারের নাম পাওয়া 
যায়। 

(১) ভবস্থামী £--ভবস্বামী অতি প্রাচীন ভান্যকার। কেহ কেহ বলেন 
তিনি বিক্রমসংবত প্রারস্তের আটশত বর্ষ পূর্বের লোক। অন্যান্ত ভাষ্য- 
কারদের উল্লেখ হইতে প্রমাদিত হয় তিনি সম্পূর্ণ তৈত্তিরীয় সংহিতার উপর 
ভাস লিখিয়াছিলেন কিন্ত আজ পর্যন্ত সে গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। এই 
সংহিতার প্রথ্যাত ভাম্যকার ভট্টভান্করের ভাঙ্গের সুচনায় “ভবস্থামযাদিভাস্ত 
পদে ভবস্বামীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় এবং তিনি যে ভাঁস্ারচন] করিহাছিজেন তাহা 
সুপ্রমাণিত হয়। 

(২) গুহদেব £--গুহদেব ভবস্বামীর সমকালীন ব্যক্তি। এই সংহিতার 
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উপর তাহার ভাঁন্য ছিল। ভট্টভান্কর ইহার নামও উল্লেখ করিয়াছিলেন! নিঘল্টু 
গ্রস্থের ভাষ্যভৃমিকায় দেবরাজযজ্বাও বলিয়াছেন যে গুহদেব বেদের ভাষ্য 
লিখিয়াছিলেন। অন্যাবধি তাহার ভাষ্য অনুপলব্ রহিয়াছে । 

(৩) ভট্টভাঙ্কর £ তৈতিরীয়সংহিতার খ্যাতনাম।? সুপশ্ডিত ভাষ্যকার 
ভট্টভাসঙ্কর একাদশশতাবীীর লোক । সায়ণ ও দেবরাজযস্ত বন্ছস্থলে ভট্টভাক্করের 
ভাষ্কের উদ্ধৃতি তৃপিয়াছেন। ভট্টভাঙ্কর শৈব ছিলেন; স্বকীয়ভাঙ্কের 
মক্ষলাচরণে তিনি শিবের প্রতি প্রণতি জানাইয়াছেন। তাহার ভাম্য 
উচ্চকোটির এবং বিদ্ব্জনসমাদুত ; ভাষ্োর নাম দিয়াছেন তিনি “ভ্ঞানযজ্ঞঞ” | 
এই ভাষ্যের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ মুদ্রিত হইয়াছে ; কেবল চতুর্থ কাণ্ডের কিছু 
অংশের মুদ্রণ বাকী আছে। ভাষ্যকারের গোত্র কৌশিক এবং সম্পূর্ণ নাম 
ভট্টভাঙ্করমিত্র। তাহার পূর্ববর্তী ভাষ্যকাদের তিনি স্থীয়ভাষ্যে 'কেচিং”, 
“অপরে' প্রভৃতি শবের দ্বার! উল্লেখ করিয়াছেন । 


(৪) ক্কুর ঃ-.সাম্পাচাধ তাহার ধাতৃৰৃতিগ্রস্থে পাঁচবার ক্ষর নামক 
কৃষ্যজর্ধেদী পণ্ডিতের মত উল্লেখ করিয়াছেন; তাহ। হইতে জানা যায় ক্ষর 
সম্পূর্ণ তৈত্বিরীয় সংহিতার উপর ভাষা লিখিয়াছিলেন কিন্তু ঘবঃখের বিষয় 
আজ পর্যন্ত সে ভাষ্য অপ্রাপ্ত । কেহ কেহ অনুমান করেন তিনি শ্রী্টীয় 
চতুর্দশ শতাব্দীর ব্যক্তি। 


(৫) সায়ণাচাধ্য £-_ সম্পূর্ণ তৈত্তিরীয় সংহিতার উপর সায়ণের ভাষ্য 
পাওয়। যায় । পূর্বেই বলিয়াছি--সায়ণ সব্প্রথম এই সংহিতা'র ভাষ্য রচনা 
করেন। তাভার ভাস্তে সায়ণ পূর্বাচাধদের মত উল্লেখ করিয়া প্রয়োজন 
অনুযায়ী কোথাও খণ্ডন, কোথাও মণ্ডন করিয়াছেন । যজুর্বেদের সহিত 
যজ্জের ক্রিয়াকাণ্ডের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ 'এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় ভিন্ন ভিন্ন 
যজ্ঞের অধ্বন্তুর করণীয় বিবিধ অনুষ্ঠানের বিস্তৃত নির্দেশ আছে । তজ্জন্য 
সার়ণ যথেষ্ট পরিশ্রাম কৰিয়। প্রতি মন্ত্রের বিনিয়োগ অতি বিস্তৃত ও বিশদ 
ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সমর্থক বচন রূপে শ্রৌতসৃত্র, গৃহ্সূত্র প্রভৃতি 
হইতে বনু উদ্ধৃতি দিয়াছেন । 

তৈষ্ভিরীয় সংহিতার ১-৯-৮ প্রপাঠক-১২ অনুবাকের রাজসৃয যজ্ঞ 
প্রক্রিয়। ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে সায়ণের জীব্দশায় ভারতবর্ষে 
রাজ! রাজেন্দ্র বর্মার গ্ুত্র অথবা পৌত্র রাজা নরসিংহ বর্সা রাজসুয় যজ্ঞ 
করিয়াছিলেন £ 
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'অয়ং পরতো বর্তমানোহসো নরসিংহবর্ত্ 
অমুষ্তায়নোহম্ুস্য রাজেন্দ্রবর্সনঃ পৃত্রঃ পৌত্রোব1।, 
(৬) বেঙ্কটেশ £-_তৈত্তিরীয় সংহিতার সপ্তমকাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়। 
শেষ তিনটি কাণ্ডের উপর বেঙ্কটেশ ভাম্য রচন। করেন। তাহার ভাঙ্ের 
পার্জুলিপি পাওয়া! গিয়াছে ; এখনও মুদ্রিত হয় নাই। কোনও কোনও 


পুস্তকে তাহার নাম “বেঙ্কট নাথ” দুষ্ট হয়। পঞ্চদশ শতাবী তাহার 
কাল । 


(৭) বালকুফ্ $--তৈত্তিরীয় সংহিতার উপর ইহার ভাগ্য আছে কিন্ত 
ভাঙ্ক স্থানে স্থানে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন ; এখনও প্রকাশিত হয় নাই। 


বালকৃষ্ণের কাল সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কেহ কোন আলোকপাত করিতে 
পারেন নাই। 

(৮) শক্রঘ্ন £-_-এই পণ্ডিতের ভাষ্য পাওয়া গিয়াছে এবং প্রকাশিত 
হইয়াছে । ভাষ্যের নাম 'মন্তরর্থদীপিকা” । ভাষাটি অসম্পূর্ণ । শ্রীহীয় 
ষোড়শ শতাবীর শেষভাগে এই ভাষ্য রচিত হয়। 


শুরুষজূর্বেদের মাধ্যন্দিন সংহিতার ভাষ্যকার 

(১) শৌনক £-মাধ্যন্দিন সংহিতার একত্রিংশ অধ্যায্জের বিখ্যাত 
পুরুষসৃক্তের উপর শৌনকের ভাষা পাওয়া গিয়াছে । তিনি 'অপরে বদভ়ি', 
“কেচিৎ এবমান্ঃ' ইত্যাদি উক্তিতে তাহার পূর্ববর্তী ভাঁষ্যকারদের ইঙ্গিত 
করিয়াছেন; ইহ! হইতে সহজেই অনুমান হয় তাহার পুর্বেও কয়েকজন 
ভাষ্যকার ব1 ব্যাথ]াত ছিলেন। শোনকের ব্যাখ্যা উচ্চকোটির এবং 
অধ্যাত্মনিষ্ঠ। গুরুষসৃক্জের প্রকৃত বিনিয়োগ মোক্ষলাভে,_-তিনি বলিয়াছেন । 
তাহার ব্যাখ্যান-শৈলীতে বৈষ্ণব মতবাদের গ্রভাব স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। 

(২) উবট £--উবটের মাধ্যন্দিন যজঃ সংহিতার ভাষ্য অত্যন্ত বৈদগ্ধ্য পূর্ণ, 
বিখ্যাত ও সম্মানিত। তাহার খকপ্রাতিশাখা ও যজ্জঃপ্রাতিশাখ্যের টীকাও 
প্রসিদ্ধ ও বিদ্বজ্জনসমাদূত। শ্রীহ্টীয় একাদশ শতাবশিতে মহারাজ! ভোজের 
রাজত্বকালে অবস্তী নগরে উবট এই ভাষ্য রচনা করেন। তাহার পিত1 ছিলেন 
আনন্দগ্নুর নিবাসী বিশ্রুত বিদ্বান্‌ বজ্রট । 

' উবটেপ্ন ভাষ্যের কয়েকটি পাগ্ুলিপি পাওয়া গিয়খছে। এই ভাষ্যের 
বারাণসীতে প্রকাশিত সংস্করণ ও মহ!রাস্ট্রে প্রকাশিত সংস্করণের মধ্যে কিছু 
কিছু পার্থক্য দুষ্ট হয়। বারাপসীর সংস্করণে প্রুষসূক্তের উপর উবটের 
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নিজস্ব ভাষ্য পাওয়া যায় কিন্তু মহা রাস্ট্রী সংস্করণে উবটভাষ্যমধ্যে পুরুষসূক্তের 
উপর উবটের পরিবর্ঠে শৌনকের ভাষ্য মুদ্রিত হইয়াছে । কাশীর সংস্করণে 
পণ্ডিত রামসকলমিশ্র উবটভাষ্যের দুই প্রকার পাঠই পৃথক পৃথক মুদ্রিত 
করিয়াছেন । উবটের ভাষ্য যজ্ঞনিষ্ঠ বা আধিদৈবিক। এই সংহিতার পঞ্চম 
অধ্যায়ের বিংশতিতম মন্ত্র প্রতদ্‌বিষ্ুঃ স্তবতে বীরেন ম্বগে! ন ভীম? কুচরো 
গিরিষ্ঠাঃ' ব্যাখ্যা করিবার সময় উবট মবংস্যকৃর্মাদি অবতারেরও উল্লেখ 
করিয়াছেন । সায়ণের নায় তিনিও বেদের পরব্যী পুরাণের কাহিনী বেদমগ্্ 
ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করিয়াছেন । খাষি, দেবতা, ছন্দ নির্বাচন ব্যাপারে সধত্র 
উবট সবানুক্রমণী অনুসরণ করেন নাই। 

(৩) গৌরধর £_গোৌরধর খৃহ্ীয় চতুর্দশ শতাববীর কাশ্মীরী ব্রান্গণ 
ছিলেন। ইহার পৌত্র জগদ্ধর স্বীয় “্ততিকুসুমাঞ্জলি” গ্রন্থে বলিয়াছেন যে 
তাহার পিতামহ গোরধর পণ্ডিত মাধ্যন্দিন সংহিতার উপর “বেদবিলাস” 
নামে এক টাক! রচন। করিয়াছিলেন। এই ভাষা আজ পর্যন্ত অপ্রাপ্ত ও 
অপ্রকাশিত । 

(9) রাবণ £_-পণ্ডিত পদ্মনাভ তাহার রচিত 'কুদ্রপ্রয়োগদপণ' গ্রন্থে 
বলিয়াছেন--রাবণ এই সংহিতার উপর এক ভাষ্য লিখিয়াছিলেন কিন্ত 
অন্যাবধি তাহ] অপ্রাপ্ত । 

(৫) মহীধর £-_শ্রীহীয় সপ্তদশ শতাববীতে বারাণসীধামে বিখ্যাত 
বিদ্রান্‌ মহ্ীধর এই সংহিতার উপর “বেদদীপ” নামক ভাম্ত রচনা করেন। 
এই ভা্য বিদ্বংসমাজে প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত । তাহার ব্যাখ্যা হজ্ঞনিষ্ঠ। পণ্ডিত 
সতাব্রত সামশ্রমী ও ডাক্তার লক্ষ্মণ স্বরূপের মতে মহীধরের ভাষ্যরচনার 
কাল খ্রী্টীয় ছাদশ শতাব্দী । কাহারও কাহারও মতে এই মহীধর “মন্ত্র 
মহোদধি” নামে এক তন্ত্রশান্ত্রীয় গ্রন্থ রচন। করিয়খছিলেন । 

(৬) স্বামী দয়ানন্দ £__খাকসংহিতার খ্যাতনামা! ভাষ্যকার হ্বামী 
দয়ানন্দের বিষয় পূর্বেই বল? হইয়াছে । ১৮৭৮ শ্রীহটান্দে পৌষকৃফণা-ত্রয়োদর্শী- 
তিথিতে বৃহস্পতিবারে স্থামীজী শুরুষজবঃ সংহিতার € মাধ্যন্দিন শাখা ) 
ভাষ্য রচনা আর্ভ করেন এবং ৯৮৮৩ শ্রীষ্টাবের মার্গশীর্ধ কৃষ্ণ প্রতিপদ- 
তিথিতে শনিবাসরে সমাপ্ত করেন। ১৮৯০ শ্রীষ্টান্দে এই ভাষ্য প্রকাশিত 
হয়। খাগৃবেদ ভাষ্যে দয়ানন্দ সরস্বতী যে ব্যাথ্যান-শৈলী অনুসরণ 
করিয়াছেন এই সংহিতার ভাষ্যেও একই শৈলী দৃষ্ট হয়। 'য্ঃ' শকের 
অর্থ পূজা, “দেখতা'র অর্থ পরমাত্মা, ইন্জ রুদ্র প্রভৃতি দেবতার জীবাত্মা, 
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সূর্য প্রভৃতি নানা অর্থ নিম্পাদন ইত্যাদি দৃষ্ট হয় । তাহার খকসংহিতার 
ব্যাখ্যা! যেমন বহু বিদ্বান মানিয়া লইতে পারেন নাই তদ্রুপ এই ভাষ্যেরও 
অনেকে বিরোধিত। করিয়াছেন। 


শুরুষজুর্বেদসংহিত1 (কাথশাখা। )-র ভাষ্যকার 


(১) সায়পাচার্য £--ক!থসংহিতার চল্লিশটি অধায়ের 'মধ্যে কেবল 
কুড়িটি অধ্যায়ের উপর সায়ণের ভাষ্য পাওয়া যায় । শতপথব্রাক্মণের প্রথম 
কাণ্ডের অন্তিম অধ্যায়ের সায়ণভাঁষ্য যেরূপ লুপ্ত হইয়াছে তদ্রুপ এই সংহিত1র 
অন্তিম বিংশতি অধ্যায়ের সায়ণ-ভাষ্যও অদ্যাপি পাওয়। যায় নাই । তাহার 
ভাষ্যে সায়ণ শুক্লুষজুর্বেদের পনরটি শাখার নাম করিয়াছেন। সায়ণের এই 
ভাষ্যও যজ্ঞমুূলক । 

(২) আ'নন্দবোধ £-জাতবেদ ভট্রোপাধ্যাযের প্রত্র আনন্দবোধ সম্পূর্ণ 
কাথসংহিতার উপর 'কাগ্বেদমন্ত্রভাষ্য সংগ্রহ' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। 
আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভাষাও অলন্ধ এবং সম্পূর্ণ অংশ অপ্রকাশিত। থণ্ডিত 
পাণুলিপি পাওয়া গিয়াছে । ম্হামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বালশাস্ী আগাশে 
খণ্ডিতভাষ্য মুদ্রিত করিয়াছেন । 

(৩) অনস্ভাচার্য £--কাশীনিঝাসী কাথশাখীয় ভ্রন্ণ অনস্তাচার্খের 
পিতার নাম ছিল নাগেশভট্ট বা নাগদেব এবং জননী ছিলেন ভাগণীরথী দেবী। 
তিনি এই সংতিতার একবিংশতিতম অধ্যায় হইতে চত্বারিংশতম অধায় পর্যস্ত 
কুড়িটি অধ্যায়ের উপর “ভাবাথদীপিকা” নামক টীকা রচনা করেন। 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বালশাস্ত্রী আগাশে এই টীক! প্রকাশ করিয়াছেন। 


অনস্তাচার যজৃঃগ্রতিশাখ্য, ভাষিকসুত্র এবং কাগ্থশাখ! শতপথব্রান্দণের 
ত্রয়োদশকাণ্ডের উপরও ভাম্য রচন] করিয়াছিলেন। ইহ ছাড়াও তিনি 
«“বেদার্থদীপিক1” ও “কণথায়নল্মাত-মন্ত্রার্থদীপিকা” নামক টীক। এবং 
“কগ্ুকষ্ঠাভরপ, নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। অনস্তাচার্য শ্রীহীয় অহ্টাদশ 
শতাব্দীর ব্যক্তি ছিলেন । 

(৪) হলা্ধ £- শ্রী্টীয় ত্রয়োদশ শতকে হঙগামুধ কাখসংহিতার ভাত 





পচন! করেন। সেই ভাঙ্কের খণ্ডিতরূপ বনস্থানে দুষ্ট হয়। তাহার ভাঙ্গের 
নাম 'ত্রান্দণ-সর্বস্ব' । ইহা ব্যতীত তিলি মীমাংসাসর্বন্থ, বৈষবসর্বস্থ, শৈবসবঘ্ব, 
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পণ্ডিতসর্বস্থ ইত্যাদি গ্রস্থও রচন1 করেন কিন্তু এ সকল গ্রন্থই অনুপলন্ধ ও 
অপ্রকাশিত 

দ্রব্য £--শুরুযজর্বেদের কা ও মাধ্যম্দিন উভয় শাখার সংহিতার যে 
সব ভাম্যকাঁরের নাম উপরে দেওয়া হইল তাহ! ছাড়! শুধু পুরুষসূৃক্তের উপর 
কেহ কেহ ভাম্য রচন? করিয়াছেন; কেহ কেহ প্রসিদ্ধ রুদ্রাধায়ের উপর কেহ 
কেহ এই সংহিতার অন্তর্গত ঈশোপনিষদের ভাঙ্য রচনা করিয়াছেন ' সেই 
সকল ভাষ্যকারদের নাম এখানে দেওয়া হইল না। 


সামবেদ (কৌথুম শাখার ) সংহিতার ভাস্কার 


মাধব £-- শ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে মাধব নামে এক পপ্ডিত সামসংহিতার 


উপর টাক রচন! করেন। প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিত আচার্য সত্যব্রত সামশ্রমীই 
সর্বপ্রথম এই টীকা আবিষ্কার করেন এবং তাহার সামবেদ কৌথুম সংহিতার 
সংস্করণে “মাধবীয়বিবরণ” নাম দিয়! টগ্পনীর আকারে গ্রকাশ করেন । 
মাধবকৃত এই “সামবিবরণ' উচ্চকোটির পাণ্ডিতাপুর্ণ গ্রন্থ । সংহিতার পূর্বার্ধের 
টাকার নাম “ছন্দসিকাবিবরণ' এবং উত্তরার্ধের নাম 'উত্তর-বিব্রণ? । 

কোন কোন পঞঙ্চিতের মতে খাকৃসংতিতার ভাস্যকার স্কন্দস্বামীর সহকারী 
নারায়ণ পণ্ডিতের পুত্র এই মাধব । মাধবের “সামবিবরণে, স্বন্দস্বামীর 
খাগ্ভাঙ্তের গ্রভাব সুস্পষ্ট ৷ মাধবকৃত সাঁমবেদীয় ভূমিকা" স্বন্দস্বামী'র খগ্ভান্ 
ভূমিকারই রূপাত্তর বলা চলে। 

(১) ভরতত্বামী £--শ্রীরঙ্গপউম্‌ শহরে খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভরতন্বামী 





সামবেদের ভাস রচনা করেন। তাহার জনকের নাম নারায়ণ এবং জননীর 
নাম ষজ্ঞদা। ভরত বশ্য পগোত্রীয় ব্রান্মণ। তাহার ভাহ্য সংক্ষিপ্ত হইলেও 
সারগর্ভ এবং সম্পূর্ণ সংহিতানিষ্ঠ ! অদ্যাবধি সম্পূর্ণ ভাস্ক মুদ্রিত হয় নাই। 
মাধবের “সামবিবরণ” গ্রস্থেরও বাখ্যানের প্রভাব সুস্পষ্ট । 

(৩) সাপ _-বেদবিদ্ধংশিরোমশি সায়পাচার্য এই সংহিতার উপরেও 
ভাঙ্য রচন' করিয়' গিয়াছে । ভান্যভূমিকায় তিনি সামবেদের প্রাণ গানের 
বিষয় আলোচন। করিয়াছেন । 

(৬) দৈবজ্ঞসূধপণ্ডিত ৫- প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী জ্ঞানরাজা পণ্ডিতের পুত্র 
'সুর্ঘপত্তিত* গোদাবরী তটস্থিত পার্থনগরে বাস করিতেন। তিনিও পিতার 
স্থায় জ্যোতিষশাস্ত্রে নিফাত ছিলেন বলিয়া! তাহার নামের পুর্বে “দৈবজ্ঞ” 
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শকটি আছে। তিনি শ্রীমভ্ভগবদ্গণীতার উপর “পরমার্থপ্রপ1” নামে এক টীকা 
রচনা করেন । সেই টীকায় তিনি বলিয়াছেন যে তিনি সামবেদসংহিতার 
ভাষ্য লিখিম্বাছেন কিন্তু অন্যাপি সেই ভাষ্য পাওয়া যায় নাই। গীতার 
টাকায় তিনি বলিয়াছেন যে তিনি রাবণ ভাষ্য হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন । 
“লীলাবত” গণিতশাস্ত্রের উপরও তিনি টীকা লেখেন । শ্রীঃ যোড়শ শতাব্দীর 
লোক ছিলেন সূর্যপণ্ডিত। 


অথর্ববেদ (শৌশক সংহিতার ) ভাষ্যকার 


সায়ণাচার্য-_-অথর্ববেদ সংহিতার একমাত্র সায়ণাচার্ষের ভাষাই পাওয়! 
যায় এবং মনে হয় আর কেহ এই সংভিতার উপর ভাষ্য রচনা করেন 
নাই। সায়ণ অপর তিন বেদের ভাষ্য রচন! করিবার পর এই সংহিতার 
ভাষ্য লেখেন । ভাষ্য সৃচনায় তাহার নিয়ে উদ্ধত শ্লোক হইতেই এই কথ! 
জান যায়, 
“ব্যাখ্যায় বেদত্রিতয়ং আমুদ্কিকফলপ্রদম্। 
এহিকামুষ্কিকফলং চতুর্থং ব্যাচিকীর্ষতি ॥” 
“পারত্রিক ফলদায়ক” খাক সাম যজ্জবঃ তিন বেদ ব্যাখ্যা করার পর এহিক 
ও পারত্রিক উভয়বিধ ফলদায়ক চতুর্বেদ অর্থাৎ অথর্বসংহিতা ব্যাখা করা৷ 
হইতেছে । ব্যাধিনিরাময়, বিবিধ ওঁধধ, পতিলাভ, পত় লাভ, সপত্বী- 
নিরাকরণ, রাজ্যলাভাদি বিবিধ এঁহিক ফললাভের কথাও এই সংহিতায় 
আছে। সায়ণের অথর্ববেদভাম্য-ভূমিকা অতি গুরুত্বপুর্ণ, ইহাতে সায়ণ 
বেদশান্ত্রের বিবিধতত্বের পাণ্ডিত)পৃর্ণ গভীর আলোচনা করিয়াছেন । 


ব্রষ্বোদশ পরিচ্ছেদ 
বেদের প্রামাণ্য বিচার 


লক্ষণ এবং প্রমাথ ব্যতীত কোন বস্ত সিদ্ধ হয় না। *লক্ষণপ্রমাণা ভাং 
বস্তসিছ্ি£।” বেদের লক্ষণ আমর পূবে আলোচন] করিয়াছি ; এই পরিচ্ছেদে 
বেদের প্রামাণ্য আমাদের আলোচ্য বিষয় ॥। কিরূপ বাক্যকে প্রমাণ বলে? 
গেবাক্যের অর্থে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই ( অসন্দিগ্ধার্থ ), যাহার 
অর্থ পুর্বে অজ্ঞাত বা অনধিগত ( অনধিগতার্থ ) এবং যে বাক্যের অর্থের 


বেদের প্রামাণ্য বিচার ১&৭ 


কোনও ব্যাঘাত বা বাধা ঘটে না অর্থাৎ যাহার অর্থ কোনও অনুভবের দ্বারা 
খণ্ডিত হয় ন! তাদৃশ বাক্যকে প্রমাণ বলে। “অসন্দিপ্ধ-অন ধিগত-অবাধিতার্থ- 
বোধকং বাক্যং প্রমাণম্।, যদি বেদ-প্রবচনে সন্দেহ, জ্ঞাতার্থজ্ঞাপকত্ব ও 
বাধ! এই দোষগুলি না থাকে তবে বেদবাক্য প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে। 
প্রাচীনকাল হইতে লোকায়ত প্রভৃতি বেদবিরোধী সম্প্রদায় বেদের প্রথমাণ্য 
খণ্ডন করিতে প্রয়াসী হইয়া বিবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়াছে । বেদের 
প্রামাণ্য, নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব প্রভৃতি তত্ব মহধষি জৈমিনি তাহার পূর্ব- 
মীমাংসাগ্রন্থে স্বাপন করিয়াছেন; তিনি এ সকল বেদবিরোধীর মত পুর্ব- 
পক্ষরূপে উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন । জৈমিনি বেদবিরো ধিগণ বেদ- 
বাকোর প্রামাণ্য খণ্ডন করিতে যে সকল যুক্তির অবতারণ। করিয়াছেন এবং 
যে প্রকারে তাহাদের যুক্তিজাল খগ্ুন করিয়া! বেদের প্রামাণ্য স্থাপন 
করিয়াছেন তাহ! সংক্ষেপে নি়ে প্রদশিত হইল। 

বেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কি প্রমাণ আছে এই প্রশ্সের উত্তরে কেহ কেহ 
বলেন, প্রত্যক্ষ অনুমান, শব বা আগম প্রভৃতি শুমাপণের মধ্যে বেদের 
অস্তিত্ব শব্দপ্রমাণ বা আগমপ্রমাণদ্ধার! প্রতিপাদিত হয় । আপ্তপুরুষের 
উপদেশকে শবপ্রমাণ বলে। “আপগ্তোপদেশঃ শবঃ।” কিন্তু এই ম্ৃক্তি 
মানিতে পারা যায় না যেহেতু শবপ্রমাণবূপ লক্ষণ যেমন বেদে প্রযোজ্য 
তদ্রুপ বেদবহির্ভূত স্থৃতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; অতএব তাহ] বেদের 
অস্তিত্বের নিজন্বপ্রমাপ বলিয়। গণ্য হইতে পারে না। লক্ষণে অভিব্যাপ্তিদোষ 
আসিয়। পড়ে। বেদের অন্তর্গত মৃণ্ডকোপনিষদে খগ্‌বেদ, যজুবেদ, সামবেদ, 
অথববেদের উল্লেখ আছে । ছান্দোগ্যোপনিষদেও সনংকুমণরকে নারদ তাহার 
অধীত গ্রস্থরাশির নামোল্লেখ করার সময় চারিবেদের নাম করিয়াছেন। 
যদি বল! হয় বেদের মধ্যেই বেদচতুষ্টয়ের নামের এইরূপ উল্লেখ থাকায় এই 
সকল উক্তিই বেদের অন্তিত্বের প্রমাণ তাহ] হইলে 'আ'ত্মাশ্রয়ত্ব*রূপ দোষ 
আসিয়। পড়ে । স্মৃতিগ্রন্থে বেদের উল্লেখ থাকায় বেদের অস্তিত প্রাতপন্ন 
ইইতেছে ইহ1ও বল? চলে না. কারণ স্মৃতি্রন্থ শ্রুতিমূলক অর্থাং শ্রুতির বা 
বেদের প্রামাণযোর উপরই স্মতিগ্রন্থের প্রামাণ্য নির্ভর করে । মীমাংসকগণ 
বলেন স্মতিপদবাচ্য শাস্ত্রগ্রন্থের এবং লৌকিক গ্রন্থের ক্ষেত্রে আত্মাশ্রয়ত্ব দোষ 
বলিয়। গণ্য হয় কিন্ত স্বয়ংসিদ্ধ স্বতঃপ্রমাণ অপোৌরুষেয় বেদের কেতে আত্মাশ্রয়ত্ব 
দোষ বলিয়৷ গণ্য হয় না। বেদের অথটন-ঘটন-পটীয়সী অলৌকিকশক্িহেত 
বেদের মধ্যে উল্লিখিত বাক্য বেদের অস্তিত্ব সন্বদ্ধে প্রমাণ বলিয়। ধা । অগঞএব 


১৫৮ বেদের পরিচয় 


বেদের অন্তর্গত উপনিষদ্ব1ক্য, খাকসংতিতান্তর্গত প্বরুষসৃত্তে খক, সাম, যু 
প্রভৃতির উল্লেখ বেদের অস্তিত্বের প্রমাণ । 
বেদ আছে ইহ প্রমাশিত্‌ হইলেও বেদের বাকরাশি গ্রমাঁণ বলিয়া 
স্বীকাধ নহে কারণ বেদবাক্য সন্দেহ, জ্ঞাতার্থজ্ঞাপকতা ও বাধিতার্থ বা 
ব্যাথাত প্রভৃতি দোষ হইতে ম্নুক্ত নহে। কতকগুলি বেদমস্ত্রের কোনই অর্থ 
হয় না, যথ। 
'অম্যক সাত ইন্ত্র ধর্টিঃ € খ, বে, ১-১৬৯-৩) 
'সৃপ্যেব জর্ভরী তুর্করী তু পর্করী ফর্করিক]” €খ. বে. ১০-১০৬-৬) 
“আপাস্তমনৃযভূপল প্রভর্্র ( খ. বে, ১০-৮৯-৫ ) 
ইত্যাদি । এইসকল মন্ত্র উন্মাদব্যক্তির প্রলাপের ন্যায় অর্থহখন শবাড়ম্বরমাত্র ! 
এতদ্ত্তরে আমাদের বক্তব্য এই,-- নিরুভ, ব্যাকরণ প্রভৃতি বেদাঙ্গ অধ্যয়ন 
করিলে এই সকল মন্ত্রের অর্থ বোধগম্য হইবে । যাস্কাচার্য নিরুক্তগ্রন্থে এই 
সকল মন্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়। গিয়াছেন। অতএব যে নিরুজ্ঞ প্রভৃতি বেদাঙ্গ 
অধ্যয়ন করে নাই এই সকল মন্ত্রের অর্থ সেজানিতে পারে না: মন্ত্রের অর্থ 
ন। জান। তাহার নিজের দোষ, বেদের দোষ নহে । যেমন অন্ধবযক্তি যদি 
গমনকালে খৃ'টিতে আঘাত পায় তাহা অন্ধের দৃষ্টিহীনতার দোষ, খুঁটির নহে। 
'নায়ং স্বানোরপরাধো যদেনম্‌ অন্ধ! ন পশ্ঠতি :, 
কতকগুলি বেদমন্ত্রের সন্দিগ্ধার্থ দোষ দৃষ্ট হয় অর্থ তাহাদের প্রকৃত অর্থ 
কিসে বিষয়ে মনে সন্দেহ জাগে; যথা--'অধস্তিদাসীদ্পরিস্থিদাসীৎ ( খ. 
বে. ১০-১২৯-৫ ) অর্থ।ং তিনি নীচেও ছিলেন, উপরেও ছিলেন । এই জাতীয় 
মন্ত্রে অর্থে সন্দেহ থাকায় বেদবাক্য অপ্রমাণ। এই আপতির উত্তরে বলা 
যায় যে উদ্ধাত মন্ত্রে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই । এই মন্ত্রটি খগ্বেদের 
সৃষ্টিসুক্ত ( ১০-১২৯ ) হইতে উদ্ধত হইয়াছে । জগতের যুলকারণ পরত্রন্মের 
অপূর্বসূজনীশক্তি ও অলোকিক মহিমার বর্ণনা এই সৃক্জে আছে। ক্ষুদ্রশজি 
সসীম মানবের পক্ষে মুগপং উধ্রে ও নিয়ে অবস্থান সম্ভব নহে কিন্তু যাহার 
সত্তা সমগ্রবিশ্বে ওতপ্রোতরূপে ব্যাপ্ত ও অনুস্যাত রহিয়াছে সেই পরম ব্রন্ম 
সুগপং উধ্বে নিষ্ে সর্বত্র অবস্থান করিতে পারেন ৷ অতএব সন্দিদ্ধার্থ দোষের 
অবকাশ নাই। 
কতকগুলি বেদমন্ত্রে অচেতন পদার্থের সম্বোধন ও চেতনবং ব্যবহার দুষ্ট 
হয়; যথা, _ক্ষরকে লক্ষ্য করিয়া! একটি মন্ত্রে বল। হইতেছে, “স্থধিতে নৈনং 
ছিয়সীঃ (তৈতিরীয় সংহিতা, ১-২-১-১) অর্থাং “হে ক্র তুমি ইহাকে হিংসা 
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করিও না।' "শ্ুণোত গ্রাবাণঃ, €( তৈ. স. ১-৩-১৩-১ ), “হে প্রস্তরগণ, তো'মর। 
শ্রবণ কর'--ইত্যাদি। অচেতন পদার্থকে কেহ এইভাবে চেতনবং সম্বোধন 
করে না; ইহা অনভববিরুদ্ধ ও মুক্তিবিরদ্ধ। অতএব এই সকল বেদমন্ত্রের 
অর্থ অনুভব দ্বার]! বাধিত, ব্যাহত । বাধিভার্থদোষ আসিয়া পড়ে। এতদ্বতরে 
বক্তব্য এই, এই সকল মন্ত্রে অচেতন পদার্থকে সম্বোধন করা হয় নাই; 
অচেতন পদার্থের অভিমানী বা নয়ন্তা দেবতা-গণকে (৮1551017085 0510169 ) 
সম্বোধন কর। হইয়াছে । প্রতি পদার্থে পরত্রন্মের চৈতন্া বা চিৎসত্তা অনুস্যুত 
এবং সেই চৈতন্য আপাতদ্ৃষ্ই জড়-পদার্থের অভিমানী দেবতা । এই তত্বটি 
ভগবান বেপব্যাস স্বরচিত ব্রন্মসৃত্রে 'অভিমানিব্যপদেশভ্ত বিশেষানুগতিভ্যাম্‌' 
সৃত্ে (ব্রন্গসৃত্র ২-১-৫) আলোচন। করিয়াছেন। মন্ত্রে যে সকল স্থলে 
অঠেতনের চেতনবং সম্বোধন বা ব্যবহার শ্রুত হয় সেই সেই স্থলে প্রকৃতপক্ষে 
তদভিমানী বা তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার, চেতগ্তসতার সম্বোধন বা আমন্ত্রণ বোধ্য, 
অতএব এক্ষেত্রে বাধিতার্থ দোষের অবকাশ নাই। জগতের কোনও পদার্থ 
সম্পূর্ণ জড় হইতে পারে না কারণ চিৎসত্ত: সর্বত্র পরিব্যাপ্ড। নাম ও রূপ 
সুষ্টি করিয়া! পরমণুরুষ পরমা জমা তন্মধে প্রবেশ করেন ; 'তৎ সৃষ্ট তদেবানু- 
প্রাবিশৎ' ৷ তাহার ন্ুপই বিশ্বের প্রতিটি বূপ ধারণ করিয়াছে, বাপং বূপং 
প্রতিরূপো। বভৃব? (খ. বে. ৪-৭-৩৩ ৩)। অতএব দৃশ্প্রপঞ্চের প্রতি পদার্থ 
জড় ও চেতনের সমষ্টি স্বরূপ,_“চিৎ-অচিৎপ-গ্রস্থিরূপঠ, । সুতরাং আপাতর্ৃ্টিতে 
যাহ। জড় তদ্রপ পদার্থকে যদি কেং সম্বোধন করে তখন বুঝিতে হইবে যে 
সেই পদার্থে নিহিত চিৎসত্তাকে সম্বোধন কর] হইতেছে ; অতএব কোনগ্রকার 
বাধার বা ব্যাঘাতের আশঙ্কা নাই। 

পুর্বপক্ষী ইহাতেও সম্তস্ত না ₹ইয্পা পুনরায় নূতন আপতি তুলিতেছেন। 
কতকগুলি বেদমন্ত্রে পরম্পরবিরোধ দৃষ্ট হয়; যেমন একটি মন্ত্র-_-“এক এব 
রুদ্রে। ন দ্বিতীয়োইবগস্থে (তৈত্িরীসংহিতা ১-৮-১-১), অর্থাৎ রুদ্র একজনই, 
দ্বিতীয় রুদ্র নাই। কিন্তু অন্য একটি মন্ত্রে আবার বলিতেছেন,স-'সহম্রাণি 
সহভ্রশো যে রুদ্রা অধিভ্ূম্যাম্‌ (তৈ. স. ৪-৫-১১-৫ ),--পৃথিবীতে যে সকল 
সহত্র সহম্র রুদ্র আছেন । এই দ্বইটি মন্ত্রের অর্থ পরম্পরবিরুদ্ধ অতএব 
বিপরীতার্থ বা ব্যাঘাত দোষ অপরিহার্য । কেহ 'ষদি নিজ মুখে বলে, 
“আমি যাবজ্জীবন মৌনী আছি”,_-তাহার সেই উক্তিই যেমন মৌন-ব্রতের 
বিরোধী ও বিপরীত, এক্ষেত্রেও তন্রপ। এতদ্রত্তরে আমরা বলিতে পানি 
মানুষের পক্ষে এক এবং বহু একসঙ্গে হওয়া অসম্ভব কিন্ত অলেকিকশকিসম্পন্ন 


১৬০ বেদের পরিচয় 


একই রুত্রদেবতার পক্ষে নিজবিভূতিবলে সহত্রমৃতিধারণ সম্ভব ও অবিরুদ্ধ 
অতএব উক্ত ব্যাঘাত-দোষনির্মুক্ত এ বেদবাক্য। 

প্রমাণের লক্ষণ আলোচনাকালে বল হইয়াছে যে জানা বা জ্ঞাত- 
বিষয়কে পুনরায় জ্ঞাপন করিলে তাহ! প্রমাণ হইবে না। অর্থাৎ যাহা 
অনধিগত, অজ্ঞাত তাহ] জ্ঞাপন করিলে তবে সেই বাক্য গ্রমাণ বলিয়৷ গণ্য । 
প্রমাণের এই অনধিগতার্থ ব৷ অজ্ঞা তার্থজ্ঞাপনরূপ লক্ষণ বেদে প্রয়োগ করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায়--কতিপয় বেদমন্ত্রে কোনও নূতন তথ্য নাই ;যাহ। 
আমর] বেদ অধ্যয়ন ন] করিয়। লৌকিক প্রমাণ বা অনুভবের সাহায্যে জানিতে 
পারি তাহারই মাত্র পুনরাবৃত্তি কর! হইয়াছে; তজ্জাতীয় বেদবাক্য জ্ঞাতার্থ- 
জ্ঞাপক হওয়ায়, যাহা আমরা জানি তাহাই জ্ঞাপন করায় প্রমাণ বলিয়। 
গণ্য হইতে পারে না। যেমন যজমানের মন্তকণ-মুণ্ডনের সময় এই মন্ত্রটি পাঠ 
কর? হয়ঃ--“আপ উন্দস্ত”-_“হে জল (চুল) ভিজাইয়। দাও” । বিবাহে বরবধূর 
মন্তকে টোপর পরাইবার সময় এই মন্ত্রটি পাঠ কর] হয়,_“গুভিকে শির 
আরোহ শোভয়ন্তী মৃখং মম”, অর্থাং “হে টোপর তুমি আমার মাথায় উঠিয়া 
আমার মুখের শোভা বুদ্ধি কর” । জলের চুল ভিজাইবার শক্তি বা টোপরের 
মন্তকে অবস্থান ও মুখশোভাবর্ধন লোকে সুবিদিত। অতএব জান] বিষয় 
পুনরায় জ্ঞাপন করায় এ সকল বেদমন্ত্রের প্রামাণ্য নাই। এই আপতির 
উত্তরে সিদ্ধান্তী বা উত্তরপক্ষী বলেন,--ব্যবহণরিক জীবনে জলের সিঞ্চনশক্তি 
বা টোপরের মন্তকে অবস্থানাদি সুবিদিত হইলেও সেই সেই পদার্থের 
( জল, টোপর প্রভৃতি) অভিমানী বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অনুগ্রহের কথা 
সৃবিদিত নহে । এই সকল সন্ত্রে অনুগ্রহলাভার্থ, আনুকৃল্যজন্য জলের অধিষ্টাত্রী 
দেবতার, টোপরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সম্বোধন করা হইয়াছে, অতএব 
জ্ঞাতার্থজ্ঞাপকতদোষ আসিতেছে না। অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অনুগ্রহরূপে 
অবিদিত ব। অনধিগত অর্থ প্রকাশিত হইতেছে, অতএব এই সকল মন্ত্র 
প্রমাণ । 

উপরের আলোচনায় বেদের প্রামাণ্য সুপ্রতিপন্ন । সপান্তনধর্মের মূল 
বেদ এবং পরম প্রমাণ বেদ। মনু বলিতেছেন,--'বেদঃ অখিলধর্মমূলমূ* অর্থাং 
বেদ সমস্ত ধর্মের মূল । সকল ধর্মশান্তর, স্মতিগরন্থ, দর্শন, প্লুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের 
উৎস হইতেছে বেদ। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়ই বেদে নিহিত । পথিব 
বিষ প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রষাণের সাহায্যে জ্ঞাত হওয়া যায় কিন্ত 
যাহ! প্রত্যক্ষের অগোচর, অনুমানের অতীত, মানবের সসীমজ্ঞানের পরপারে, 


বেদের প্রামাণ্য বিচার ১৬১ 


যাহা পাধিব কোনও প্রমাণের সাহায্যে জান! যায় না তদ্রপ অতীন্ত্রিয 
সুক্মতত্বও বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, যথা পরলোকতত্ব। কারীরিষজ্ঞ 
করিলে বৃষ্তি হয়, পৃত্রেন্টিষজ্ঞ করিলে প্ৃত্রলাভ হয়, ইত্যাদি বেদবচনের ফল 
প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয় কারণ এ সকল যাগের ফল বৃষ্টি, পুত্রের জন্ম প্রভৃতি 
প্রত্যক্ষ যোগা কিন্ত “স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত,, অশ্বমেধ ( অশ্থযজ্ঞ ) করিলে 
যঙ্জমানের দেহান্তে স্বর্গলাভ হয়, ইত্যাদি বেদবাক্য অন্ব কোন প্রমাণের সাহায্যে 
জানিবার কোনই উপায় নাই। কেহ অশ্বমেধ করিয়া দেহত্যাগের পর স্বর্গবাস 
করিয়া প্রায় ধরাতলে জন্মগ্রহণের পর বঙ্গিতে পারে না, 'আমি যজ্ঞ 
করিয়া স্বর্গে বাস করিয়াছিলাম”। অতএব এসকল ক্ষেত্রে একমাত্র এসকল 
বেদবাক্াযাই এ বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ ; অন্য কোনও প্রমাণের সম্ভাবন। 
নাই। এই জাতীয় বেদের বিধিকে এইজন্য “অপুর্ববিধি' বলে কারণ 
বেদবাতীত অন্য কোনও প্রমাণের সাহায্যে তাহ! জানিতে পারা যায় না। 

বেদ কোনও মনুস্তের চেষ্টাকৃত বা রচিত নহে? নিজ্রিত পুরুষের শরীর 
ইচ্ছাকৃত চেষ্টা ব্যতিরেকে যেমন স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে (59101068711 ) নিঃম্বাস- 
প্রশ্থামের কার্য চলিতে থাকে তদ্রুপ মঙ্গলময় পরমেশ্বর হইতে স্বতঃই 
বেদচতুষ্টয় নির্গত হইয়াছিল; তত্জন্য বেদকে অপৌরুষেয় বল! হইয়। থাকে ; 
কোনও পুরুষের চেষ্টায় তাহা! রচিত হয় নাই। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা 
বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বিশেষভাবে আলোচন! করিব। এই অপৌরুষেয়ত্বই 
বেদকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের আসন দান করিয়াছে । 

্যায়দর্শন, সাংখ্য, পূর্বমীমাংসা, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন শব্ধ প্রমাণ স্বীকার 
করিয়াছে এবং শব্প্রমাণের মাধ্যমে বেদের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছে। 
লোৌকিক ও বৈদিকভেদে শব্দ দই প্রকার। লৌকিক বাকোর প্রামাণ্য অন্য 
প্রমাণাদির সাহায্যে সিদ্ধ হয় কিন্ত বৈদিকবাক্য ব। শব স্বতঃপ্রমাণ ও অমোঘ ; 
তাহ] অন্য প্রমাণের অপেক্ষা! রাখে না। সাংখ্যদর্শনে শব্দপ্রমাণ বলিতে 
কেবল শ্রুতি বা বেদই বুঝায়। লৌকিক বাকাকে সাংখ্যদর্ণন শব প্রমাণমধ্যে 
গণ্য করে নাই কারণ লৌকিক বাক্য অমোঘ নহে এবং তাহার প্রামাণ্য প্রতাক্ষ 
বা অনুমান প্রমাণের উপর নির্ভর করে। এইজন্য লৌকিক বাক্য বা শব 
প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের অন্তর্গত ; তাহ! স্বতন্ত্প্রমাণ নহে । কেবলমাত্র 
শ্রুতিই বেদই শব্দপ্রমাপরূপে গ্রান্থ ৷ সাংখ্যমতে বেদ শুধু যে প্রমাণ তাহা নহে, 
তাহ! ম্বতঃপ্রমাণ। 'নিজশজ্যভিব্যক্েঃ স্বতঃপ্রামাপ্যমূ* (সাংখ্যসৃত্র ৫--৫১)। 

৯৯ 


১৬২ বেদের পরিচয় 


বেদ নিজশক্তিতে অভিব্যত্র, অন্য কোনও শক্তির অপেক্ষা! রাখে না, অন্ত 
কোনও প্রমাণের উপর তাহার প্রামাণ্য নির্ভর করে নাঃ তজ্জনুই বেদ 
স্বতঃপ্রমাণ, স্বয়ংপ্রমাণ। 

বৈশেষিকদর্শনে খাষি কণাদ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। তিনি 
বলেন, --বেদ ঈশ্বরের বচন, অতএব তাহ অভ্রান্ত, অমোঘ, তজ্জন্যই তাহ! 
প্রমাণ। “তদ্বচনাৎ আম্মায়স্য প্রামাণ্যমূ? । আমায়? শব্দের অর্থ বেদ। 

উপরের আলোচনা হইতে দেখা! গেল ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, 
পূর্বমীমাংসা, বেদান্ত সকল আন্তিক দর্শনই, এবং স্মৃতি, প্রুরাণ প্রভৃতি ধর্মশান্ত 
বেদের প্রামাণ্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছে । 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব বিচার 


বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বেদের নিত্যত্ব এই দ্বইটি বিচার পরস্পরসম্থদ্ধ । 
যাহা কোনও পুরুষের রচিত তাহ] পৌরুষেয় এবং যাহা পৌরুষেয় তাহা 
অনিত্য কারণ তাহার আদি আছে। জন্যপদার্থ বা রচিত বস্ত কখনও 
অনাদি হইতে পারে না, অপোরুষেয়ও হইতে পারে না; তাহা অনিতা ও 
পোৌরুষেয় । 

নৈয়ায়িকগণ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন কিন্তু অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব 
স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে বেদ পরমপ্রুরুষের রচিত, পরমেশ্বর 
হইতেছেন পরম পুরুষ তজ্জন্ত বেদ পোরুষেয় ও কফালিদাসাদিরচিত গ্রন্থের 
স্যায় অনিত্য। 

মীমাংসাদর্শন ও বেদান্তদর্শন বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে। 
মানুষ অপুর্ণ এবং তাহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ; তজ্জন্য তাহার রচনায় বা বাক্যে, 
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্‌সা ও ইন্ক্রিয়ের অপুর্ণত1 এই চারিটি দে!ষ দুষ্ট হয়। 
বেদবাক্যে এই চারিটি পোষ দৃষ্ট হয় না, অতএব বেদ মানবের রচিত হইতে 
পারে না। সর্বজ্ঞ সর্বশভিমান্‌ পূর্ণ পরমেম্্বরের নিকট হইতেই তাদ্ৃশ 
প্রজ্ঞার প্রকাশ সম্ভব। পরমেশ্বরও বেদের রচয়িতা নহেন। সূর্য হইতে 
সুর্যের আলোকের ন্ায় বেদ পরমেশ্বর হইতে স্বয়ং প্রকাশিত । বুহদারপ্যকো- 
পনিষদের উক্তি, 'অয্য মহতে। ভূতষ্য নিঃশ্বসিতং যদেতৎ খগৃবেদে। যন্তর্বেদঃ 
সামবেদঃ। নিঃশ্বাস যেমন স্বাভাবিক কর্ম, চেষ্টাকৃত নহে, তদ্রুপ বেদ 


বেদের অপৌরুষেয়তব ও নিত্ত্ব বিচার ১৬৩ 


পরমেশ্বরের চেম্টাকৃত বা বুদ্ধিকল্লিত নহে। পরমেশ্বরের প্রজ্ঞানই বেদ। 
জ্ঞাতা ও জ্ঞান অভিন্ন এক্ষেত্রে। প্রতিকল্ে পরমেশ্বর বেদ ব্মরণ করেন । 
ব্রক্মাও বেদের কর্তা নহেন, মমতা বা স্মরণকতামাত্র। এ বিষয়ে পরাশর- 
সংহিতার প্রবচন,--“ন কশ্চিং বেদকরান্তি বেদম্মর্তা চতুর্মুখঃ (১--২০), অর্থাং 
বেদের কর্তা কেহ নাই, চতুমুথ ব্রন্মা! বেদের স্মরণকর্তা মাত্র । 


্রল্গাদ্যাঃ খাষয়ঃ সর্বে ম্মারকা ন তু কারকাঃ,। ব্রন্দা হইতে আরস্ত 
করিয়া মন্ত্র-দ্রহ্টা খধিগণ অবধি সকলেই বেদের ম্মরণকর্তা ব! ধারকমাত্র, 
বেদের কর্তা বা রচিত নহেন। পরমেশ্বর প্রতিকল্লে নিত্য বিদ্যমান বেদ 
ত্রন্দাকে দান করেন 7-- 


“যো ব্রন্মানং বিদধাতি পূর্বং যে। বৈ বেদাংস্চ প্রহিণোতি তন্মৈ' । বেদ নিত্য 
বতমান, প্রতিকল্পে ব্রন্মা' তাহার পুনরাধৃত্তি করেন মাত্র। মুগান্তে 
প্রলয়কালে বেদ পরব্রন্মে অভিন্নরূপে অনস্থান করে এবং কল্পারস্তে বা 
পুনঃসৃষটিপ্রারভে খাষিগণ তপস্যাদ্বারা বেদ লাভ করেন । এই তত্বট নিয়লিখিত 
শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, 

বুগ্ান্তে অন্তহিতা'ন্‌ বেদান্‌ সেতিহাসান্‌ মহর্ষয়ঃ। 
লেভিরে তপসা পুরমনৃজ্ঞাতাণ স্বয়ন্ববা |” 


এইজন্যই 'খষি' শব্ষের একটি অর্থ যাস্ক নিরুক্তগ্রন্থে মন্ত্রদ্র। করিয়াছেন, 
মন্ত্রকর্তা বলেন নাই। খাষি শব্ের বুযুংপত্িি প্রসঙ্গে যাক্ক বলিতেছেন,-_ 
'অজান্‌ হ বৈ পৃষ্নীং-স্তপষ্যমানান্‌ ব্রল্গ স্বয়স্ত্ব অভ্যানর্ষৎ তদৃষয়োইভবন্‌? । 
তপয্যারত জন্মরহিত অজ খাধিগণের নিকট শ্রয়স্ু ব্রন্গ অর্থাৎ বেদ গমন 
করিয়াছিলেন (খাষ ধাতুর একটি অর্থ গমন করা1)$ এইজন্যই খাধিগণকে 
ধাষি বল! হয়। এই নিরুক্তবাক্যে. বেদকে স্বয়ন্ত্ উৎপত্িরহিত অর্থাং 
অপোৌরুষের বল] হইয়াছে । 

বেদভাম্কার সায়ণাচার্যও বেদের অপৌরুষেয়ত স্বীকার করিয়াছেন। 
ভাস্করচনার প্রারস্ভে তিনি মহেশ্বরকে নিম্নলিখিত শোকে প্রণতি 
জানাইয়াছেন,-_ 


'যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যে! বেদেভ্যোহ্খিলং জগৎ। 
নিম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্‌ ॥, অর্থাং 
যে চারিবেদ হইতে নিখিল বিশ্বের উৎপতি হইয়াছে সেই বেদ চতুষটয় 
ধাহার নিঃশ্বাসস্বরূপ এবং যিনি সর্ববিদ্যার আধার সেই মহেশ্বরকে আমি 


১৬৪ বেদের পরিচয় 


বন্দন| করি । বেদকে মহেশ্বরের নিঃশ্বাসরূপে বর্ণনা করিয়] সায়খ বেদের 
অপোৌরুষেয়ত্ব সমর্থন করিয়াছেন । পরমেশ্বর বেদের আধার কিন্ত রচয়িতা 
নহেন। নিত্যসিদ্ধ যে বেদ তাহ? তিনি প্রতিকল্লে স্মরণ করেন। তাহাকে 
বেদের রচনণকর্তা বলিলে দুটি দোষ হয়। প্রথমতঃ বেদ অনিত্য হইয়। পড়ে। 
দ্বিতীয়তঃ পরমেশ্বরের সবজ্ঞত্বের হানি ঘটে । কি করিয়া কাহার সর্জজ্ঞতার 
হখনি ঘটে তাহ আলে!চন] করিয়। দেখা যাউক । আমরা যখন কোনও কাব্য 
রচন1 করি বা কোনও শ্লোক যখন মনে প্রথম সুষ্টি হয়, সেই সময়ের পূর্বে সেই 
কাব্য ব। সেই শ্লোক আমাদের অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ ও জ্রিকাল- 
দর্শী সুতরাং কোনও কালে ত্রাহার নিকট কোনও বিষয় অজ্ঞাত থাকিতে 
পারে না। তিনি কোন এক বিশেষ কালে বেদ রচন1 করিয়াছিলেন বলিলে 
সেই কালের পুর্বে বেদ তাহার অজ্ঞাত ছিল এই আপত্তি আসিয়া পড়ে। 
তিনি সবজ্ঞ বলিয়া! কোনও কালে বেদ তাহার অজ্ঞাত থাকিতে পারে না; 
অতএব বেদ নিত্য এবং বেদ তাহার রচিত নহে। বেদ নিত্য একরূপ; 
কল্পভেদে তাহার রূপভেদ হয় না। প্রতিকল্লে পূর্ব পূর্ব কল্পের ঠিক অনুরূপ 
বেদ পরমেশ ম্মরণ করেন। 

যাহ পুরুষের রচিত, রচনার পূর্বে তাহার অস্তিত্ব থাকে না। প্রথম 
রচনায় ও প্রথম উচ্চারণে সেই কাব্য বা ঞ্জোক সম্পূর্ণ নুতন ঃ তাহার সজাতীয় 
বা অধিকলরূপ তৎপুর্বে থাকে না, থাকিতে পারে ন1;--ইহা পৌরুষেয় 
রচনার ধর্ম ব1 বৈশিষ্ট্য । প্রতিকল্ে বেদের স্মরণ বল হইয়াছে, প্রথম 
উচ্চারণ বল হয় নাই কারণ তাহ! পুর্বকল্পের বেদের সজাতীয় উচ্চারণ। 
এইবূপ অনাদি অনন্ত বেদের প্রবাহ চলিতেছে ; তজ্জন্ু বেদ পৌরুষেয় হইতে 
পরে না, তাহ] অপোরুষেয় । পৌঁরুষেয় রচনার আদি আছে, আরস্ত 
আছে,_ অপোৌরুষেয় বেদের আদি নাই, অতএব অন্তও নাই, তাহা অনাদি 
অনন্ত নিত্যবর্তমাঁন। ঈশ্বরের সহিত বেদের সম্থন্ধও অনাদি অনন্ত । 

পূর্বমীমাংসাদর্শনে বেদের নিত্যত] সিদ্ধ হইয়ছে কিন্তু মীমাংসকগণ ব্রন্ম 
বা পরমেস্থরকে বেদের উৎস বলেন নাই । উঞ্তরমীমাংস! বা বেদাস্তদর্শনে 
ব্রক্মকে বেদের উৎস ও আধার বলা হইয়াছে । বেদাস্তদর্শনের ব্রদ্দসূত্জের 
'শাস্তরযোনিতাৎ প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় সূত্রে ব্রহ্ম বেদচতুষ্টর়ের যোনি অর্থ!ং 
কারপরূপে কীতিত হইয়াছেন। এই সুত্রের ভান্যে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য 
বলিতেছেন,-_'ন'হীদৃশষ্য শান্ত্স্য খগ্বেদ। দিলক্ষণঘ্য সর্বজ্ঞগুপান্থিতস্য সর্বজ্ঞাং 
অন্ততঃ সম্ভবোহন্তি'--অর্থাং “এইরূপ সকল বিদ্যার আধার অখিল ধর্মের মূল 


বেদের অপোরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব বিচার ১৬৫ 


সর্বজ্ঞ বেদের ম্যায় শাস্ত্রের উত্তবস্থল সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্ব কেহ হইতে পারে 
না।” শুরু যজুর্বেদের শতপথব্রান্ণেও উক্ত হইয়াছে যে ব্রন্গই ত্রয়ী বিদ্যা বা 
বেদবিদ্য। প্রকাশ করেন,_-ব্রক্গ এব প্রথমমসূজত ত্রয়ীমেব বিদ্যাম্‌” (৬-১-১-৪)। 
কৃষ্ণযজূর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রান্মপেও ব্রন্ধকে বেদের উংস বলা হইয়াছে 5 “মনু 
ত্রয়ে! বেদা অস্ৃজন্তঃ (২-৩-১০-১)। ধবৈশেষিকদর্শন বেদকে ঈশ্বরের বচন 
বলিয়াছে এবং তজ্জন্যই তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছে । 

বেদান্ত ও পুর্বমীমাংস৷ উভয় দর্শনেই বেদের প্রামাণ্য ও অপোরুষেয়ত্ব 
প্রতিপাদিত হইয়াছে কিন্ত বেদের নিতাত] সম্বন্ধে উভয় দর্শনের প্রস্থানভেদ 
দৃষ্ট হয়। পুর্বমীমাংস! দর্শনে শব্দের নিত্যত্ব প্রতিষ্টিত হইয়াছে। ন্যায় দর্শন 
শব্দকে অনিত্য বলিয়াছে কিন্ত জৈমিনি শ্যায়দর্শনের মুক্তিরাজি খণ্ডন করিয়! 
শব্ের নিত্যত' প্রমাণ করিয়াছেন; শব্ষের নিত্যত] স্থাপিত হইলে বেদের 
নিত্যতাও প্রতিপন্ন হইল । বেদান্ত দর্শনের মতে নিত)ত' দ্ই প্রকারের হইতে 
পারে, একটি হইল কৃটস্থনিত্যতা, অপরটি প্রবাহনিত্যতা । কুটস্থ অর্থাৎ সর্বদা 
একরূপ নিধিকার। বেদান্তদর্শনে একমাত্র পরব্রদ্মের কুটস্থনিত্যত] ও 
পারমাধিক সতা স্বীকৃত হইয়াছে । ব্রল্মভিন্ন সকল পদার্থই অনিত্য, ইহাই 
বেদান্তের সিদ্ধান্ত। যাহার আবিভ্াব তিরোভাব আছে, প্রতিকল্ে যাহ। 
অভিব)ক্ত হয় ও গ্রতিপ্রলয়কালে যাহার সাময়িক তিরোভাব ঘটে তাহাকে 
প্রবাহনিত্য বল। হয়; তাদৃশ পদার্থের কুটস্থনিত্যতা নাই, প্রবাহনিত্যতা আছে 
কারণ প্রতিকল্পে তাহাদের সৃষ্টি হয় ও প্রলয়কালে তাহার] বিলীন হইয়। 
থাকে । বেদও তজ্রপ প্রলয়কালে পরমেশ্বরে লীন হইয়৷ থাকে ও প্রতিকলের 
আরস্তে তিনি বেদ স্মরণ করেন, অভিব্যসজ্জ করেন। এইজন্য বেদের কুটস্থ- 
নিত্যতা বেদান্ত স্বীকার করে না, প্রবাহনিত্যত। স্বীকার করে। বেদের 
নিত্যতা সম্বন্ধে এই বেদাস্তসিদ্ধান্ত ব্রন্মসৃত্রের অতএব চ নিত্যত্বম্‌ সূত্রে (ত্রন্ম সূত্রঃ 
১-৩-২৯) প্রতিপাদিত হইয়াছে । বেদ বিষয়ক 'বাচ। বিরূপনিত)য়া” প্রভৃতি 
শ্রুতিবাক্যে এবং 'অনাদিনিধন! নিত্য বাগুংসৃষ্টা স্বয়স্ববা' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যে 
বেদের প্রবাহনিত্যতা ঘোষিত হইয়াছে। পুর্বমীমাংসাদর্শনের মতে জগং 
সর্বদাই একরূপ তজ্জন্য প্রবাহনিত্যতার প্রসঙ্গই উঠে না। বেদের কুটম্থ ব1 
পারমাধিক নিত্যত৷ এই দর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে। 

সাংখাদর্শন বেদের নিত্যতা স্বীকার করে না কিন্তু অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার 
করে। বেদ খষিগণকর্তৃক দৃষ্ট, উপলন,--কোনও ব্যক্তিবিশেষের রচন। নহে। 
কোনও পুরুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর বেদের প্রামাণ্য বা আবির্ভাব 


১৬৬ বেদের পরিচয় 


নির্ভর করে না; তজ্জন্য বেদ অপোঁরুষেয় । বেদের করারূাপ কোনও পুরুষ 
নাই। “ন পোঁরুষেয়ত্বং তৎকর্তূঃ পুরুষস্য অভাব (সাংখ্য সৃত্র ৫-৪৬)। 
যাঁহ! দেখিলে ও পড়িলে কাহারও রচিত বলিয়া! উপলব্ধি জন্মে তাহাকে 
পোৌরুষেয় বলে । ধেদকে যে শ্রুতি ও স্মৃতিগ্রন্থে স্থল বিশেষে নিত্য বলা 
হইয়াছে সাংখ্যদর্শন মতে তাহার অর্থ হইল গুরুশিহ্য পরম্পরায় বেদের 
অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। বৈদিক শব্দরাশি অবিকল একরপে অপরিবন্তিতরূপে 
গুরুশিহ্যসম্প্রদায়পরম্পরায় উচ্চারিত ও বিধৃত হইয়া আসিতেছে । পরমেস্থরের 
ন্যায় বা সাংখ্যের পুরুষের ম্যায় অনার্দিনিত্যত1 বা কুটস্থনিত)তা বেদের নাই 
কারণ প্রতি মন্ত্রের দ্রষট! এক একজন খাষি; অতএব সেই খাঘির পূর্বে সেই 
মন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না। মন্তরত্র্ট খষি হইতে আরম করিয়া গুরুশিশ্ত- 
পরম্পরায় বেদের অধ্যয়ন অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে চলিতেছে ; এই প্রবাহের অর্থাং 
পূর্ব পূর্বকল্পের বেদের উচ্চারণ অনুযায়ী সঙ্জাতীয় উচ্চারণ প্রবাহের উচ্ছেদ 
কখনও কোনও কালে ঘটতেছে না, তজ্জন্তই বেদের সজাতীয় উচ্চারণপ্রবাহের 
অনৃচ্ছেদরূপ নিত্যত। অর্থাৎ প্রবাহনিত্যত1 সাংখ্যদর্শন স্বীকার করে, অনাদি 
অনস্ত-রূপ নিতাত স্বীকার করে না। 

পতঞ্জলি মহাভাঙ্যে বেদের নিতাত! সম্বন্ধে আলোচনা করিযাছেন। 
পাণিনি-রচিত “তেন প্রোক্তম্‌* (৪-৩-১০১) সুত্রের ভাস্তপ্রসঙ্গে গতঞজলি বেদের 
নিতাত। সম্বন্ধে তাহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহ!র মতে বেদের 
নিত্যত। বিচারকালে বেদের শব ও অর্থ উভয়েরই বিচার করিতে হইবে। 
তাহার মতে বেদের অর্থ নিত্য কিন্তু শবরাশি বা বর্ণানুপৃবী অলিত্য। “অথো 
নিত্য, যাতু অসৌ বর্ণানুপূরী সা অনিত্যা। প্রতি মহাপ্রলয়ে বেদের বর্ণানু- 
পূর্বার বা অক্ষরপরম্পরার বিনাশ হয়। প্রতিকল্পো ধাবিগণ পুনরায় বেদ স্মরণ 
$করেন। বর্ণরণশির বিনাশ বা লোপ হইলেও বেদের অর্থ নিত্য একরূপ 
থাকে ; অর্থের বিনাশ কদাচ হয় না। বর্ধানুপূর্বীর ভেদ হয় বলিয়াই বেদের 
নান! শাখার উৎপতি হইয়াছে ; খগবেদের এইরূপ একবিংশতি ভেদ, সাম- 
বেদের এক সহত্র ভেদ (সহম্রবত্মণ সামবেদঃ) হইয়াছে। বেদের শাখার 
আলোচন' প্রসঙ্গে আমর] ইহা বিশদ্‌ ও বিস্তৃতরূপে দেখাইয়াছি। অতএব 
দেখা গেল পতগ্রলির মতে বেদ নিতাও বটে, অনিত্যও বটে। অর্থের দিক 
দিয়া নিত্য, বর্ণানুপুর্বার দিক দিয়া অনিত্য অর্থাং অংশতঃ নিত্য, অংশতঃ 
অনিত্য। 

্যায়দর্শনে বেদের বা শবের নিত্/তা স্বীকৃত হয় নাই । বেদের অনাদি 


বেদের অপোরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব বিচার ১৬৭ 


অনন্ত-কুটস্থনিত্যতা ন্যায়দর্শন স্বীকার করে নাই কিন্তু. প্রবাহনিত্যত1 স্বীকার 
করিয়াছে । “মন্ত্রাঘর্বেদবচ্চ তত্প্রামাণ্ম্‌ আপগ্তপ্রামাণ্যাৎ, ম্যায়দর্শনের এই 
সৃত্রের ভাহ্যে বাংস্যায়ন বলিতেছেন,_“মন্বস্তরস্্গাত্তরেষ় চাতীতানাগতেষ 
সন্প্রদায়াভ্যাস-প্রয়োগাবিচ্ছেদে। বেদানাং নিত্যত্বম্‌* ॥ অর্থাং অতীত ও 
অনাগত মন্বত্তরে, প্রলয়ে ও কলে বেদের যে সম্প্রদায়ক্রমে অভ্যাস ৩ প্রয়োগ 
অবিচ্ছিন্নধারায় চলিতেছে তাহাই বেদের নিত্যতা। এই নিত্যত' প্রবাহ- 
নিত্যতণ। 

ভাস্যকার সায়ণাচার্ষও বেদের অনাদিঅনম্ত একরূপ নিত্যতা স্বীকার 
করেন নাই । তিনি বলেন,--বেদের নিত্যত1 এককল্লকালস্থায়ী । প্রতিকলে 
বেদ অভিব্যক্ত হয় ও প্রলয়কালে পরমেশ্বরে বিলীন হয়,--তার্থাং উংসে 
প্রত্যাবর্তন করে । প্রবাহ-নিত্যতার পরিপ্রেক্ষিতেই বেদকে নিত্য বল যাইতে 
পারে--ইহাই চতুর্বেদভাষ্যকার সায়ণের মত । 

অতএব দেখ1 গেল পুর্বমীমাংস1, বেদাস্ত, সাংখ্য এই তিন দর্শনের মতে 
বেদ অপোরুষেয়, স্ায়দর্শনের মতে পৌরুষেয় । বেদের কুটস্থনিত্যতা এক- 
মাত্র পূর্বমীমাংসা স্বীকার করিয়াছে । বেদান্ত, সাংখ্য ও ম্যায়দর্শনে বেদের 
কৃটগ্থনিত্যত। স্বীকৃত হয় নাই ; এই তিনদর্শনের মতে বেদ প্রবাহরূপে নিত্য । 
ব্যাঠকরণদর্শনে পতঞ্জলি বেদের অর্থকে নিত্য বলিয়াছেন কিন্ত শব্রাশিকে 
বা বর্ণানৃপূর্বাকে অনিত্য বলিয়াছেন। স্মৃতিগ্রন্থে ও পুরাপাদিশান্ত্রে বেদের 
নিত্যতা ঘোষিত হইয়াছে । বেদাস্ত, সাংখ্য, শ্যায় গরভৃতি দর্শন ব্রঙ্ম ব। 
পরমপুরুষকে বেদের কারণ, বেদের উৎস বলিয়াছে এবং তজ্জন্ই বেদের 
প্রামাণ্য ও প্রবাহনিত্যত্ব ম্বীকার করিয়াছে ; কিন্তু পূর্বমীমাংসা পরমেশ্বরকে 
বেদের কারণ বা উৎসরূপে নির্দেশ করে নাই। এই দর্শনের মতে শব্ধ নিত্য । 
বিবিধ মুক্তিজালবিস্তারে জৈমিনি স্যার দর্শনের শব্দের অনিত্যত] প্রতিপাদক 
মুকিরাশি খণ্ডন করিয়া শব্দের নিত্যত। প্রতিপন্ন করিয়াছেন । তাহার মতে 
বেদের নিত্যতা শবের নিত্যতাজনিত ; শব্ধ নিত্য বলিয়াই বেদ নিত্য। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
বেদের কাল 


ধাহারা বেদের অপৌরুষেফ়ত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার করেন তাহার! কোন 
একটি বিশেষ যুগে বেদ প্রকাশিত হইয়াছিল একথা স্বীকার করেন না। যাহা 
নিত্য তাহার উংপত্তি নাই, বিনাশও নাই, সৃতরাং উৎপত্ভতিকালের প্রশ্নই 
উঠে ন1। এীহার! বেদকে লপৌরুষেয় ও নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন না 
তাহার] বলেন প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোন এক বিশেষ কালে বেদ রচিত 
হইয়াছিল ; তজ্জন্য তাহারা বেদেব কাল বিচার করিয়াছেন। প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্য উভয় ভূথত্ডের বু পণ্ডিত বেদ খাষিদের রচন। হলিফ1! মনে করেন 
এবং বেদের উৎপত্তির কাল বিচার করিয়া নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
বেদ যে অপোঁরুষেয় বা স্বতঃ অভিব্যক্ত ([২০$6৪190 ) নহে, তাহা যে 
খাষিদের রচনা, তাহাদের এই অভিমত প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহখরা বেদ 
হইতেই, বেদমন্ত্রের রচনা বা উৎপতিসূচক মগ্ত্র উদ্ধার করেন। বেদের 
অপোরুষেয়ত্ব আলোচনাকালে আমরা কতকগুলি শ্রুতিবচন উদ্ধৃত 
করিয়াছি যাহাতে বেদকে নিত্য বলা হইয়াছে। আবার কতকগুলি 
শ্রুতিবচনে বেদমন্ত্রের উৎপত্তির কথাও স্পঙ্ট বলা আছে। খগ্বেদের 
( সংহিতার ) কয়েকটি মন্ত্র উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধার কর! যাইতে পারে) 
যথা, 

“গোোতমে] ইন্দ্রনব্যমতক্ষত? :€ ১-৬২-১৩ ) ; অর্থাৎ 'রথকার যেমন রথের 
বিভিন্ন অংশ নির্মাণ করিয়। সংযুক্ত করেন তদ্রুপ গোতম খধষি এই নতুন মন্ত্র 
রচন। করিয়াছেন ।” '্্রক্মাণি সম্মফজে বসিষ্ঠঃ, (৭-১৮-৮), “বসিষ্ঠ খষি 
মন্ত্ররাজি সৃষ্টি করিয়াছেন । '্রন্মাণি জনয়ন্তে? বিপ্রাঃয (৭-২২-৯ ) অর্থাং 
বিপ্রগণ মন্ত্র সকলের জন্ম দিয়াছেন। খক্‌ সংহিতার প্রসিদ্ধ প্ুরুষসূজে 
(১০-৯০) বিরাট পুরুষের যজ্ঞ হইতে সমগ্র বিশ্বের উৎপত্ি প্রসঙ্গে বেদের 
উতপতিও কথিত হইয়াছে ;-- 

তন্মাদ যজ্ঞাং সর্বহৃতঃ খচঃ সামানি জভ্বিরে। 

ছন্দাংসি জভ্তিয়ে তশ্মাদ্‌ যজ্স্তপ্যাদজায়ত ॥, 
অর্থাং 'সেই (আদি) যজ্ঞ হইতে খকু সকল, সাঁমরাশি, ছনসকল ও যজ্ধুঃ- 
মন্ত্রসকল উৎপন্ন হইয়াছিল। এই সকল উদ্ধৃত মন্ত্র বতীত বনু বেদমঞ্ত্রে বলা 
আছে অমুক অমুক খাধষির রচিত সেই সেই মন্ত্রসকল। খযীহার। বেদকে 
পৌরুষেয় ও উৎপত্তিশীল মনে করেন তাহারা উপকে উদ্ধৃত শ্রতিবচনগলির 


বেদের কাল ১৬৯ 


উল্লেখ করিয়। স্বকীয়মত সমর্থন করেন এবং বেদের কাল বিচার করিয়াছেন । 
অবশ্য, পশ্ডিতগণ বেদরচনার কাল সম্বন্থে একমত নহেন; এক একজন এক 
এক মত পোষণ করেন। কেহ সৃপ্রাচীনকাল, কেহ অদৃরবর্তীকাল নির্ণয় 
করিয়াছেন ; একদল আবার মধ্যবর্তী পথ ধরিয়াছেন। ভারতবর্ষে স্বনামধন্য 
বালগঙ্গাধর তিলক, নারাফ়ণর1ও পাভ-গী, বেটকার, তৈদ্য (0. ্. 91092), 
অবিনাশচন্দ্র দাস প্রভৃতি, এবং পাশ্চাত্যে মহামতি মাকৃস্মুূলার, মনীষী 
যাকোবি (080০1 ), বেবর (৬০১০1) হুইটুনি, মাাকৃডোনেল, ভিন্ট1রনিংস, 
গ্রাসমান, বৃলার, ওল্ডেন্বারগ্‌ প্রভৃতি বিছন্মগুলী বেদের রচনাকাল নির্ণয় 
করিতে চেষ্টা করিয়ণছেন। কেহ কেহ শ্রীষ্ঈপূর্ব ৬০০০ (ছয় হাজার ) বৎসর 
পর্যন্ত উধ্রবণে গিয়াছেন, কেহ কেহ আবার শ্রীষ্টপূ ১০০০ (এক হাজার) 
অবধি নিয় তম সীমারেখা ট1নিয়াছেন। 

গ্রীইধর্মের বাইবেল, ইসলামধর্্রের কুরাণ্‌ বা ইন্ুদীধর্সের “তাঁলমুদ' 
(7817750 ) বলিতে একখানি মাত্র ধর্মগ্রন্থ বুঝায় এবং তাহার কাল নির্ণয় 
করণ সহজ ও সম্ভব ; কিন্তু সনাতন ধর্মের 'বেদ? বলিতে একটি মাত্র গ্রন্থ নহে, 
একটি গ্রন্থাগার বুঝায় বলিলেও অতু)কি হয় না। বেদ বলিতে সংহিতা চতুষ্য়, 
প্রতিবেদের ব্রান্মণ গ্রস্থরাজি, আরণাকসমূহ ও উপনিষদ্রাশি গ্রতিবোধ্য 
সুতরাং বেদের একটি বিশিষ্ট কাল (029 70816100121 00170 ০1 01106 ) 
হইতে পাবে না। মন্ত্র, ব্রাজ্গণঃ আরণ)ক ও উপনিষদের উৎপত্তির ভিন্ন ভিন্ন 
কাল হইবে । এইজনাই সমগ্র বেদের কাল নির্ণয় করা অভি দুঃসাধ্য ব্যাপার, 
এবং এইজন্যই মাকৃপ্মূলার বলিয়াছেন, “৬/1)50)51 1156 ৬০10 1)70105 
০16 00110199560 1 1000, 0: 1500, 07 2000, 0: 3006 3. তে 2০9 
[00৮91 010 9210) ৮7111 ০591 0906100011)6+ (011000]0 16060195 01) [01059108] 
7২১91181010 1889 ), অর্থাৎ 'বেদমন্ত্ররাজি শ্রীষ্টপৃৰ ১০০০ অথবা] ১৫০০ অথবা 
২০০০ বা ৩০০০ বংসর কোন্‌ সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহ! পাথিব কোনও 
শক্তিই কখনও নির্ণয় করিতে পারিবে না । এই একই কারণে প্রখ্যাত 
জার্মাণ দেশীয় পণ্ডিত ভিষ্টারনিংস্‌ বলিয়খছেন,--ণা€19 10901151) (0 89০৫1 
(510 2 ৫69111165 0816 00: ৮০911) (116 9911010109 1091190 210 1116 
81811178102, 75100 0110116 ৬608 (15156015০01 1100181। 1:11512016, 
$০1ঘ.). 'বেদের সংহিতাখণ্ড ও ব্রান্গণথণ্ডের জন্য একই কাল নির্ণয় 
করিলে ভাহ মুর্খামির পরিচায়ক হইবে ।” বেদের কাল কেহ জ্যোভিষৃতত্ব 
ধরিয়া, কেহ ভাষাতত্ব ধরিয়া, কেহ উত্ভিদ্তদ্ব ও প্রাণিতত্ব, কেহ ভূতত্ব, কেহ 


১৭০ বেদের পরিচয় 


বা আবার আভ্যন্তর প্রমাণ ধরিয়। নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
বালগঙ্গাধর তিলক, কেটুকার, বুলার ( 81)107) প্রভৃতি জ্যোতিষের উপর 
প্রধানতঃ নির্ভর করিয়াছেন । তিলক তাহার 41০0০ 1710716? ও 40119] 
নামে বিশ্রুত গ্রন্থ ুইটিতে বেদে জ্যোতিযষের যে সকল তথ্য পাওয়া যায়, 
কৃত্তিকা, মুগশিরা প্রভৃতি নক্ষত্রের স্থান বিচার করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে 
আসিয়াছেন যে বেদের প্রাচীন সংহিতার কাজ ৬০০০ খ্রীঃ পুঃ হইতে £০০০ 
খ্রীঃ পৃঃ পর্যন্ত ; এবং পরবর্তী সংহিতা ও ব্রান্মণ গ্রস্থাদির কাঁল্গ ৪০০০ শ্রীঃ পুঃ 
হইতে ২০০০ খ্রীঃ পুঃ পর্যন্ত । পণ্ডিত কামেশ্বর আয়ারের মতে ২৩০০ শ্রীঃ 
পুঃ হইতে ২০০০ শ্রী'ঃ পৃঃ পর্যন্ত ব্রান্মণ গ্রন্থরজির রচনাকাল । 

তিলক এবং ম্াকেঠবি (5৪8০০০1) উভয় মনীষী পবম্পর আলোচন না 
করিয়। স্বতন্ত্রভাবে সংভিতার ও ব্রাঙ্গণের জ্যোতিষসংক্রাস্ত তথ্যের গবেষণ। 
করিয়াছেন এবং আঁশ্চর্যরূপে  দৃ্টজনেই এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। 
তাহার বলেন সংহিতার কালে বসন্তকালীন বিষুবসংক্রান্তির € 67791 
[30011705) মৃগশির] (07101) ) নক্ষত্রে হইয়াছিল এবং গণনা করিলে তাহার 
কাল ৪৫০০ শ্রীষ্টপূর্ব পাওয়া যায়ঃ অতএব সংহিতার রচনা আরও পুরে 
হইয়াছিল । আবার ত্রান্মণগ্রন্থ্বের আভাত্তরীণপ প্রমাণে পাওয়] যায়--বসম্ত- 
কালীন বিযুবসংক্রাত্তি কৃত্তিকানক্ষতে। (12108105 ) হইয়াছিল ; (জা তিগণন+ 
মতে ইহার কাল ২৫০০ খ্রীঃ পুঃ এইজন্য ব্রান্পাণ, আরণ্যক ও উপনিষদ রচনার 
কাল তিলক ২৫০০ শ্রাঃ পৃঃ হইতে ১৪০০ খ্রীঃ পুঃ ধরিয়াছেন। ডাঃ রাধাকৃফ্ণন্‌ 
বলেন প্রাচীন উপনিষতসমূহ ১৪০০ খ্রীঃ পৃঃ মধ্যেই রচিত হইয়াছিল । ব্র।ল্গণ- 
গ্রন্থের জ্যেোতিষতথ্য বলিতে তিলক ও যাকোবি (38০901) গুধানতঃ শতপ্থ 
ব্রাহ্মণের নিষ্মোদ্ধত বচনটি ধরিয়াছেন,_ 

“এত] হ বৈ প্রাচৈ) দিশোন চাবস্তে (২-১-১-৩) এত” অর্থ কৃত্তিক- 
নক্ষত্র কখনও পূর্বদিক হইতে স্থলিত হয় না; অর্থাৎ বসন্তকালীন বিশ্ুব- 
সংক্রান্তি কৃত্তিকানক্ষত্রে সংঘটিত হইয়াছিল ! 

ক (আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় জ্যোতিবিজ্ঞানী কেট্কার € . 9, 
61121 ) তৈতিরীয় ব্রাঙ্মণের একটি বচনকে সৃত্রর্ূপে ধরিয়া ( তৈতিরীয় 
ব্রান্মাথ ৩-১-৫) গবেষণ। করিয়াছেন । তথায় বলা আছে--'তিষ্য (পুন) 
নক্ষত্রকে প্রায় আচ্ছাদন করার সময় (গ্রহণের সময় ) বুহস্পতিগ্রহ আবিস্কৃত 
হইয়াছিল। কেটকার গথন। করিয়া সিদ্ধাণ্ড করিয়াছেন ৪৬৫০ শ্রীপুর্বে 
এই ঘটন1 ঘটিয়াছিল। অতএব সংহিতর রচন] ইহণর পূর্ববর্তী । প্রসঙ্গক্রমে 
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জানাইতেছি এই মহারাস্ত্রীপপ্তিত কেটুকারের জার্সাণদেশীয়া পত়ী শ্রীযু্তা 
কেট্কারই সর্বপ্রথম ভিল্টারনিংলের (৬/100010715) জার্সাণ ভাষায় বিরচিত 
“ভারতীয় সাহিতোর ইতিহস' গ্রন্থের গ্রথম খণ্ড ইংরাজীতে অনুবাদ করেন ; 
কঙলিকাত] বিশ্ববিদ্যালয় এই অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছে । 

স্বনামধন্য বেদজ্ঞ মাঁকিণদেশায় পণ্ডিত ব্ুমৃফিল্ড ৪৫০০ খ্রীঃ পৃঃ বৈদিক- 
যুগের প্রারভ্ভকাল বলিয়] ধরিয়াছেন। 

খগ্বেদের কয়েকটি মন্ত্রে বর্ধাকালে বংসর আরম্তের কথা বল! আছে, 

বিশেষ করিয়? মণ্ুকসৃক্তে (০-১০৩) এই তত সুপ্রমাণিত। ভাষাতত্ববিদ্‌ 
কেহ কেহ বলেন বর্ষাকালে বংসর আরম্ভ হইত বলিয়া বৎসরের একটি নাম 
“বর্ষ” হইয়াছে । কয়েকজন জ্যোতিবিজ্ঞানবিদ্‌ গণনী করিয়া বলিয়াছেন 
৩০০০ খ্রীঃ পুবের আগে এই ঘটনা অর্থাং বর্ধাকালে বংসর আরম্ভ সম্ভব; 
অতএব খগ্বেদের রচনাকাল তাহার পূর্ববর্তী । 

ডাঃ বুলার, তিলক ও গ্লাকোবির সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছেন 
এবং সমর্থন করিয়াছেন । ১৮৯৪ শ্রীষ্টাবে 'হা10120 4১0010091 (২৪৮ 
পৃষ্ঠ। ) পুৃশ্তিকায় একটি প্রবন্ধে তিনি ( বুলার) বলিয়াছেন,_-'অধ্যাণাপক 
মাকোবি ও তিলকের সিদ্ধান্ত আমি অবিশ্বাধ্য বলিয়া মনে করি না। ম্বগশির! 
নক্ষত্রের যে প্রমাণ তাহারা দিয়াছেন আমিও তাহ। অঙিশয় মুল্যবান বলিয়। 
মনে করি ১ 
(অধ্যাপক বৈদ্য (0. ৮. 275) সম্পূর্ণ বৈদিক মুগ ৪৫০০ প্রীঃ পৃঃ 
হইতে ৮০০ শ্রীঃ পু পর্যস্ত ধরিয়'ছেন। জাপানের কাকাসু ওকাকুর। 
(7915980 01810018 ) তাহার €]076 [09815 01 1106 13851 গ্রান্থে 8৫০0০ 
গ্রীঃ পুঃ বৈদিকম়ুগের সুচনা এবং ৭০০ শ্রীঃ পৃঃ বৈদিক মুগের সম।প্তিকাল 
ধরিয়াছেন। তাহার মতে উপনিষদূরাজি ২০০০ শ্রীঃ পৃঃ হইতে ৭০০ খ্রীঃ পৃঃ 
কালের মধ্যে রচিত । 
খেগৃবেদে যেসকল নদীর নাম আছে তন্মধে) সরস্থতী নদীর নাম বনছধার 
পাওয়া যায় । সরস্থতীকে নদশর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দেবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও জনগণের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ ( “অদ্বিতমে নদখতমে দেবিতমে সরস্বতি' ) বল হইয়াছে । একটি 
মন্ত্রে (খাকৃসংহিত ৭-৯৫-২ ) সরস্থতীর পর্বত হইতে.উৎপত্তি ও সমুদ্রে পড়ার 
কথ স্পষ্ট বল। আছে,-_ 

“এক চেতং সরস্বতী নদীনাং শুচি্যত শিরিভ্য আসমুদ্রাৎ ; 'নদ,তবজের 
মধ্যে একমাত্র সরগ্বতী ইহা জানেন, সরস্বতী অর্থাধ যে প্র্যতোয়া নদী 
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গিরি হইতে সমুদ্র পর্যস্ত বহিয়া গিয়াতে ।” সরস্বতী নদী হিমালয় হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে কিন্ত সমুদ্র বহুদরে সরিয়া যাওয়ায় অধুনা সরস্বতী রাজস্থানের 
বিকানীর অঞ্চলের মরুভূমিতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ; ভূতত্ববিদ কেহ কেত 
বলেন পঞ্জাবের পাতিয়াল রাজ্যের নিকট উহ1 লৃপ্ত হইয়াছে। কোন্‌ 
সুপ্রাচীন স্বুগে সরস্থতী সমুদ্র পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল তাঁহার গবেষণা বিশেষভাবে 
কেটকার করিয়াছেন। তিনি প্ররাতত্বের বিবিধ দিক হইতে আলোচন। 
করিয়! এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ৭৫০০ খ্রীঃ পৃঃ সময়ে সরম্বতী 
নদী মঞ্চভৃমিতে বিলুপ্ত হইয়াছে ; তৎপূর্বে সমুদ্র পর্যন্ত প্রবহমান! ছিল এবং 
সমুদ্র রাজস্থানের অভ্যন্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । কেটকারের এই গবেষণামতে 
খগ্বেদের এ মন্ত্রের রচনার কাল ৭৫০০ শ্রীঃ পূর্বের পূর্ববর্তী । প্রখ্যাত 
প্ুরাতত্ববিদ প্রাচ্যবিদ্যানিষফাত প্রাচীনভারতের ইতিহাসের প্রম?ণস্থর্ূপ 
পণ্ডিতদের অন্যতম অবিনাশ চন্দ্র দাস মহাশয়ও তাহার মৌলিকগবেষণা প্রসৃত 
পাণ্ডিত্যপুর্ণ 4২18৩010 হ9012+ নামক গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন, 
(দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠ! ৮)। 

৯৯০৭ শ্রীষ্টান্ে এশিয়া মাইনর অন্তর্গত বোঘাংসকোই (30511827001) 
নগরে হুগো ভিনকৃলার্‌ (50৪০ ৮/1101161) কতকগুলি মৃত্তিকানিগ্লিত ফলক 
আবিষ্কার করেন । প্রাচীন হিটীরাজ্যের রাজার সহিত মিতানী দেশের 
রাজার সদ্ধিপত্র এই স্ন্মঃফলকে লিপিবদ্ধ আছে। এই সন্ধিপত্র ্রীষপূর্ব 
চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত। সদ্ধির রক্ষবরূপে উভয় দেশের দেবতণগণকে 
আহ্বান কর। হইয়াছে; বাবিলন দেশীয় এবং হিটীদেশীয় বনু দেবতার 
নাম তো আছেই, অধিকন্ত মিতানীদেশের দেবশগণের মধ্যে বৈদিক দেবত। 
মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্যো দেবতাগণের নামও লিখিত আছে। এশিয়া 
মাইনরে মিতানীদেশে কিরূপে এই বৈদিকদেবতাগণের নাম ও পুজা 
পৌছিয়াছিল এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন গবেষকদের ভিন্ন ভিন্ন মত। এঁতিহাসিক 
মেয়ার (4656) মনে করেন আর্য ও ইরাণীয়গণ যখন একত্রে বসবাস করিত 
তখন এই সকল বৈদিক দেবতা উভয্বধ্মে বিদ্যমান ছিল। পরবভীকালে 
ইরাণ হইতে পশ্চিম ভুখণ্ডে ইহার প্রভাব বিস্তৃত হয়। ওল্ডেন্বার্গ মনে 
করেন বৈদিক আর্ষগণের এই সকল দেবতা ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলনিবাসী 
জনগণের সমসংজ্ঞক এই সকল দেবতারা একটি প্রাচীন সাধারণ উৎস হইত 
আমিয়াছে; কিন্ত সেই সাধারণ উৎসটি কোন স্থানে ছিল বা কোন্‌ সুগের 
মে মঙ্গদ্ধে ওল্ডেন্বার্গ কিছু বলেন নাই । ফ়্াকোবি (3800৮1 ), স্টাইন্‌ 
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কোনো (51517) 8০00০0% ), হিলেব্রান্ডট্‌, ভিপ্টারনিৎস প্রভৃতি প্রাচ্য- 
তত্ববিং পণ্ডিতগণ বিশেষ বিচার বিবেচন। করিয়া! সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন যে 
মিত্র এবং বরুণ, ইন্দ্র এবং নাসত্যো ( অশ্থিযুগল ) এই দেবতাদের 
এভাবে বর্গীকরণ করিয়! উল্লেখ করায় ইহার? ভারতীয় বৈদিক দেবত1। 
ওল্ডেন্বার্গের প্রাচীন সাধারণ উৎসনিষ্ঠ মতবাদ তাহারা খণ্ডন করিয়া- 
ছেন॥। ভিন্টারনিংস দ্বিধাহীন স্প্ট ভাষায় বলিয়াছেন, 8875৩ 
৮110) 390001, 70170% 210 [71115019170 11) 0901)5106110£ 
096৩০ ৪8০৫5 (০0 0০ [100191১, ৬০৫1০ ৫61063 200 (1090 (10615 
19 00 19093951016 10911909610 101 219 ০1061 16. 'য়াবোোবি, কোনে? 
ও হিলেব্রান্ড্‌টের সঙ্গে আমি একমত যে এই সকল দেবতা ভারতীয় এবং 
বৈদিক; এছাড]। অনু মতের কোনও সম্ভাব্য যুক্তি নেই ।' ফ়াকোবি প্রভৃতির 
মতে শ্রীষ্ট পূর্ব ছুই সহত্্র কালে কতিপয় বৈদিক দেবতার প্রভাব ও পুজা 
পশ্চিম এশিয়ায় ব্যাপ্ত হইয়াছিল। 

উপরের আলোচন। হইতে আমর সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে বেদের 
সংহিতা। ভাগের সৃচন] ছয় হাজার শ্রীপুরে, ব্রান্দণ ও আরণ)কের সৃচন। তিন 
হাজার গ্রীষ্টপূর্বে এবং উপনিষদ্বা্্‌ময়ের সৃচন1! এক হাজার পাঁচশত 
্রীষ্টপূর্বে হইয়াছিল এবং বৈদিক বাঙময়ের শেষ সীমা এক হাজার শ্ীষ্টপুর্ব। 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 
বৈদিকবাগ্রয়ে পাশ্চাত্যের অবদান 


রবার্ট দ্য নোবিলিউস্‌ (8২০৮০ ৫০ [ঘ০ট1]195) নামে একজন পাত্রী 
সর্বপ্রথম ভারতে বেদের পাগুলিপি সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থকাম 
হয়েন। মাদ্রাজের কতিপয় ধূর্ত পণ্ডিত একটি প্লৃস্তক রচন1 করিয়া তাহা 
“যজ্ুর্বেদ' নাম দিয়! নোবিলিউস্কে দেন ; তিনি বুঝিতে পারেন যে তাহার! 
তাহাকে প্রতারিত করিয়াছেন 

অতঃপর প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ কোল্ক্রক (0০16:০০%6) পাগুলিপি সংগ্রহের 
চেষ্টা করেন এবং ভ্াহাকেও এক মহারাক্্ী ব্রাঙ্গণ একটি অন্ধ গ্রন্থ দিয়া মিথ্যা 
করিয়া! বেদ বলিয়া চালাইয়] দেয়। তিনিও প্রতারিত ও ভগ্রমনোরথ হয়েন। 

অবশেষে কর্ধেন পোপিয়ার (0919061 ৮১০1167) নামে জনৈক ইংরাজ 


১৭৪ বেদের পরিচয় 


আপ্রাণ চেষ্টা ও অক্লান্ত অধ্যবসায়বলে জয়পুর হইতে চাঠিবেদের সংহিতার 
পাওুলিপি সংগ্রহ করেন এবং ১৭৯৮ খ্রীঃ তাহা লগুনের বৃটিশ মিউজিয়ামে 
প্রেরণ করেন । ৃ 

১৮৩০ খ্রীঃ অধ্যাপক রোজেন (1২956) খগবেদের কতিপয় মন্ত্রের 
অনুবাদ করেন। তিনি লাতীন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং খগৃসংহিতার 
প্রথম অষ্টক লাতীনভাষায় অনুবাদ করেন । তাহার প্রাণত্যাগের পর এই 
লাতীন অনুবাদ ১৮৩৮ শ্রীঃ কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। এই লাতীন অনুবাদ 
পড়িয়া বনু পাশ্চাত্ত) বিদ্বান বৈদিকবাজ্ময়ের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েন। 
ইহা পড়িয়াই বিশ্রত প্রাচ্যবিদ্তাবিং [70506 03011100£ ফরাসীদেশে 
বেদশান্ত্র অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন । তাহার সুযোগ্য শিশ্ক [২৫০01 
7২০৫ ১৮৫৬ গ্রীঃ বেদের সাহিত্য ও ইতিহাস শীর্ষক একটি প্ুস্তিক। প্রকাশ 
করেন। রুডোল্ফ- রোট্‌ (জামা উচ্চারণ ) রচিত এই প্রুস্তিক! পাঠে 
জার্সাণ পণ্ডিতগ্রণ বেদের প্রতি গ্রভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েন। উক্ত পুস্তিকা 
কিয়দংশ মুইর (1401) রয়াল্‌ এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে ইংরাজখতে 
অনুবাদ করেন। ১৮৪৭-৪৮ গ্রীঃ এই অনুবাদ প্রকাশিত হয় ॥ 

১৮৪৭ গ্রীঃ বিদ্ধৃবর লেডলের (16016 ) পরামর্শে ভারতীয় গ্রস্থমালা 
(319119061 00108 ) প্রকাশনের প্রস্তাব সবসম্মতিঞ্মে গৃহীত হয় । 

বিবগিওটেক1 ইগ্ডিক! গ্রন্থমালায় ডঃ রোয়ার্‌ (২০৪:) ১৮৪৭ গ্রীঃ খাকৃ- 
ংহিতার প্রথম ও ঘ্থিতীয় অহ্টক ইংরাজী অন্ুবাদসহ্‌ প্রকাশ করেন। 
তিনি যখন শুনিলেন যে মাকৃস্ম্যুলার সায়ণভাম্যসহ সমগ্র ধাকৃসংহিতা প্রকাশের 
ব্যবস্থা করিতেছেন এবং তাহাতে উইলসন্কৃত মন্ত্রের ইংরিজী অনুবাদও 
থাকিবে তখন তিনি তাহার আরব্ধ অনুবাদকার্ধ ছড়িয়। দেন। আচার্য 
মাকস্ম্যুলারের সায়ণভাম্তসহ খকৃসংহিতা দেবনাগরী অক্ষরে ১৮৪৯ হইতে 
৯৮৭৫ গ্রীঃ ছাবিবিশ বংসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রকাশিত হয়। ইহার ব্যয়ভার 
ইন্ট ইণ্ডিয়া! কোম্পানী বহন করেন। ১৯৫৬ হইতে ৯৮৫৯ শ্রীঃ চারি বংসরে 
তিনি প্রথম মণ্ডল পদপাঠসহ প্রকাশ করেন। ১৮৭৭ প্রীঃ ম্যুলার সমগ্র 
খাকৃসংহিত। রোমান্‌ অক্ষর তৎকৃত শব্দসৃচীসহ প্রকাশ করেন । 

ম্যুলারের পুর্বে হোরেস্‌ হেম্যান্‌ উইলসন্‌ (7107805 139237097) 
ড11500) ধগবেদ যত্বের সহিত অধ্যয়ন করেন । ১৭৮৬ শ্রীষ্টাবে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন ; যৌবনে সৈগদলে যোগদান করেন এবং সিপাহীরূপে ৯৮০৯ 
জ্রীঃ ভারতে আগমন করেন। ভারতে আনিয়া! সংস্কতভাষার প্রতি এবং 


বৈদিকবাজ্ময়ে পাশ্চাত্োর অবদান ১৭৫ 


বেদের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েন। ১৮১০ শ্রীঃ তিনি কলিকাতায় টে*কশালের 
(11770) সহকারী অধ্যক্ষ হইয়া! আসেন এবং ভারতীয় পণ্ডিতদের সহায় 
লইয়] গভীর অভিনিবেশসহকারে বেদ অধ্যয়ন করেন। তিনিই সবপ্রথম 
দমগ্র খাকুসংহিতার ইংরাজী অনুবাদ করেন। 

১৮৪৮ গ্রীঃ হইতে ১৮৫১ খ্রীঃ মধো কয়েকজন ফরাসী বিদ্বান খাগবেদের 
অংশবিশেষের ফরাসী অনুবাদ করেন। ১৮৭০ খ্রীঃ প্যারিস্‌ নগরীতে 
লাংলোয়! (15821081019 ) নামক পণ্ডিত সমগ্র খগ্‌বেদের ফরাসী অনুবাদ 
করেন। 

জামাণভাষায় ম/হারা খগ্‌বেদের অনুবাদ কয়েন তাহাদের মধ্যে 
আপ্কফ্রেড লুড্‌ভিগ (158005%18) এবং হর্মান গ্রাস্মানের (17601092101) 
01793501901 ) নাম সর্ধাগ্রগণ্য । ১৮৭৬ খ্রীঃ লুভ]ভগ্‌ এবং ১৮৭৬-৭৭ খ্রীঃ 
গ্রাস্মান্‌ সমগ্র খকুসংহিতার জামান অনুবাদ করেন ও প্রকাশ করেন । 

ডঃরোটু (২০0) ১৮৪৮-৫২ আঃ মধো যাক্কের নিরুক্ত নিজস্ব টিপ্রনী ও 
মন্তব্যসহ প্রকাশ করেন । খ্যাতনামা বিদ্বান মার্টিন হৌগ্‌ (7808) রোমান্‌ 
অক্ষবে ঢইখগ্ডে এতরেয় ব্রাজ্মণের মুল অংশ ১৮৬৩ প্রীঃ প্রকাশ করেন। এই 
গ্রন্থেই তাহার স।লখিত সুদীর্ঘ ভূমিকা গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তিনি 
সংস্কত, হিক্র, ইংরাজী, জার্মাণ, চীন! প্রভৃতি ভাষায় সৃপগ্ডিত ছিলেন। 
বঙ্কিমচন্দ্র, সত্যব্রত সামশ্রমী প্রভৃতি হৌগের পাগ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়াঞ্ছেন। 

১৮৬৪-৬৫ গ্রীঃ সময়ে স্টেনংস্লার্‌ (951216) আম্মবলায়নগৃহ্সৃত্রের 
জার্ণ অনুবাদসহ সংস্করণ প্রকাশ করেন। এ একই সময়ে হর্মান্‌ 
ওল্ডেনবর্গ (015065 ) আমাণ অনুবাদ .ও টগ্পনীসহ শাংখ্যায়নগৃহ্সূত্র 
প্রকাশ করেন। ১৮৫৭-৫৮ খ্রীঃ প্যারিসে রেগনিয়র্‌ খগবেদীয় শৌনক 
প্রাতিশাখ্য ফরাসী অনুবাদ ও টীকাসহ প্রকাশ করেন। মাকস্য্যলার এই 
গ্রন্থের মূল ও জার্মাণ অনুবাদ প্রকাশ করেন । 

অধ্যাপক ভেবর ( ডা০৮৪:) ১৮৬৩ শ্রীঃ পিজলকৃত ছন্দোসৃত্র রোমান্‌ 
লিপিতে এবং ১৮৬৮ খ্রীঃ পাণিনীয়শিক্ষা প্রকাশ করেন । ১৯৮৭৭ খ্রীঃ রুডল্ফ 
মেয়র স্বরচিত ভূমিকাসহ খগবিধান ও বৃহদ্দেবত। প্রকাশ করেন। ১৮৮৯৯২ 
ধ্ীঃ গ্রিফিথ (01100) খকৃসংহিতার ইংরাজী পদ্যাঁনুবাদ করেন । 

এগেলিং (588511108 ) শুরু যজুর্বেদের শতপথব্রান্দগের ইংরাজী অনুবাদ 
কয়েকখণ্ডে প্রকাশ করেন । 58০54 89015 01 005 7891 গ্রন্থমালায় 
ইহ প্রকাশিত হয়। ব্রাঙ্গণ গ্রন্থরাজির মধ্যে শতপথন্রান্মণ যেমন গুরুত্ব 


১৭৬ বেদের পরিচগ্ন 


গভীর তেমনই আকারে বিশালতম । তাদৃশ সুবিশাল গ্রন্থের অনুবাদ গভীর 
অধ্যবসায় ও পাগ্ডিত্যসাপেক্ষ। এই অনুবাদ এগেলিং মহোদয়ের 
অক্ষয়কীতি । 

আচার্য মেকডোনেল্‌ ও তদীয় যোগ্যশিষ্য কীথ (1910) ) খাগবেদের 
শবসৃচী সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন । এই শব্দসুচী খাগবেদ অধ্যয়নে অতীব 
প্রয়োজনীয় । 

মাফিনদেশের বিশ্ববিশ্রত বেদবিদ্বান রুমৃফিল্ড্‌ (98190109010 ) রচিত 
46৫10 (91900102105 ও “[২৮৮৩৫০৪ [২০603610105 একাধারে তীব্র 
অধ্যবসায়, গবেষণা ও পাণ্ডিতোর পরিচায়ক । ব্ুম্ফিল্ড্‌ এবং গর্বে 
(081৮০) অথর্ববেদের পিপ্ললাদশাখার সংহিত ১৯০১ শ্রীঃ জাশ্নাণদেশে প্রকাশ 
করেন । ভূর্জপত্রে লিখিত এই সংহিতার পাুলিপির ৫৪০টি অবিকল ফটো 
কপি ছাপাইয়। প্রকাশ করেন ; তজ্জন্ব গ্রন্থটি দেখিতে অতি চিত্তাকর্ষক হইয়ুখছে । 
বুমৃফিন্ডের ৬০৫10 ০00০070806 বা] মন্ত্রমহাসৃচী বেদের ১১৬টি গ্রন্থ 
অবলম্বনে রচিত। 

বেরিডেল্‌ কীথ. তৈত্তিরীয় সংহিতার ইংরাজী অনুবাদ ছ্ইথণ্ডে ১৯১৪ খ্রীঃ 
প্রকাশ করেন। 

শ্রোয়েডর (9017:096৫61) চারিখণ্ডে মৈত্রায়নীসংহিতা এবং চান্রিখণ্ডে 
কাঠঁকসংহিতা প্রকাশ করেন। হুইট্নী (ড1110069 ) ১৮৭১-১৮৭২ শ্রী 
ত্রিরত্রভাস্তসহ তৈতিরীয় প্রাতিশাখ্য প্রকাশ করেন। ভিগ্টারনিংস 
আপন্তম্বগৃহ্সূত্র সম্পাদনা করেন এবং গ্রার্বে আপস্তস্ব শ্রোতসৃত্র দৃইথণ্ডে 
১৮৮১-১৯০৩ প্রীঃ মধ্যে প্রকাশ করেন । কালানভ (08120 ) বৌধায়ন- 
শ্রোতসূত্র ও বৌধায়নগৃহ্থসৃত্র সম্পাদন ও জার্মাণভাষায় অনুবাদ করেন। 
তৎকর্তৃক কাঠকগৃহ্সূত্র, বাধুলসৃত্র এবং বৈখানসগৃহ্সূত্রও প্রকাশিত হয়। 
এই পণ্ডিতপ্রবর শতপথব্রাক্ষণের কাগ্ধশাখা ইংর+জীপ্রস্তাবনাসহ ১৯২৬ প্রীঃ, 
সামবেদের অর্ষেয়ব্রাক্গণ ১৮৭৮ শ্রীঃ এবং ২৯২২ জীঃ জৈমিনীয়গৃহাসূত্র প্রকাশ 
করেন । হল্যাণ্ডের উট্রেশট (00591) ) হইতে তিনি অধথর্ববেদ এবং 
জার্মানী হইতে বৈত্রানসূত্র প্রকাশ করেন। বৈদ্িকবাজ্ময়ের অধ্যয়ন 
প্রকাশন ও প্রচারকল্পে যে সকল মহামতি পাশ্চাত্তা মনীষী আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন এবং ভারতবাসিগণকে কৃতজ্ঞতাখণে আবন্ধ করিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে কালান্ড- অন্যতম । 

গ্রাস্মান ১৮৭৩-১৮৭৫ খ্রীঃ তিন বংসর পরিশ্রম করিয়া জার্মাণ ভাষায় 


বৈদিকবাঙুময়ে ভারতীয়গণের অবদান ১৭২ 


খগ্বেদের কোষ এবং হিলেব্রান্ট ( [71115018006 ) তিন খণ্ডে বেদের 
অভিধান (৬০৫1০ 79106191781 ) প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন । ফরাপীয় বেদজ্ঞ 
পণ্ডিত লুই রেনু ( 79019 চ২0100] ) নয়টি খণ্ডে ( 81011921219)1০8 ০৫০৪ ) 
'বিবলিয়োগ্রাফিকা বেদিকা” ১৯৩৯ প্রীঃ প্রকাশ করেন । বেদের উপর ১৯৩০ 
গ্রীঃ পর্ধস্ত প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে যে যেগ্রন্থ রচিত হ্ইয়শছিল সেই সকল গ্রন্থ ও 
প্রন্থকারদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ তালিক। এই গ্রন্থে পাওয়। যায় । 
ইহ1 ব্যতীত হিঙ্গেত্রান্টের জামাণভাষায় তিনখণ্ডে প্রকাশিত ০৫1০ 
11501091959 বুম্ফিল্ডের বেদের ধর্ম (২5115101) ০1 0)০ ৬০৫৪, জার্মাণ ), 
কীথবিরচিত ব্রাঙ্গণ ও উপনিষদের ধর্স এবং দর্শন (7২651151018 200 
71)11950701)/ ০% 0135 ০৫9. ৪00 [01921019905 হার্বার্ড ওরিয়েন্টাল্‌ 
গ্রন্থমালায় প্রকাশিত) প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগা। আমেরিকার বিশ্রুত 
স্কৃতজ্ঞ উইলিয়াম ডাইট ছুইটনী ( 11181) 10181) ড/1010065 ) সমগ্র 
অথর্বসংহিতার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। 


অগুদশ পরিচ্ছেদ 
বৈদ্বিকবাঙ্ময়ে ভারতীয়গণের অবদান 


বু ভারতীয় পণ্ডিত বৈদিকবাঙ-ময়ের সম্পাদনা, প্রচার ও প্রকাশকল্পে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । চারিবেদের সংহিতা, ব্রাঙ্গণ, আরণ্যক 
ইত্যাদি প্রকাশজন্য যে যে বিশিষ্ট ভারতীয় পরিশ্রম করিয়া শিয়াছেন, নিষ্ষে 
প্রতিবেদের তালিকার আকারে তাহ? প্রদপিত হইল । 
গ্রন্ছকার বা সম্পাদকের নাম গ্রন্ছের নাম 


খগবেদ £- 

রাজারামশিবরাম শাস্ত্রী সায়ণভাষ্য ( ১৯১০-১২) 

দয়ানন্দ সরস্থতী-_ ধগ্বেদের হিন্দীভাস্য পঞ্চম অধ্যায়ের 
পঞ্চম অফ্টক পর্যন্ত । 

আধর্ধমুনি-- '. খক্‌ সংহিতার হিন্দীভান্ 

সিদ্ধেশ্বরশাস্ত্রী-_ মারাঠী অনুবাদমাত্র 1. 

কুন্হন্রাজা ইংরাজী অনুবাদসহ মাধবীয় সর্বানুক্রমনী 
€ ১৯৪১) 

রামগ্োবিল্দ ভ্রিবেদী সম্পূর্ণসংহিতার হিন্দী অনুবাদ স্বীয় টিপ্পনী 


সহ আটখণ্ডে প্রকাশিত । 
৯ 


১৪৮ বেদের পরিচয় .. 


মুগলকিশোর শর্সা-_ খাকৃপ্রাতিশাখ্যের হিন্দী অনুবাদ ১৯০৩ 
মঙ্গলদেবশাত্্রী- খক্প্রাতিশাখ্য সংস্করণ এবং তাহার ইংরাজ' 
অনুবাদ (দই খণ্ডে প্রকাশিত ) ৯৯৩৯ 
প্ুণা হইতে বৈদিকসংশোধকমণ্ডল সম্পূর্ণ খকৃসংহিত1 সম্পাদন করিয়। 
অপূর্ব সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছে । এই মহৎ কার্যসম্পাদন জন্য গণ 
নগরপালিক1 বংসরে লতরহাজার (১৯৭০০০১) টাক] দান করিতেন। ইহা 


অতি প্রশংসনীয় । 


কৃষ্ণবভুর্বেদ ৮ 


হরদত্তমিশ্র-_ আপন্তন্বগৃহ্সুত্রসম্পাদন! 
গোবিন্দস্বামী- বৌধায়নধর্মসৃত্র, সংস্কৃতভাস্যসহ আটখতে 
প্রকাশিত। 
গোপীনাথ ও মহাদেব- হিরণ্যকেশী শ্রোতসৃত্র 
ভীমসেন শমা-_ মানবগৃহ্যসৃত্রের হিন্দী অনুবাদ 
দেবপাল-_ লোগাক্ষিগৃহ্যসৃত্র ৷ 
শুরুষভূর্বেদ :_ 
দয়ানন্দ সরস্থতী__ হিন্দীভাস্থয 
মনমোহন পাঠক-_ কাত্যায়নশ্রোতসুত্র কর্কভান্তসহ 
সামবেদ -- 
তুলস'রাম শাস্ত্রী হিন্দীভাস্থ 
আনন্দচন্দ্র বেদাভ্তবাগীশ-- তাণ্যমহাব্রাঙ্গণ (দ্ইখণ্ডে ) (১৮৬৯-৭৪; 


লক্ষ্মণশাস্ত্রী ভ্রবিড় সম্পাদিত সান প্রাতিশাখ্য পুষ্পসৃত্র । সম্প্রতি তিরুপদ্ডি 
বিশ্ববিদ্যালয় সামবেদের সমস্ত ব্রান্মণ প্রকাশ করিয়াছে। ডঃ রঘুবীর ভারছে 
্ত্প্রাপ্য জৈমিনীয়ব্রান্দণ জামানী হইতে (আলোকচিত্র 0০0৮) আনয়ন 
করেন এবং তংপুত্র লোকেশচল্ট্র তাহা প্রকাশ করেন। 


থর্ববেদ 2 
ক্ষেমকরপদাসত্রিবেদী-_ হিন্দী ভাস্য 
এ গোপথ ব্রাহ্মণ, হিন্দী অনুবাদ । 
রামগোপালশান্ত্রী-- অথববেদীয় বৃহৎ সর্বানুক্ত মলী । 
বিশ্ববদ্ধূশান্ত্রী-- অধর্বপ্রাতিশাখ্য 


তগবদ্দত্-- মাস্কীশিক্ষা 


বৈদিকবাঙ্ময়ে ভারতীয়গপের অবদান ১৭৯ 


স্বনামধন্য সাতবলকর চারিবেদের মন্ত্রভাগ প্রণয়নপুর্বক প্রকাশ 
করিয়াছেন । 


ভন্যান্য বেদিকগ্রন্ছ এবং গ্রবেষণামুলকগ্রন্ছ ;- 


পঞ্জাবের ডঃ লক্ষ্পণস্বরূপ সর্বপ্রথম নিঘণ্টু এবং নিরুত্তগ্রস্থ সম্পাদনপূর্বক 
প্রকাশ করেন এবং পৃথকভাবে তাহার ইংরাজী অনুবাদও প্রক1শ করেন। 
চন্দ্রমনিবিদ্যালহ্কার নিরুক্তের উপর 'বেদার্থদীপক' হিন্দীভাম্য রচনা করেন। 
স্বনামধন্ত বালগঙ্গাধরতিলক আর্দের আদিনিবাস সম্বন্ধে দ্বইটি গবেষণা গ্রন্থ-_ 
*/৯1০010 170106 01 006 9৫95? এবং 4011910)+ ১৮৯২ ও ১৮৯৩ প্রীঃ প্রকাশ 
করেন । গ্রন্থ দৃইটি প্রধানতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর ভিতি করিয়া! রচিত । 
১৯২৬ খ্রীঃ হংসরাজ তাহার 'বৈদিককোষ' প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। 
মহারাস্ট্রের চিত্তামনি বিনায়ক বৈদ্যের (0, ৬. ৪1৫58 ) বৈদিকম্ুগের 
সাহিত্যের ইতিহাস ( ৬51০ 2১6119 ) ১৯৩০ প্রীঃ প্রকাশিত হয়। ভগবদ্দত 
হিন্দীভাষায় ৫বদিক বাঙুময়ক? ইতিহাস' তিনখণ্ডে রচন। ও প্রকাশ করেন। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ভ্বৃতপৃর্ব 
প্রধান অধ্যাপক অবিনাশচন্দ্র দাশ খগ্বেদে যে ইতিহাস, সমাজচিত্র ও কৃষ্টির 
চিত্র পাওয়। যায় তাহ লইয়া 40২18506010 717019+ ও “7২106010 (010816, 
নাম দিয়] দ্বইটি মুল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথম গ্রন্থটির শেষাংশে তিনি 
বেদের কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে তিলকের যুক্তি খণ্ডন করিয়। প্রমাণ করিয়াছেন যে 
খাগৃবেদীয় সভ্যতার কাল সাতাশহাজার শ্রীষ্ট পূর্বের সম্নিকট । তিলকের 
জীবদ্দশায় দাশমহাশয়ের গ্রস্কের বহুলাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু সম্পুর্ণ 
হয় নাই। পণ্ডিত রামগোপাল কল্পসৃত্রের সুগে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির 
চিত্র ভাহার মুল্যবান গবেষণা 410418 ০1 09৩ 6৫19 18188071055, গ্রন্থে 
তুলিয়া ধরিয়াছেন। ভারতীয় বিদ্যাভবন হইতে খ্যাতনামা রমেশচন্ত্ 
মজুমদারের সাধারণ সম্পাদক-নূপ নেতৃত্বে দশখণ্ডে প্রকাশিত “7196019 ৪2 
0010016 01 005 7100121) 729০016, গ্রস্থমালার প্রথম থণ্ডের নাম '৬6৫19 
£১৪০' বা বৈদিকমুগ । এই খণ্ডে বৈদিকসাহছিত্যে তদানীত্তন ভারতীয় সভ্যতার 
রে চিত্র পাওয়। যায় তাহার আলোচনা পাওয়। যায় ।. এই খণ্ডের এক এক 
পরিচ্ছেদ এক এক পণ্ডিত লিখিয়াছেন। বেদের ত্রান্গণগ্রন্থগুজি কলেবরে 
বিশাল ; বৈদিক ভারতের বর্ণব্যবস্থা, শিক্ষা, রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, আহার* 
বিহার, বৃক্ষলতা, জন্ত, কীটপতঙ্গ, ইত্যাদি বিষয়ক যাবতীয় অমূল্য তথ্য 


১৮০ বেদের পরিচগ্ 


ব্রান্দপগ্রস্থরাজিতে নিহিত আছে। ডঃ যোগীরাজ বসু ইংরাজীভাষায় 
00018 ০1 086 259 ০1 (19 73191)0998185” নামক গ্রস্তে বৈদিক ভারতের 
কৃষ্টি ও সভ্যতার সর্ববিধ চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন । গ্রন্থটির মধ্যে চারিটি খণ্ড 
আছে; যথা--(১) সামাজিক-ও অর্থনৈতিক তথ্য, (২) রাজনৈতিক ও 
ুদ্ধবিদ্যানিষ্ঠ তথ্য (৩) ধর্ম ও দর্শন, এবং (8) বিবিধ। সংস্কৃত পুস্তকভাগ্ডার 
(কলিকাত।) গ্রস্থটির প্রকাশক । পাশ্চাত্যের বিশ্ববিশ্রাত ফরাসী বেদ 
পণ্ডিত ডঃ লুই রেণু (70019 ২০০০৪) গ্রন্থটির মুখবন্ধ লিখিয় দিয়াছেন । 

পণ্ডিত সূর্যাস্ত ম্যাকডোনেল ও কীথরচিত “৬০৫1০ [106%+ গ্রন্থের এবং 
বুমফিল্ডূরচিত “00958/509, ৪00 0১5 0301980)9 73781)7019108+ 
মূল্যবান গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ করিয়াছেন। ম্যাকৃভোনেলকৃত “5৩৫১০ 
410)01089' পৃঁস্তকটিও হিন্দীতে অনুদিত হইয়াছে । বাপট, নানে, কাশীকর 
প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বনু পরিশ্রম করিয়া “শ্রীতকোষ* রচন। করিয়াছেন । 
হোশিয়ারগুর হইতে বিশ্ববন্ধুশান্ত্রী বৈদিকবাঙময় সম্বন্ধে বিবিধ মুল্যবান 
গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন । 

অতঃপর আমর। বৈদিক বাগুময়ে বঙ্গদেশ হইতে যে সকল মনীষীর 
অবদান আছে তাহাদের বিষয়ে আলোচন। করিব । 

বহু খ্যাতনাম। বঙ্গদেশীয় মনীষী বিশাল বেদ সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থের 
অনুবাদ প্রণয়ন ও প্রকাশন কার্য করিয়। গিয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে 
রমেশ দত্ত, রাজেজ্রলাল মিত্র, আচার্য সত্যব্রত সামশ্রমী, দ্র্গাদাস লাহিড়ী 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । নিয়ে তাহাদের অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল । 

রমেশচজ্র দত ;_রমেশচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাঙ্গালী যিনি সম্পূর্ণ খগ্বেদের 
বঙ্গানুবাদ করেন ও' প্রকাশ করেন। ১৮৮৫ শ্রীষ্চাবধে তিনি এই স্মরণীয় 
অনুবাদ কার্য আরম্ভ করেন । খাকসংহিতার আটটি অষ্টক আট খণ্ডে প্রকাশিত 
হয়। কয়েকজন পণ্ডিত তাহাকে এই দ্বরূহ কাধে সাহায্যে করেন ; তাহাদের 
মধ্যে কৃষ্চকমল ভট্টাচার্য; মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রী, অলোকনাথ 
গ্কায়ভূষণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । রমেশচন্দ্র এই সকল পণ্ডিতের নাম তাহার 
ভূমিকায় উল্লেখ করিয়! কৃতজ্ঞত) প্রকাশ করিয়াছেন । পাশ্চাত্যের বিদ্বং- 
সমাজও এই অনুবাদজন্য দতমহাশয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইয়াছেন। 
কাউয়েল (18. 9. ০2০৬৩]1 ), মাকৃস্‌ মুলার প্রভৃতি বেদজ্ঞ পণ্তিতগণ তাহাকে 
অকুষ্ঠ সাধুবাদ জানাইয়াছেন। বেদের এই বিশাল অনুবাদকার্য জন্য দত্তকে 
অমানৃখিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল! অনেকের সন্দেহ ছিল তিনি কার্য 


বৈদিকবাঙ-ময়ে ভারতীয়গ্পণের অবদ1ন ১৮১: 


শেষ করিয়া যাইতে পারিবেন কিন1। এই স্মরণীয় অনুবাদকার্য ছাড়] তিনি 
ভারতীয় সাহিত্য ও কৃষি সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় অন্থান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রস্থগ 
রচন। করিয়া গিয়াছেন । তন্মধ্যে 01586160165 61 21019, [911052119, 12) 
৬6150, 1181)901)91962 10 ৬615০, 18119 271700 01511)58(101)) 1:25 ০1 
21101610 10018, 10 615০, প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । খগ্‌বেদের অনুবাদ- 
কার্ষে রমেশচন্দ্র সায়ণভাঙ্ের সাহায্য প্রধানতঃ লইয়াছেন কিন্ত নিজের 
কল্পিত অর্থও বহৃস্থানে করিয়াছেন। ভারতের তথ। বঙ্গদেশের গোড়া বেদজ্ঞ 
পণ্ডিত সমাজ তাহার অনুবাদে তুষ্ট হইতে পারেন নাই, বনু ক্রি 


ধরিয়াছেন। 
আচার্য সতাব্রত সামশ্রমী ;--যে সকল বঙ্গদেশীয় বা ভারতীয় বৈদিক- 


বাঙ্ময়ের অনুবাদ, প্রকাশন বা আলোচন] করিয়াছেন তন্মধ্যে আচার্য 
সামশ্রমীকে মৃবকুট মণি, শ্রেষ্ঠ বেদবিদ্বান বলা যাইতে পারে। বেদজ্ঞ পর্ডিত- 
রূপে তিনি আত্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন; প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 
উভয় ভূখণ্ডে বেদবিদ্যারত সারস্থত সাধকগণ তাহাকে গভীর শ্রদ্ধা করেন। 
বঙ্গদেশে এইরূপ বেদবিদ্যানিঞফাত পণ্ডিত আর জন্মগ্রহণ করে নাই এবং 
ভবিষ্যতেও আর জন্মাইবে কিনা সন্দেহ। সামশ্রমী ১৯৪৬ খ্রীঃ ২৮শে 
মে দিবসে পাটনানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন । তাহার পিতা রামদাস ইংরাজ- 
সরকারের অধীনে উচ্চপদস্থ কমচারী ছিলেন। কর্ন হইতে অবসর-গ্রহণ- 
পূর্বক রামদাস কাশীধামে সপরিবারে বান করিতেন। বাল্য হইতেই 
সামশ্রমীর উত্তমরূপে বেদ অধ্যয়নের স্পৃহা জন্মে কিন্ত তাহার মনের মত 
আচার্ধ পাইতেছিলেন না। সেই সময় কাশীতে নন্দরাম ত্রিবেদী নামক 
সামবেদে অভিজ্ঞ এক পণ্ডিত ছিলেন । তাহার নিকট সামশ্রমী বেদ পড়িতে 
আরম্ভ করেন। বাল্য হইতেই তাহার লোকোতর মেধা ও মনীষা! সকলের 
দ্রনি আকর্ষণ করিয়াছিল ; তিনি কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। কিছুকাল 
জিবেদীর নিকট অধ্যয়ন করার পর তিনি কাশীধামে সরস্থতীমঠে গোঁড়- 
স্বামীর নিকট অন্যান ধর্মশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। তখন তাহার বয়স মাত্র 
বিংশতি বংসর ) এ বয়সেই তাহার পাণ্তিত্যের ও মনীষার খ্যাতি উত্তর 
ও দক্ষিণ ভারতে ব্যাপ্ত হয়। কাশীতে বিংশতিবর্ষ' বয়সে তাহার অধ্যয়ন 
সমাপ্ত হয়। বুন্দিরাজ্যেও তাহার খ্যাতি ছড়াইয়! পড়ে। বুন্দির মহারাজ 
একটি পণ্ডিতসভ1 আহ্বান করেন ; বহু খ্যাতনাম। বিদ্বান সেই সভার 
সমবেত হয়েন। বয়সে নবীন ভ্ঞানে প্রবীণ স্বুবক সত্যবতও '.আমন্ত্িত 


১৮২ বেদের পরিচয় 


হইয়াছিলেন। সেই বিছ্ংসভায় বুন্দিরাজ সমবেত পণ্ডিতমণ্ডঙীর সম্মতি- 
ক্রমে সত্যব্রতকে “সামশ্রমী” উপাধিতে ভূষিত করেন। অতঃপর সামশ্রমী 
উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়। কুত্তমেলায় যোগদানজন্য 
হরিঘ্ারে সমাগত হয়েন। কুস্তমেলায় সর্বদাই বহু বিচারসভা, বিতর্কসভা 
বসে। বনু প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিয়া! সামশ্রমী একটি বিচারসভায় 
বিজয়মাল্য প্রাপ্ত হন। কাশ্মীরের রাজ! রণবীরসিংহ সেই কৃঘ্ভমেলায় 
উপস্থিত ছিলেন । সামশ্রমীর অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচারশ্ি দর্শনে তিনি 
মৃপ্ধ হইয় তাহাকে কাশ্শীরের রাজপণ্ডিত নিযুক্ত করেন। ১৮৬৮ শ্রীঃ 
নবদ্বীপের মথুরানাথ পদরত্রের কন্তার সহিত ইহার বিবাহ হয়। এই 
মথুরানাথের পিতাই স্বনামধন্য ব্রজনাথ বিদ্যার । ১৮৭০ শ্রীঃ সামশ্রমী 
কলিকাত। এসিয়াটিক সোসাইটির বির্িওথেকা ইগ্ডিক।র জন্য সামবেদ- 
মুত্রাঙ্কনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুরোধে এই 
দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন । এই সময় তিনি “বৈদিক গ্রন্থপ্রত্' নামক মাসিক- 
পত্রিক! প্রকাশ করেন। কলিকাতা এসিয়খটিক সোসাইটি যখন বেদের 
বিভিন্নগ্রস্থ গ্রকাশনের উদ্যোগ করেন, তখন বেদাঙ্গের অতি গুরুত্বপুর্ণ নিরুক্ত- 
গ্রন্থ প্রণয়নের ভার সামশ্রমীকে দেওয়) হয়। এই গ্রন্থের একটি দীর্ঘভূমিক। 
তিনি সংস্কৃতে “শিরুক্তালোচনমূ, নাম দিয়া লেখেন। তৃমিকাটি গভীর 
পাণ্ডিত্যপুর্ণ ও বিবিধ আলোচনা ও তথ্যসম্বলিত। তিনি “উধা” নামে 
বেদের আলোচনামূলক পন্রিক৷ প্রকাশ করেন। কলিকাত। এসিয়াটিক 
সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত এঁতরেয় ব্রাঙ্গণ ও শতপথ ব্রাহ্মণের সংস্করণে 
তাহার বিস্তৃত অধ্যয়নের ও গভীর পাণ্ডিত্যের নিদর্শন সুব্যক্ত । এতরেয় 
ব্রাহ্মণের তিনি 'এতরেয়ালোচনম্‌, নাম দিয়া] প্রায় একশত পুষ্ঠাব্যাপী 
সুদীর্ঘ ভূমিক। সংস্কতে লিখিয়াছেন। এই ভুমিকায় তদানীস্তন বৈদিক 
সমাজের চতুর্বর্শতত্ব, গুণের বলে নিম্নবর্ণের উচ্চতরবর্ণে রূপান্তর, আর্যদের 
আদিনিবাস কোথায় ছিল, খগ্বেদের মুগে কিন্ধপ রাজতন্ত্র ও সমাজ-ব্যবস্থা 
ছিল--উত্যাদি বিবিধ আলোচন1 করিয়াছেন। তাহার মৌলিক চিন্তা, 
সুক্ক্প বিচার, বিশ্লেষপশক্তি এই ভুমিকায় ও নিরুক্ের ত্বমিকায় প্রতিপদে 
প্রতিছত্রে সুস্পষ্ট । এই জাতীয় গবেষণা ও আলোচনার তিনিই পথিকৃং। 
উক্ত ব্রাহ্গণগ্রস্থ দ্ৃইটিতে তিনি যে সকল টিরনী পাদটাকায় দিয়াছেন তাহ! 
পাঠে তাহার বৈদিক বাঙময়ে কি বাাপক অধ্যয়ন ও অধিকার ছিল দেখিলে 
বিশ্ময়ে শুদ্ধ হইতে হয়। বেদব্যতীত ভিনি বঙ্গভাষাজননীরও বনু সেবা 


বৈদিকবাঙ-ময়ে ভারতীয়গণের অবদান ১৮৩ 


করিয়া গিয়াছেন; বনু কবিতা ও স্বরচিত বাংলা ও সংস্কৃত পুস্তক প্রকাশ 
করেন ; বু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। তাহার নিকট 
বেদশান্ত্র অধায়ন করার জন্য নানা দেশ হইতে বিভিন্ন ভাষাভাষী ছাত্র 
আসিত। আজীবন তিনি ১৪।১৫ জন ছাত্রকে ভরণপোষণ পূর্বক বিদ্যাশিক্ষ 
দিয়াছেন । তাহার অন্তেবাসী ছাত্রদের মধ্যে জলন্ধরের নরদেবশা'স্ত্রী, 
লাহোরের 'আধ্প্রভ।' সম্পাদক সম্ভরাম বেদরত, লাহেরের বৈদিককলেজের 
অধ্যাপক রামশাস্ত্রী, চাম্পারণের জগন্নাথপ্রসাদ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রধান । 
সামশ্রমী পরিণত বয়সে কলিকাত। সংস্কতকলেজ ও কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বেদের অধ্যাপন।] করিতেন। কলিকাত। সংস্কৃত কলেজে তাহার সাক্ষাৎ 
ছাত্র ও প্রিয় ছাত্র বেদবিদ্যানিষফাত শ্রছেয় শ্রীযৃক্ত লঙ্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় 
মহোদয়কে আমি গোঁহাটী কটন কলেজে অধ্যাপকরূপে পাই। তাহার 
নিকট সামশ্রমীর আদর্শ জীবন, অধ্যাপনাশৈলী, প্রগাঢ় পাণ্তিত্য ও মৌলিক 
চিন্ত। সম্বন্ধে ব্ছ কথা শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল । সামশ্রমীর স্বহস্ত 
লিখিত কয়েকটি সামগানের স্বরলিপিও আমি তাহার নিকট হইতে সংগ্রহ 
করিয়াছিলাম। স্রাতকঞ্রেণীতে শ্রদ্ধেয় চট্টোপাধ্যায় মহোদয়কে বেদের 
অধ্যাপকরূপে পাওয়াতে অশেষ উপকৃত হইয়াছিলাম। তিনি অদ্যাপি 
( সেন্টেম্বর ১৯৭০ ) জীবিত আছেন । বর্তমানে মীরাটে দ্বিতীয়পুত্রের 
নিকট আছেন । অধুন? তাহার বয়স ৮৫ বংসর ৷ কলিকাত] বিশ্ববিদ্যালয়ে 
স্াতকোত্তরশ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে মদীয় অধ্যাপক স্বন1মধন্ত মহামহোপাধ্যায় 
সীতারাম শাত্ত্রী ( মহারাম্ট্র দেশীয় ) আমাদের বলিয়াছিলেন যে দাক্ষিণাত্যে 
সামশ্রমীকে সায়ণাচার্ষের ছিতীয় মুতিরূপে শ্রদ্ধা! জানান হইয়াছিল ; অনেকে 
বলিত সায়ণাচার্ষই সাঁমশ্রমীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । ১৯১১ খ্রীঃ সন্গ্যাস- 
রেগে ১ল! জন তিনি ৬৫ বংসর বয়সে দেহরক্ষা করেন । 

সামশ্রমী গোভিলগৃষ্থসৃত্র, শুরু যজ্ভর্বেদ, সামবেদ, সামবেদের বংশব্রাল্মণ 
ও দেবতাধ্যায়ব্রান্ণ গ্রন্থের বঙ্গান্ববাদ করেন। তিনি এতরের় ব্রাহ্মণ, শতপথ 
ব্রাহ্মণ, মন্ত্র ব্রান্ণ, বংশ ব্রাহ্মণ, দেবতাধ্যায় ব্রান্দণ ও সামবিধান ব্রাঙ্মণ 
সম্পাদন। করিয়ু! প্রকাশ করেন । সায়ণভায্যসহ চারিখণ্ডে সম্পাদন ও প্রকাশ 
করেন। এঁতরেয়ালোচনম, নিরুক্তালোচনম্‌, অয়ীচতুষ্টয় প্রভৃতি তাহার 
মেোলিকগ্রন্থ । ভারতে বিশাল বৈদিক বাজ্য়ের গ্রস্থরাজি যে সকল পণ্ডিত 
সম্পাদন, প্রকাশ বা অনুবাদ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে সামঞ্রমীর নাম 


শীর্স্বান অধিকার করিয়! রহিয়াছে। 


১৮৪ বেদের পরিচয় 


রাজেজ্রলাল মিত্র £ _সামশ্রমীর সমসাময়িক রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় 
এসিয়াটিক সোসাইটির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং অপ্রকাশিত কয়েকটি 
বৈদিক গ্রন্থ সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়। শিয়াছেন। তিনি তৈতিরীয় আরণ্যক, 
এতরেয় আরণ্যক, অথর্ববেদের গোপথ ব্রাহ্মণ, আশ্বলায়নশতসূত্র প্রভৃতি 
রূহ মূল্যবান বৈদিক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ১৮৭০-৭২ শ্রীঃ 
রাজেন্্লাল মিত্র ও হরচক্দ্র বিদ্যাভৃষণ মুগ্মভাবে গোপথ ব্রান্গণ প্রণয়ন ও 
প্রকাশ করেন । এই সকল সম্পাদন কার্ধ ছাড়াও মিত্রমহোদয় বেদবিষয়ে 
মৌলিক গবেষণা ও প্রবন্ধ রচন1 করেন। 

তর্গাদাস লাহিী £--তীাহার পিতার নাম সুধারাম লাহিড়ী । বাংলা 
১২৬০ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। একাধারে তিনি পণ্ডিত, সাংবাদিক ও 
সাহিত্যিক ছিলেন । সায়ণভাহ্যসহ বঙ্গণক্ষরে তিনি খকৃ, সাম, যজুঃ, অথ্ব 
চার্িবেদ ছাপাইয়! প্রকাশ করেন; বেদমন্ত্রের বঙ্গানুবাদও এ সঙক্ষে দিয়াছেন। 
এই বহুপরিশ্রমসাধ্য বিরাট কার্য তাহার অক্ষয় কীতি। কেবল বঙ্গভাষাভাষী 
পাঠকদের আনৃকৃল্যের উপর নির্ভর করিয়া! তিনি এই কার্য করেন। 
দ্বারভাঙ্গার মহারাজ] তাহাকে এই ব্যাপারে আথিক সাহায্য করেন? তাহার 
অনুদিত ও সম্পাদিত চারিবেদ সায়পভাস্ সহ উনচল্লিশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়; 
মোট পৃষ্ঠাসংখ্য। বত্রিশহাজর । এই বিরাট কার্য লাহিড়ী মহোদয়ের ১৭ 
বংসরব্যাপী কঠোর সাধনার ফল । মণিপুর রাজদরবার তাহাকে 'বেদাচার্য? 
উপাধি দান করেন। কাশীর ভারত ধর্মমহামণ্ডল তীহাকে 'বেদবিশারদ, 
উপাধিতে ভূষিত করেন । প্রাতঃম্মরণীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাহাকে 
“বর্তমান যুগের বেদব্যাস” বলিতেন । বেদচতুষ্টয়ের এইভাবে প্রকণশন ছাড়া 
তিনি আরও কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে "পৃথিবীর ইতিহাস" ও 
'ভ্ঞানবেদ' তাহার উল্লেখযোগ্য শ্লাঘনীয় অবদান । “পৃথিবীর ইতিহাস” ছয় 
খণ্ডে সাড়ে চারিহাজা র পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । আর্যদের ধর্ম, দর্শন, রাজতন্ত্র সমাজ- 
ব্যবস্থা), সংস্কৃত সাহিত্য, বৌদ্ধ সাহিত্য, জৈন সাহিত্য প্রভৃতির আলোচন! 
ইত্যাদি বিবিধ তথ্যে গ্রন্থটি সম্বদ্ধ। চারিবেদের সার বা] মর সংগ্রহ করিয়া 
তিনি পাঁচখণ্ডে *জ্ঞানবেদ” নামে একটি গ্রন্থ রচন! করেন। 

তিনি বাংলাদেশে বেদপ্রচারকল্পে ১৩২৮ সালে বৈশাখে অক্ষয় তৃতীয়! 
দিবসে হাওড়া সহরে বেদ সভার উদ্বোধন করেন । 

খগৃবেদ প্রভৃতির ব্যাখ্যায় লাহিড়ী মহ1»য় অধিকাংশস্থলে বেদাঙ্গ নিরুজ 
ব] ভাঙ্কার সায়ণের অনুসরণ করেন নাই। তাহার বেধব্যাখ্যা অধিকাংশ 


বৈদিকবাঙুময়ে ভারভীয়গণের অবদান ১৮৫ 


ক্ষেত্রেই স্বকপোলকল্পিত এবং বন্ৃস্বানে তিনি যেসকল আধ্াত্মিক্ডতবু দেশহন 
করিয়াছেন তাহা মূলমস্ত্রানুগামী নহে এবং কষ্টকল্পিত। এই সকল কারণে 
বিদ্ধংসমাজে তাহার ব্যাথার সমাদর লাভ করে নাই। বালা ১৩৩৯ সালে 
উনআশী বংসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন । 

উক্ত পণ্ডিতগ্রণ ব্যতীত আরও কয়েকজন বঙ্গদেশীয় বিদ্বান বেদশান্তর 
প্রচারে সহায়ত করিয়াছেন । তন্মধ্যে স্বনামধন্য রাজা রামমোহন রায় ১৮১৬ 
খ্রীঃ তিন বংসরে বহু উপনিষদ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন। শ্রীরামকৃফণ- 
মিশনের স্বামী গস্ভীরানন্দ সম্পাদিত উপনিষদ গ্রন্থমালা (প্রধান ১১টি 
উপনিষদ ) বঙ্গান্ববাদসহ উদ্বোধন কারালয় প্রকাশ করিয়াছে। তংপুর্ে 
শ্রদ্ধেয় দুর্গাচরণ সাংখ্য.বেদান্ততীর্থ মূল এগারটি উপনিষদ্‌, মূলানুবাদ, ভগবান 
শঙ্করাচার্ষের ভান্য ও ভান্যানুবাদসহ প্রকাশ করেন । ইহা দ্বর্গাচরথ মহোদয়ের 
অমর কীতি। বসুমতী গ্রস্থমালায় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উপনিষদ্‌ 
্রন্থমাল? বঙ্গানববাদ সহ প্রকাশ করেন । ১৯৩৪ শ্রীঃ পণ্ডিত দীনবন্ধু বেদশাস্ত্ী 
অতি অল্প মূল্য বাঙ্গালী পাঠকের নিকট বেদ প্রচারকজে খগ্‌বেদের কয়েকটি 
খণ্ড বঙ্গ নুবাদসহ প্রকাশ করেন; প্রতি খণ্ডের মুল্য ছিল মাত্র এক টাক! 
কিন্ত তিনি কাজটি সম্পুর্ণ করিতে পারেন নাই । বিছজ্জনবরেণ্য পণ্ডিত- 
শিরোমণি চন্ত্রকাম্তভ তর্কালঙ্কার গোভিল গৃহ্যসৃতের উপর যে গভীর 
প1স্ডিত্যপুর্ণ ও সৃজ্্স বিচার বিল্লেষণসম্দ্ধ বিশাল ভাস্য রচন। করেন তাহ! পাঠে 
প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয়দেশের বেদবিদ্যারত পগ্ডিতগণ বিস্মিত ও মুগ্ধ হন এবং 
তাহার পাণ্ডিত্যের ও সৃক্ম বিচারশজির ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই ভাষ্যে 
তর্কালস্কার স্মা্ত রছুনন্দ,নরও বন্থ সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন। পগিত উমেশ 
বিদ্যারত্ব ও জীবানন্দ বিদ্যাসাগর বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন ও 
প্রবন্ধ রচন। করিয়াছেন। | 

প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্র খগ্সংহিতার সায়ণভাষ্য ১৮৯৩ শ্রীঃ প্রকাশ 
করেন । 

বৈদিক বাগ্ুময়ের উপর যে সকল বঙ্গদেশীয় মনীষী গবেষণা কার্য 
করিয়াছেন তাহাদের নাম ও গ্রন্থাবলীর উল্লেখ “বৈদিক বাঙুময়ে ভারতীয়গণের 
অবদান" শীর্ষক আলোচনাংশে করা হইয়াছে । পণ্ডিত দ্র্গামোহন ভট্টাচার্য 
যিনি উড়িষ্তায় অথর্ববেদের পিপ্পগাঁদ শাখীয় ত্রাহ্গণকুল আবিষ্কার করেন ও 
বেদবিষয়ে ধার অবদান উল্লেখযোগ্য তাহার কথা অথর্ববেদ আলোচনাকালে 
উল্লেখ করিয়াছি । ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর নিরুক্তের বঙ্গানুবাদ করেন। ডঃ 


৯৮৬ বেদের পরিচয় 


নারায়ণচজ্র ভট্টাচার্য অথর্ববেদের উপর বিশেষভাবে গবেষণা করিয়াছেন 
এবং ইংরাজীতে ও বাংলায় তৎসন্বদ্ধে গ্রস্থরচন1 করিয়াছেন। "অথর্ববেদে 
ভারতীয় সংস্কতি' তাহার বাংলায় রচিত গ্রন্থটি তদানীস্তন ভারতীয় কু্টির 
প্রামাণ্য গ্রন্থ । তিনি কলিকাত] বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক। 
খ্যাতনাম। শ্রীঅনির্বাণ রচিত বেদমীমাংস] দ্বই খণ্ডে কলিকাত? সংস্কৃত কলেজ 
কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে মন্ত্রের রহস্য, দেবতাতত্ব ইত্যাদি বিষয় 
আলোচিত হইয়াছে । শ্রদ্ধেয় শ্রীঅরবিন্দ “মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা” নাম দিয়া 
খগ্বেদের প্রথম অহ্টকের মধুচ্ছন্দা-নামক খাষির ( পুরুষ খাষি) দুষ্ট মন্ত্রসমূহের 
আধ্যাত্মিকতত্ব আলোচন৷ করিয়াছেন। সম্প্রতি গোপেন্দুভৃুষণ সাংখ্যতীর্থ 
খগ্বেদের সৃক্তের মুল স্বীয় বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করিতেছেন । প্রতি খণ্ডের 
মূল্য এক টাকা। “বেদগ্রস্থমাল1” নাম দিয়া তাহাদের বেদার্থমঞ্জুষানামক 
ব্যাখ্যাসহ শ্রীপরিতোষ ঠাকুর ও অমরকুমার চট্টোপাধ্যায় পত্রিকার আকারে 
খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছেন। প্রত্যেকটি মন্ত্রের প্রতি পদের তাহার? বিস্তৃত 
ও বিশদ ব্যাখ্যা বঙ্গভাষায় দিয়াছেন। 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
বৈদিকযুগে ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি 


বৈদিকমুগে সমাজের তিনটি উধ্ব শ্রেণীর জ্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। 
উপনয়নের পর ছাত্রকে শিক্ষালান্ধের উদ্দেশ্যে গুরুগৃহে বা তপোবন-বিদ্যালয়ে 
গমন করিতে হইত । কিনটি উচ্চশ্রেণীর অর্থাৎ ব্রান্মণ ক্ষত্রিয় ও বেশ্যের 
উপনয়নগ্রহণে অধিকার ছিল। উপনয়নকে সেইজন্যই “দ্বিতীয় জন্মলীভ” বা 
“আধ্যাত্মিক জীবনের সৃরু” বল? হইত এবং যাহাদের উপনয়ন হইত তাহাদের 
বল? হইত «দ্বিজগ । শতপথে (১১-৫-৪-১২) এই উপনয়ুনে দীক্ষিত ছিজ সম্বন্ধে 
এরূপ উল্লেখ আছে যে, আচার্য ছাত্রের মন্তকে তাহার দক্ষিণ হন্ত স্থাপন 
করিয়! তাহার মন ভগবদৃভাবে পুর্ণ করিয়া! দিতেন । তৃতীয় রাত্রে আচার্য 
হইতে এই অব্যক্তভাব শিষ্যের মনে প্রবেশ করিত এবং সাবিত্রীমন্ত্রের সহিত 
সে তাহার প্রকৃত ব্রাজ্মণত্বে উপনীত হইত । ইহাই তাহার আধ্যাত্মিক শবজন্ম। 
উপনয়ন-দীক্ষার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা) শঙপথ ভ্রান্গণে (৯১-৫-৪-১২) পাওয়া! 
মায়। “বান্তবিকই যে ব্রক্ষচর্য পালন করে তাহার নবজন্ম হয়__নুতন 


বৈদিকমুগে ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি ১৮৭ 


আধ্যাত্মিক জীবনের সূত্রপাত হয়।” ছাত্রকে ত্রহ্মচারী বল? হইত এবং 
তাহাকেও নিয়মানৃসারে চলিতে হইত | “আমি ব্রন্মচর্য গ্রহণ করিতে চাই*"" 
আমাকে ব্রহ্মচারী হইতে দেওয়। হউক |” উপনয়ন হওয়ার পর ছ্বিজছণাত্রের 
বেদপাঠের অধিকার জন্মাইত । সমগ্র শতপথ ত্রান্মাণে উপনয়ন হইবার পর 
ছাত্র কিরপে আচার্ষের তপোবনে গমন করিত এবং আচার্ষের প্রথম করণীয় 
কর্তব্য কি ছিল সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে । 

“আজ হইতে তুমি ব্রন্মাচর্যের নিয়মাবলী পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে । 
তোমার করণীয় কর্তব্য কর। হজ্ঞকৃণ্ডে কাষ্ঠ দান কর। আচার্ষের আজ্ঞাধীন 
ও বাধ্য হইবে । দিবানিদ্র] ত্যাগ করিবে । জিতেক্ত্রিয় হইবে ।”--ইত্যাদি 
উপদেশ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । 

ছাত্র অত্যন্ত বিনয় ও কুষ্ঠার সহিত আচার্যসমীপে উপস্থিত হইত। 
আচার্য তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে তাহার ছাত্ররূপে গ্রহণ 
করিতেন। 

সমগ্র ছাত্রজীবনকে সৃদীর্ঘ যজ্ঞের সহিত তুলন। কর] হইয়াছে কারণ তাহ! 
একটি বিরাট তপস্যা বা সাধন1। ছাত্রকে প্রতিদিন বেদপাঠ ও আনুষঙ্গিক 
বহু বিষয় পাঠ করিতে হইত । “এইরূপেই পবিভ্র হঙ্ঞাগ্সির উজ্জল শিখা 
তাহার মনকেও উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিত।” অসক্কোচে ও দ্বিধাহীন চিতে 
তাহাকে ভিক্ষ। করিতে হইত । এইভাবে ভিক্ষাবৃতি দ্বার! শিক্ষার্থীর মনে 
বিনয়ের উদ্ভব হইত । শতপথ ব্র।ন্মণে উল্লিখিত--“লজ্জ1 ও অহংকার বিসর্জন 
দিয়া তাহাকে ভিক্ষা দ্বারা অল্লসংগ্রহ করিতে হয়।” যাহাতে প্রথমেই 
তাহাকে নিরাশ হইয়। ফিরিতে ন] হয় তজ্জন্য সর্বপ্রথম তাহাকে আ'চার্ষপতীর 
নিকট ও তাহার পর তাহার নিজের মাতার নিকট ভিক্ষা! চাহিতে হইবে। 
শিক্ষ। সমাপনান্তে হোমাগ্রিতে শেষ সমিধ- অর্পণ অর্থ£ং কাষ্ঠ সংযোগ করিয়া 
তাহাকে শেষ স্নান করিতে হয়। সরান সমাপন করিয়া আরণ্য বিদ্যালয় 
হইতে গৃহে ফিরিবাঁর সময় সে হয় স্নাতক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। 
পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনকে সমাবর্তন বলা হইত। সেইজন্ই আজ পর্যস্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান প্রথাকে “সমাবর্তন উৎসব” বলা হয়। পিতৃগৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিবার সময় ছাত্র গুরুগৃহের পবিত্র যজ্ঞকুণ্ড হইতে একটি প্রজ্বলিত 
কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া লইয়! যাইত এবং গৃহে তাহ! হইতেই পবিব্র গাহপত্যাগ্নি 
প্রজ্বলিত করিত। 

বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে আমরা বহু ছাত্র নাষ 


১৮৮ বেদের পরিচয় 


পাই। আরুণি, ভূপ্, শ্বেতকেতু, নচিকেতা, সত্যকাম, নাঁভানেদিষ্ঠ, নারদ, 
শোঁনক ইত্যাদি বহু প্রসিদ্ধ নাম। আত্মত্যাগ, সেবাপরায়ণত ও পরমজ্ঞানের 


জন্য তাহার] বিখ্যাত হইয়। রহিয়াছে । 
এঁতরেয় ব্রা্দণে নাভানেদিষ্ঠের ছাত্রজীবনের বর্ণনা আছে (৫-২২)। 


এতরেয় ব্র!ন্মণের সমগ্র নবম খণগ্ডটিতে (৫-২২) প্রাচীন ভারতে আদর্শ আচার্য 
কিরূপে ছাত্রগণকে সততণ ও সত্যবাদিতণ শিক্ষা৷ দিতেন তাহার বিবরণ দেওয়া 
হইয়াছে । অনুরূপভাবে তৈত্তিরীয় ব্রা্দণে আমরা বিখ্যাত ভরদ্বাজের 
আখ্যানটি পাই। কঠেপনিষদে কিশোর বালক নচিকেতার ইন্ক্রিয়াতীত 
জ্ঞানের প্রতি তীব্র পিপাসা ও মৃত্যুরহস্য ভেদ করিবার দৃনিবার আকাজ্কার 
বর্ণন। রহিয়াছে । 

আচার্ষের গৃহস্থালীর তদারক, গোচারণ ও সেবা ছাত্রজীবনের অন্যতম 
কর্তব্য বলিয়৷ বিবেচিত হইত। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪-৪ ৫) সত্যকাম 
কিরূপে গুরুগৃহ হইতে গরু লইয় দৃূরদেশে যায় এবং কিরূপে তাহার গরুর 
সংখ্যা চারিশত হইতে একহাজারে পরিণত হয় তাহার বিস্তৃত বিবরণ 
রহিয়াছে । এঁতরেয় আরণ্যক (৩-১৬, ৩, ৪) এবং শাংখ্যায়ন আরণ্যকেও 
(৭-১৯) ছাত্রগণ কর্তৃক আচার্ষের গোচারণ ও গোপালন সম্বস্কে উল্লেখ 
আছে। গোপথব্রান্গণের কোন কোন বিশেষ অংশে €১১-২-৯ ) ব্রন্মাচ্য 
পালন কালে অন্তরিজ্িয় ও বতিরিক্জ্িয় সংযম, ছাত্রজীবন সম্বন্ধে বছ তথা 
পাওয়া যায়! ছাত্রগণকে নিদ্রা, আলব্য, ক্রোধ, লোভ, অহংকার, নাম ও 
যশের আকাক্ষা, আত্মষ্লাঘ! ব। সৌন্দর্যচর্চা, ইন্ট্রিয়পরায়ণত! হইতে নিবৃত 
থাকিতে হইত । তাহাকে জীবন গঠনের প্রথম অবস্থায় ভ্রীলোকের সঙ্গ, 
গীত বাদ্য, নৃত্য, বিলাসিতা, সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার, গান-অভ্যাস বা যাহা 
তাহার মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বাধা জন্মাইতে পারে-_ 
এমন সর্ধপ্রকার বস্তু হইতে সর্বদা দুরে থাকিতে উপদেশ দেওয়। হইয়াছে। 
আচার্ষের সম্মুখে তাহাকে সর্বদা বিনয়ী ও নিরহঙ্কার থাকিতে হইত। প্রকৃতির 
সামান্যতম বস্তু হইতেও শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে তাহাকে শিক্ষা! লইতে হইত । 

পাঠ্য বিষয় £-_-শতপথ ব্রাহ্গণে (১১-৫) পাঠ্যতালিকার বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে 
বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্তি সংহিত ব1 মন্ত্র 
ব্রাঙ্গণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও বেদাঙ্গ শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে সবপ্রধান ও 
প্রয়োজনীয় বলিয়া! পর্দিগণিত হইঘ। বংসরের পর বংসর নৃতন নুতন 
ছাত্রগণকে এই পবিত্রজ্ঞানরাজি মৌখিকভাবে শিক্ষাদান করা হইত। 
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বেদপাঠকে “স্বাধ্যায়” বলা হইত। শতপথ ব্রাঙ্মণের সম্পূর্ণ যষ্ঠ ভাগ 
বেদপাঠের অবশ্য প্রয়োজনীরতা সম্বন্ধে উপদেশ ও উচ্চ প্রশংসায় পূর্ণ 
শতপথ ব্রান্মণে বেদব্যতীত অন্যান্য পাঠ্যবিষয় সন্বক্কেও উল্লেখ আছে। এই 
বিষয়গুলির মধ বেদের নিয়মপ্রণালী (অনৃশাসনানি ), বিজ্ঞান (বিদ্যা ) 
কথোপকথন (বাকোবাক্যম্‌ ), প্রচলিত কাহিনী ও কিন্বদস্তী (ইতিহাস 
প্ুরাণম্‌ ), মনুষ্ঠের কীতি সম্বন্ধে ছন্দোবদ্ধ বাক্য (গাথানারাশংসী ) ইত্যাদিই 
প্রধান। সায়ণ এই সম্বন্ধে টীকা লিখিতে “অনুশাসনানি” অর্থে ছয়টি 
বেদাঙ্গকে ধরিয়াছেন, “বিদ্যা” বলিতে দর্শনশান্ত্র বুঝিয়াছেন, বাকোবাকাম্‌ 
অর্থে ধর্মসন্বদ্ধীয় আলোচনাদি, 'উতিহাস-প্ুরাণমূ, অর্থে তত্বরহষ্য ও 
রাজস্যবর্গের কাহিনী এবং 'গাথানারাশংসী' অর্থে মনুষ্তের প্রশংসাত্মক কাধের 
বর্ণন। বলিয়াছেন। শতপথে (১৩ ৪-৩) সর্পবিদ্যার, রাক্ষপবিদ্যা এবং 
সভাসমাজে অপ্রচলিত নিয়শ্রেণীর মধ্যেই প্রচলিত অসুর বিদ্যার উল্লেখ 
রহিয়াছে । বংসরের পর বংসর নূতন নুতন বিষয়বস্তু অন্তর্ভূক্ত করায় পাঠ্য- 
বিষয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এই প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য-উপনিষদে (৭-১-২) 
বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়) ইহাতে নারদ তাহার আচার্য সনংকুমায়ের 
নিকট নারদের অধীত যে সকল লিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার তালিকা 
পাওয়া যায়। এই তালিকাতৃক্ত বিষয় হইতেছে,_টারিটি বেদ, ইতিহাস 
পুরাণ (বেদানাং বেদম্), পিতৃলোকের সন্তন্টি সাধনে করণীয় নিয়মাবলী, অংক 
ব1 বাঁশি শান্তর, দৈববিদ্যা, নিধিবিদ্যা, তর্কবিদ্যা, তত আলোচন। (বাকোবাক্যম্) 
আচার ব্যবহার প্রণালী, দেববিদ্যা বা! ঈশ্বর সম্থন্ধে জ্ঞান, বেদের আনুষঙ্ষিক 
অন্যান্য বিষয় বা ব্রল্পাবিদ্যা, পদার্থ ও শরীরবিদ্যা ( ভুত-বিদ্য। ), রাজনীতি ও 
শাসন-প্রণালী (ক্ষত্রবিদ্যা ), জেটাতিবিদ্যা ( নক্ষত্বিদ্য।), সরীসৃপ ইত্যাদি 
সম্বন্ধে জ্ঞান বা সর্পবিদ্যা এবং দেবজন বিদ্যা। শঙ্করাচার্ধের মতে এই 
“বেদানাং বেদম্‌” এর অর্থ ব্যাকরণ ও ব্রন্মবিদ্যা-_যাহার দ্বারা বেদাঙগ পা 
করা যায়। দেবজনবিদ্য! সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন সৃগদ্ধি দ্রব্যপ্রস্তাতি ও 
নবত্যগীত বাদ্যাদি ( কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্র সঙ্গীত উভয়ই )। রঙ্গরামানুজ প্রভৃতি 
কোন কোন পণ্ডিত এই শবকটিকে বিশ্লেষণ করিয়৷ দুইটি শব করিয়াছেন 
যথ। £__-দেববিদ্যা ও জনবিদ্যা। প্রথমটি নৃত্য ও গ্ৰীত-অর্ধথে ও দ্বিতীয়টি 
চিকিংস] বিদ্যা! ব) ওষধি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন । 

বিতর্কসভ1 £$ আঙ্গোচন। সভা ও পরিষদ £---এই সকল শিক্ষাকেন্্রগুলিতে 
নিয়মিত তর্ক, আলোচনা সভা ও শিক্ষা! সংক্রান্ত নান। প্রকার পরিষদ 


১৯০ বেদের পরিচগ 


শিক্ষাদানের অঙ্গ বলিয়াই পরিগণিত হইত । এই সকল বিষয়ের অধিকাংশই 
শিক্ষাসংক্তান্ত অথব] যজ্ঞসন্বন্ধীয় নান! বিষয় লইয়া! হইত। বৈদিক মৃলগ্রস্থে 
এই সকল তর্ক বিতর্ককে দব্রন্গোদ্য* বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । কাদন্রী 
প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কত সাহিত্যে ইহাকে বলা হইয়াছে «“বিদ্যাবিচার” ব] “বিদ্যা 
বিবাদ” । তর্ক সভায় প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্ন করা হইত ; বিচারের ভার থাকিত 
একজন বা কয়েকজন বিচারকের উপর । 

শুরু যজুর্ধেদ ও তৈত্িরীয় উপনিষদে এই প্রথম প্রস্তাবকারী ও 
প্রতিবাদকারীকে যথাক্রমে প্রশ্সিন* ও 'অভিপ্রন্সিন্* বলিয়া অভিহিত করা 
হইয়াছে । কোন কোন পণ্ডিতের মতে পুর্বে উল্লিখিত “বাকোবাক্যম্? 
শব্দটির প্রকৃত অর্থ এইরূপ আলোচন। বা! কথোপকথনের বাক্য ও প্রতিবাক্য। 

এইনবূপ তর্ক বা আলোচন। সভঞ হইতেই তর্কশান্ত্র বা ন্যায়শাস্ত্রের উত্তব 
হয়। কেবলমাত্র ছাত্রগণ নহে, পরম জ্ঞানী আচাধ্যগণও উৎসাহ ও পণ্ডিত- 
জনোচিত গাস্তীর্য-সহকারে এই সকল তর্কসভায় যোগদান করিতেন । আ্রাজ্ণ 
ও উপনিষদে এই সকল তপোবন বিদ্যালয়ে, রাজসভায় ও বড় বড় যজ্ঞস্থলে 
যে সকল ধর্ম আলোচন। বা শিক্ষা সংক্রান্ত তর্ক সভার অনুষ্ঠান হইভ--সে 
সম্বন্ধে নু বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । শতপথ ব্রাঙ্গণে এই ধরণের তর্ক 
বিতর্কের বু বিবরণ পাওয়। যায়। বিদেহরাজ জনক জ্ঞান ও বিদ্যা্চার 
একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এবং তাহার সভায় প্রায়ই তর্ক ও 
আলোচনাসভার অনুষ্ঠান হইত এবং ঘন্মে যিনি জয়ী হইতেন তাহাকে প্রচ্থর 
পুরস্কার দিবেন বলিয়া! ঘোষণা করিতেন । এই শতপথ ব্রান্ম্ণে দেবদেবীর 
সংখ্য। লইয়] খাষি যাজ্ঞবন্ধ্য ও শাকল্যের মধ্যে বিতর্ক (১১-৬-৩), উদ্ধালক 
আরুশি ও শোৌচেয় প্রা্ীনাযোগের মধ্যে (৯১-৫-৩-১) আচার্য শাণিল্য ও 
তাহার ছাত্র সাগুরত্যের মধ্যে, খাগৃবেদীয় গ্ুরোহিত “হোতা', য্জুর্বেদীয় 
পুরোহিত অধ্বস্বর মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচন। ( ১৯-৫-২-১১)7 অস্বমেধযজ্ঞ 
সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরোহিতের মধ্যে নানাপ্রকার তর্ক বিতর্কের বিবরণ পাওয়। 
যায়। 

লতপথ ব্রান্গণে (১১-৬-২০) রাজন্বি জনককে ব্রাক্ষণগণের তর্কে আহ্বান 
এবং খাষি ও পরম জ্ঞানী যাজ্ঞবন্ষ্যের তাহাদের প্রতি উত্তর সম্বন্ধে বিস্তৃত 
বিবরণ আছে। শতপথ ব্রাহ্ষণে আর একটি কোৌতুকজনক ব্যাপারের কথা 
জানা যায় যে হর্ণ মুদ্রা! ছুড়িয়া “ঘৃদ্ধং দেহি” রূপে তর্কমুদ্ধে বা বাকৃমুছে 
আহ্বান জানান হইভত। উদ্দালক নামে কুরু-পাঞ্চালের এক ব্রাঙ্গণ মুবক 


বৈদিকমুগে ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি ১৯১ 


উত্তর ভারতে গিয়া একটি স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার ও দ্বন্দ্রে আহ্বানরূপে নিক্ষেপ করে। 
উত্তর দেশবাসীর। এই আহ্বানে সাড়া দেয় এবং গোৌতমের পুত্র স্বৈদায়নকে 
তাহাদের ম্বখপাত্ররূপে নির্বাচিত করে এবং ব1কৃম্্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে 
বলে। উভয়ের মধ্যে যে তর্কনুদ্ধ হয় তাহাতে গ্ৈদায়ন উদ্দালককে 
পরাস্ত করে ; ইহার ফলে উদ্দালক বিজয়ী স্থদাযনকে স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়া 
তাহার শি্ত্ব গ্রহণ করেন। এইরূপেই তর্ক ও দ্বন্দ্বের সৃত্রপাত হইত। 
উপনিষদের যুগে এইরূপ তর্ক ও আঙলোচন। চরম উন্নতি লাভ করে। এই 
সবগে রাজধি জনকের রাজসভ1 এইরূপ নানাবিধ ধর্ম ও শাস্ত্র আলোচন!র 
বিশেষ কেন্দ্র হইস্্। উঠিয়াছিল। মহাজ্ঞানী যাজ্ঞবন্্য ও অন্যান্য খাষিদের মধ্যে 
যে সকল তর্ক ও আলোচন। হইয়াছিল “বৃহদারণ্যক উপনিষদে" তাহার 
বিবরণ প্রাচীন ভারতের উচ্চশিক্ষা) ও সংস্কৃতির এক অমর অবিল্মরণীয় প্রমাণ 
বৈদিক ভারতের বিদ্ধ মহিলাদের মধ্যে সর্বাগ্রগপ্যরূপে মহিল। দর্শনিক 
খাষি গরার্গীর নাম আজও অতি উদ্জ্বলন্ূপে বিরাজমান । খাষি যা্জ্যবন্ধয 
অন্যান্য খাধিদের তর্কমুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন; কিন্ত গার্গীকে পরাস্ত 
করিতে পারেন নাই । গার্গীও তাহাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই । জনকের 
মতে উভয়েই সমতুল্য বলিয়া ঘোষিত হয়েন। বৃহদারণাযক উপনিষদে এই দুইটি 
তর্কমুদ্ধের বিবরণ উজ্জ্বল হইয়া] আছে। 

দ্বিবিধ ছাত্র ঃ_-ছাত্রদিগের মধ্যে হুইটি বিভাগ ছিল-_ প্রথম উপকুর্বাণ, 
দ্বিতীয় নৈন্টিক। উপকুর্বাণ ছাত্রগণ পাঠ সমাপনান্তে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া দ্বিতীয় জীবন অর্থাৎ গণহৃস্থ্য জীবন শুরু করিত। গুরুর বিদ্যাবংশধর 
নৈট্টিক ছাত্রগণ আর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিত না। তাহার! ত্যাগের আদর্শে 
উদ্দীপিত হইয়? আচার্ষের গৃহে বাস করিবার জন্ত চির কৌমার্য গ্রহণ করিত। 
তাহারাই উত্তরকালে পরম পশ্তিত ও খাষি হইত। যাহার! উপকৃর্বান নামে 
অভিহিত হইত শিক্ষায়তন ত্যাগ করিয়। গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় আচার্ষকে 
গুরুদক্ষিণ স্বরূপ কিছু দিয়া আসিতে হইত। কিন্তু বিনামল্যে শিক্ষাদান 
করাই প্রথা ছিল। পুত্র কল্ণার শিক্ষা বাবদ পিতামাতাকে সামান্যতম 
কপর্দকও তাহাদের বেতন ও ভরণ পোষণের জন্য ব্যয় করিতে হইত না1। 
শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নিকটবর্তা গ্রামসমুহ এই সকল ব্যয় 'বহন করিত । প্রতিদিন 
ছাত্রগণ ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বার ক্ষপ্নিবৃত্তি করিত। আচার্যও 
কোনরূপ মৃঙ্য গ্রহণ করিতেন না। “আচাধ” শবটির প্রকৃত অর্থ হইতেছে 
যিনি বিনামুল্যে শিক্ষাদান করেন। এইরূপ একটি বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে 
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দক্ষিণান্বরূপ আচার্যকে কিছু দান ন! করিলে সামান্ততম শিক্ষালাভও ব্যর্থ 
হইয়া] যাইবে । সেইজন্ই বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় ছাত্র তাহার 
ইচ্ছানৃসারে সামান্য কিছুও দক্ষিণা দিয়! যাইত। দরিদ্র ছাত্রগণ অন্য কিছু 
দিবার সামর্থয-অভাবে কিছু শাকসজী অন্ততঃ দিয়। যাইত। 

ছ্থিবিধ আচার্য £--উপনয়ন সমাপ্ত হইবার পর ছাত্রগণ যে আবাসিক 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বতো মুখী শিক্ষালাভের জন্য গমন করিত সে সম্বন্ধে পূর্বেই 
উল্লেখ কর] হইয়াছে । 

ইহ। ব/তীত আরও এক শ্রেণীর ভ্রাম্যমান আচার্য ছিলেন । তাহারা স্থান 
হইতে স্থানাস্তরে গমন করিয়া! উৎসুক ও আগ্রহান্বিত ছাত্রগ্রণকে শিক্ষাদান 
করিতেন? তাহাদের বলা হইত *চরক'। এই শব্দটির মুল ধাতু “চর্”__ 
ইহার অর্থ ভ্রাম্যমান । শতপথ ত্রাক্পণে (৪-২-৪-১) এইরূপ ভ্রাম)মান 
আচার্য সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। এই শ্রেণীর আচার্ষগণ এইভাবে বিদ্যা ও জ্ঞান 
বিতরণ করিয়া সমাজের শিক্ষা বিস্তারের একটি অতি প্রয়োজনীয় কাধ 
সম্পাদন করিতেন । ঠাহার। সহজলভ্য ও সহজপ্রাপ্ত জ্ঞান-বিদ্যার সচল 
বিদ্যায়তন ছিলেন । তাহার। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষ। প্রচার করিতেন এবং 
শিক্ষা! সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতেন । যে সকল আবাসিক 
শিক্ষ! প্রতিষ্ঠানের আচার্য প্রায় দশ হাঞ্জার ছাত্রের ভরণপোষণের সম্পুর্ণ 
ভার গ্রহণ করিয়া শিক্ষা! দান করিতেন তাহাদের 'কুলপতি' উপাধি দান 
কর] হইত। কুলপতির লক্ষণ হইতেছে-_ 

“মুনীনাং দশসহত্রং যোহন্নদানাদিন।। 
অধ্যাপয়েদ্‌ ভরেদ্‌ বাপি সবৈ কুলপতিঃ স্মৃতঃ ॥” 

কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুত্তপায় খাষি ক্থ ছিলেন কুলপতি। সুতরাং 
বুঝা যায় যে কুলপতি আচার্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ছিলেন। এখন 
শব্দটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ব1 00810091101 অর্থেই বোঝায় । উপাচার্যকে 
উপকূলপতি বল। চলে । 

আচার্ধরূপে পিতা 2--আগচার্ষের ন্যায় পিতার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ 
করার নির্দেশ রহিয়াছে । শিক্ষা! সম!পনান্তে গ্ুহে সমাগত ছাত্রদের পুর্ণ 
জ্ঞান লাভের জন্য পিতার নিকট হইভে শিক্ষা নেওয়ার উদাহরণ বিরল নহে। 
গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত শ্রেতকেতু পিতা আরুণির নিকট হইতে ব্রন্দাবিদ্য। 
অর্থাং পরাজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন (ছা, উ, ৫-৩-১)। শতপথ ব্রা্মণে এরূপ 
উল্লেখ রহিয়াছে যে একজন ব্রাহ্মণ তাহার নিজের পুএকে পড়াণুন। ও 


বৈদিকমুগে ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি ১৯৩ 


যাগযজ্ঞ--এই উভয় বিষয়ই শিক্ষা দিবেন € ১-৬-২-৪)। বরুণ তাহার স্থীয় 
পুত্র ভূগুকে শিক্ষা দান করিয়াছেন ( তৈ. উ. ভূগুর্বে বরুপং পিতরমুপসসার )। 
শতপথ ব্রান্দণেও এরূপ উল্লেখ আছে। সামবেদের অন্তত বংশব্রান্মণে 
প্রদত্ত আচারের তালিকাটিও এই বিষয়টি সমর্থন করে। শাংখ্যায়ন 
আরণ্যকেও আচার্দের একট তালিক। প্রদত হইয়াছে এবং এই সকল 
আচার্ধর। তাহাদের নিজেদের পুত্রদেরও শিক্ষা দিতেন €১৫-১)) 

ক্ষত্রিয় আচার্য £- ব্রান্মণর1 যে ক্ষত্রিয় আচার্ষের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ 


করিতেন তাঁহারও উদাহরণ বহুল পরিমাণে আছে । ব্রান্মণ ব্যতীত আর 
কেহই গুরু হইতে পারিবে না এরূপ নিয়মই প্রচলিত ছিল । কিন্তু ইহার 
ব্যতিক্রমও ছিণ। বিদেহরাজ জনক ছিলেন একজন বিখ্যাত বিদ্বান ও 
আচার্ধ এবং অনেক ব্রা্গণ খাষি তাহার নিকট জ্ঞানলাভ করিয়!ছেন ( শ. ত্র. 
১১-৬-২ ৯)। তাহাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়। তিনি অগ্রিহোত্র সম্বন্ধে ব্যাথ্য। 
করিয়াছেন । গার্গযবালাকি নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণের নাম কৌত্ীতকি 
উপনিষদে উল্লিখিত আছে €(৮-৪-১)। পরনমজ্ঞাণের প্রত্যেকটি বিষয়ে 
কাশীরাজ অজাতশত্রর অগাধ জ্ঞান অবগত হইয়া! তিনি নির্বাক হইয়! 
গিয়াছিলেন ; সমিধ হস্তে ধারণ করিয়া গার্গ্যবালাকি রাজার নিকট 
সমুপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে শিক্ষ। দান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন । 
ক্ষত্রিয় ব্রান্দণকে শিক্ষা দিতে পারে না--এই বিধির উপর ভিত্তি করিয়। 
রাজ! গ্রথমে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন । খুব চাপে পড়িয়া তিনি স্বীকৃত 
হইলেন এবং শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়। তাহাকে শিক্ষ। প্রদান করিলেন। 

ঠিক এইরূপ রাজ গ্রাবাহণ জৈবালির ব্রহ্মজ্ঞান ও বিতর্ক শক্তি অতীব 
জ্ঞানী ম্বেতকেতু ও তাহার পিতাকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। রা!জ। 
উহাদের উভয়কেই পরম জ্ঞান অর্থাৎ ব্রল্মবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিয়াছিলেন 
( শ, ব্রা, ১৪-৯-১ ) (বৃহদারণ্যক ৬-১-১ ; ছান্দে]গ্য »-৮-১)। 

রাজ। অশ্বপতি কেকয় আর একজন জ্ঞানী ক্ষত্রিয় আচার্ধ। অগ্নরিহজ্তে 
ধারণ করিয়া তাহার নিকট সমাগত নয়জন ব্রাহ্মণ তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করিয়খছিলেন। তাহার] তাহাদের অগ্নি রাজার অগ্নিকুণ্ডে স্থাপিত করিলেন ; 
রাজাও তাহাদের শিষ্যরূপে গ্রহপপুর্বক বৈশ্বানরের প্রকৃত বৈশিষ্ট) সম্বন্ধে 
তাহাদের জ্ঞানদ!ন করিলেন । 

আচার্য ও ছাত্রের সম্বন্ধ £--আচার্ ও শিষ্যের সম্বন্ধ ছিল অত্যন্ত মধুর 
ও আন্তরিকতা পূর্ণ । শিষ্যর। আচাষকে পিতার স্তায় দেখিত এবং আচার ও 
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শিষ্যদিগকে প্ুত্রতুল্য মনে করিতেন । আচাধ ও শিষ্য উভয়েই এই মধুর 
সম্পর্ক বজায় রাখিতে সদ! সচেষ্ট ছিলেন । প্রাত্যহিক শিক্ষার সমারস্তে 
আচাধ দ্বার! উচ্চারিত মন্ত্রে এই সত্যটি উদ্ঘাটিত হইয়্াছে__. 
“ সহ নাববতু সহ নো ভূনভ্ঞ- সহ বীর্যং করবা'বহৈ, 
তেজস্থিনাবধীতমস্ত ম1 বিদ্বিষাবহৈ ॥ 
ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তি 1৮ 

ব্রক্ম আমাদের উভয়কেই রক্ষা করুন। তিনি আমাদের একত্রে বহন 
করুন। আমরা একত্রে জ্ঞানলাভের শক্তি যেন অর্জন করি। আমাদের 
শিক্ষা যেন তাহার প্রকৃত বৈশিষ্ট)টি প্রকাশ করিতে পারে--অথব। আলোকের 
ন্যায় সুদীপ্ত হইয়া] উঠিতে পারে । আমাদের মধ্যে যেন কখনও বিদ্বেষের 
সৃষ্টি ন] হয়।, 

সমাবর্তন উৎসবের অভিভাঁষণ £-তৈত্িরীয় উপনিষদে বৈদিকমুগের 
সমাব্ন উৎসবের অভিভাষণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । এই ভাষণ হইতে 
তৎকালীন বৈদিক খাষিগরণের জ্ঞান, বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও দুরদৃষ্টির 
পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল তপোবন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্াতক 
ছাঁত্রগণ শিক্ষা! সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাবতনকালে তাহাদের যে ভাষণ দেওয়া 
হইত, বর্তমান মুগেও তাহ। অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে । শিক্ষা! সমাপনান্তে 
স্নান করিয়। স্লাতকগণ যখন মখমলসদৃশ সবুজ শ্যামল তৃণারৃত অরণ্য পরিবেশের 
মধ্যে অবস্থিত শিক্ষা] প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গনে সমবেত হইত, তখন আচার্য যে 
কথাগুলি বলিয়] তাহার বিদায় অভিনন্দন ও আশীবাদ জানাইতেন তাহার 
মম এইবূপ ;-- 

সত্য কথা! বলিবে। যাহ! তোমার কর্তব্য তাহ! করিবে । ধর্মপরায়ণ 
হইও। শান্ত্রপাঠ হইতে বিরত হইও না। সত্যপথ হইতে ভ্রষ হইও ন!। 
ধর্ম পথ ও কর্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত হইও না। সং হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। 
দেবত। ও পিতৃগণকে তর্পণ দান করিতে ভূলিও না । আচার্যকে সন্মান প্রদর্শন 
করিও । পিতা ও মাতাকে সম্মান প্রদর্শন করিবে । অতিথিকে শ্রদ্ধা 
করিবে । কু-কাজ সর্বদা পরিত্যাগ করিবে । তোমাদের আচার ব্যবহার 
সর্বদ1 মাঞ্জিত ও প্রশংসনীয় হওয়] উচিত। পবিত্র বিবাহিত জীবন যাপন 
করিও এবং এই জীবন ধারাকে অবিচ্ছিন্ন রাখিও। যখনই কিছু দান বা 
অর্পণ করিবে তাহ। শ্রদ্ধার সহিত সুন্দর ভাবে অর্পণ করিবে । কখনও স্বার্থপর 
হইও না। সর্বতোভাবে কর্তব্যপথে থাকিও ॥ ঈশ্বরে ভক্তি রাখিও। ইহাই, 
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ভগবানের নির্দেশ । ইহাই উপদেশ । ইহাই বেদের শিক্ষা! । আমারও 
ইহাই উপদেশ এবং তোমাদের জীবনের ইহাই যেন আদর্শ হয়। 

এই সকল সমাবর্তন উৎসবের অভিভাষণ হইতে প্রাীন ভারতের শিক্ষাদর্শে 
যে গভীর জ্ঞান ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী শিক্ষা ও দূরদৃর্টির পরিচয় 
পাওয়। যায়, এবং মুল গ্রন্থগুলিতে যে সুন্দর সুরবহ্কার মুক্ত অননুকরণীয় সংস্কৃত 
ভাষার প্রমাণ পাওয়? যায়, তাহ! যে কোন পাঠক পড়ি মুগ্ধ না হইয়া. 
পারিবেন না। মাকৃস্ম্যুলর্, গোন্ডকর, সিল্ভা লেভি, কোনো ও 
ভিন্টারনিংস 02 01167, 00105000161, 91519) 1,6৮1, 90০1 
7070৬, ড/101610102) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পাশ্চ1ত্া সংস্কৃতজ্ঞবিদ্ধদবর্গ এই 
অভিভাষণ সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংস। করিয়াছেন। এই অভিভাষণ পৃথিবীর সকল 
দেশের সকল সময়ের ছাত্রদের পক্ষে উপযুক্ত ৷ 

উপরোক্ত আলে1চন! হইতে আমর! নিঃসন্দেহে এই উপসংহাঠরে আসিতে 
পারি যে বৈদিক যুগে শিক্ষাপদ্ধতি ছাত্রদিগের শারীরিক, নৈতিক, মানসিক 
ও আধ্যাত্মিক বিকাশসাধনের সম্পূর্ণ উপযোগীই ছিল। শিক্ষা ব্যবস্থা 
মানসিক বিকাশ ও মনুষ্যত্বলাভের সর্বতোভাবে উপযুক্ত ছিল। ছাত্র জীবনের 
প্রতিশব্দ যে 'ব্রন্মচর্ধ' ছিল ইহ হইতেই সেই যুগের শিক্ষাপদ্ধতির মূল আদর্শ 
জান] যায়) ব্রন্মচষের শাস্ট্রোজ অর্থ হইতেছে চিন্ত! বাক; ও কার্ষে সংযম 
শিক্ষা (মানসতপঃ, বাঁচিকতপঃ, কায়িকতপঃ)। নগরের কঙ্গকোলাহ্‌ল 
হইতে দৃরে শান্ত পরিবেশের মধ্যে ছাত্রগণ পিতার ন্যায় স্লেহশীল আদর্শ 
আ।চণর্ষের তত্বাবধানে ও হতে জ্ঞানচর্চা, পরার্৫থপরতা ও আত্মসংযম প্রভৃতি 
বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিত । এইরূপে সবতোমুখী শিক্ষালাভের ফলে তাহাদের 
চরিত্রের সৃণ্তশক্তি পৃর্ণভাবে বিকাশ লাভ করিবার সৃযোগ পাইত। তাহাদের 
শিক্ষা! ও ভরণপোণষণের জন্য পিতামাতাকে সামান্যতম ব্যয়ও করিতে হইত 
ন1। অভিভাবকগণেরও আচার্ষের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। আচার্ষের 
পদতলে বসিয়। ছাত্রগণ জ্ঞানের গভীরে ডুবিয়া! যাইত। ন্নাতক হইয়৷ গৃহে 
প্রত্যাগমন করিয়া] ছাত্রগণ বিবাহ করতঃ গৃহী হইত। ইহার পর হইতেই 
সে সমাজের অন্যতম সদস্য বলিয়।! পরিগণিত হইত । 

বল। বাহুল্য, যাহার! এইরূপ কঠোর আ'ত্মসংযম, সেরা, আত্মনির্ভরত) ও 
জ্ঞানচর্চায় ছ্াত্রজীবন অতিবাহিত করিয়। সহজ সরল জীবন যাপন ও উচ্চ 
চিন্তায় মগ্ন থাকাই জীবনের আদর্শ বলিয়। ভাবিতে শিখিত, তাহাদের পক্ষে 
সংসারী জীবনেও পুর্ণ বিষয়-বা1সন। কা ইন্দ্িয়-পরায়ণতায় ভুবিয়া যাওয়। 


১৯৬ বেদের পরিচয় 


কখনই সম্ভব হইত ন1। সংসারী জীবনের ক্ষুদ্রত1] ও তুচ্ছত। তাহাদের স্থাঁয় 
ও কর্তব্যপথ হইতে বিছ্ুভ করিতে পারিত না? সংসারে থাবিয়াও তাহারা 


আদর্শ জীবনযাপন করিত । 
এইরূপেই তাহার পরবর্তী জীবনে আদর্শ গৃহী হইয়া? সংযম, সততা, 


ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া] মহৎ জীবন যাপন করিয়া সমাজের 
বিশিষ্ট ব্যক্তি হইয়া উঠিত। এই সকল ছাত্রই সমাজে রতুদ্ধবরূপ ও জাতির 
মুখপাত্র হবার যোগ্যত। অর্জন করিত | 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
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বেদ শবেপ্প দ্বারা সংহিতা, ব্রান্গণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্‌--এই চারিটি 
সাহিত্য বুঝায় । বৈদিক পাঠ্যপুস্তকে স্ত্রীশিক্ষা' সম্বন্ধে যাহা বদিত আছে 
এই প্রবদ্ধে তাহার একটি প্রামণণ্যচিত্র তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা] করিব। পুরুষগণের 
শিক্ষার সৃস্প্ট ও সবিস্তার বর্ণনা! বেদে রহিয়াছে । ছাত্রজীবনকে বলা 
হইত ব্রন্গচর্য এবং প্রথম জীবন ছিল ইহার কার্যকাল ; বৈদিক সাহিতে। ইহ। 
একট গুরুত্বপুর্ণ বিষয় ; কিন্ত বেদে ভ্ত্রীশিক্ষা) সম্বন্ধে এত সুস্পষ্ট আলোচনা 
পাওয়া যায় না এবং সে যুগে নারণদের জন্য কোন শিক্ষালয় ছিল কিন! সে 
সম্বঙ্ছেও স্পষ্ট উক্তি পাওয়)] যায়না। কিন্ত তৎসত্বেও অতি সহজেই স্ত্রী" 
শিক্ষার মান অনুমান-প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে পার যায়। ব্রান্গণ 
ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিনটি উচ্চ বর্ণের নারীর বেদ অধ্যয়নেন্র পুর্ণ অধিকার 
ছিল এনং তাগার] অধ্যাপনার কাজও করিতেন । বৈদিক সাহিতে; সংহিত?র 
মন্ত্রসমূহের প্রহ্টী বহু নারী খাষি, অন্যান্য সাহিত্যে বু রমণী অধ্যাপিকা, 
শিশ্যা1, তপস্থিনী, ব্রন্মচারিণ। এবং ব্রল্মব1দিনীর নাম পরিদৃষ্ট হ্য়ু। সংহিতী- 
গুলিতে বেদমন্ত্রসমুহের অনেক নারী ড্রষ্টা অথব) খধির নাম উল্লিখিত আছে। 
তাহাদের নিকট অনেক বেদমন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ধাগ্বেদে অনেক 
নারী মন্ত্রদ্রষ্ঠার নাম লিপিবদ্ধ আছে। তাহাদের মধ্যে বিশ্ববারা (১--১২৬), 
রোমশণ, লোপামুদ্র! (১১৭৯), অস্ভৃণী বাক (১০--১২৫), জুস, পৌলোমী, 
কাঁক্ষীবতী ঘোষ, জরিতা?, শ্রদ্ধা কামণয়ন? প্রভৃতিঝ নাম উল্লেখযোগ্য । বৈপ্িক 
দেবতাবিষয়ক বৃহদ্দেবতা নামক গ্রন্থে এই দ্রহ্টাগণকে ব্রন্মবাদিনী] নামে 
অভিহিত করা হইয়।ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে বৃহস্পতি- 
ঘুহিতা খষি রোমশাকে বল! হইয়াছে বরন্মবাপিনী (“বৃহম্পতিগ্ুত্রী রে!মশা 
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বন্মবাদিনী” )। এই খাষিগণ ছাঁড়াও খগ্বেদের সংবাদসৃক্তে উর্বশী, যমী, 
সর্পরাজ্ঞজী এবং ইন্দ্রাণী প্রভৃত্িকে অংশ গ্রহণ করিতে দেখ! যায়। বৃহ্‌দ্দখতা? 
গ্রন্থে সাতাশ (২৭) জন নারী খাধষির উল্লেখ রহিয়াছে । সামবেদে নোধ?, 
গোপায়না, শিকতণ নিবাবরী প্রভৃতি কয়েকজন নার” খাষি অমর হইয়! 
আছেন। 

খগবেদে সংহিতার মুগ হইতে সুত্র সাহিত্যের মুগ পর্যন্ত উচ্চ তিনটি 
জাতির নারীর পবিত্র সৃত্রের দ্বার] দীক্ষিত হইভেন, অর্থাং তাহাদের উপনয়ন 
হইত; তাহার! ভ্রক্মগায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, পবিজ্র অগ্নি আধান 
করিতেন এবং বেদ ও অন্যান্য গ্রন্থসমূহ পাঠ করিতেন। স্মৃতিকার যম 


বলিয়াছেন,-- 
“পুরাকলে কুমারীণাং মৌপ্তরী বন্ধনম্‌ ইস্তে । 


অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথ] ॥” 

প্রাচীন কালে পবিত্র ব্রন্মসূত্রের ছ্বারা নাবীদের অভিষিক্ত করা হইত 
(উপনয়ন সংস্কার ); তাহারা বেদ পাঠ করিতেন এখং সাবিত্রী মগ্ত্রে!চ্চারণ 
করিতেন । হারীত নামে অপর একজন স্মৃতিকীর কেবলমাত্র “কুমারী? 
এই শবটির পরিবর্তন করিয়া! উপরিউক্ত শ্লোকটি উদ্ধত করিয়খছেন--প্রুরাকল্পে 
তুনারীণাম্ত। তাহারা বিচার অনুধায়ী পরিলক্ষিত হয় যে সে মুগে 
্রক্মবদিনী ও 'সদ্যোবধূ" নাম নারীদের ঘইটি বিভাগ ছিল। ব্রন্মবাদিনীদের 
উপনয়ন প্রথা প্রচলিত ছিল। তাহার পবিভ্র অগ্নি রক্ষা করিতেন। একটি 
উৎসবের মাধ্যমে পবিত্র ব্রন্মসৃত্রের ছারা উপনীত করিয়া সদ্যোবধূদের 
বিবাহ দেওয়া হইত £ “সদ্যোবধূন1ং তু উপস্থিতে বিবাহে কথফিং উপনয়নং 
কৃদ্ধ! বিবাহঃ কার্য । এই বিস্পষ্ট মন্তব্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যেদ্িজ 
নারীগ্পণ অথব] উচ্চ তিনটি বর্ণের নারীগণের পুরুষদের ম্যায় উপনয়ূন হইত । 
ইহা! ছিল একটি বিশেষ অপরিহার্য বিধি । আয জাতির [000-4১৮0) অর্থ 
ভারভীয় আধ শাখায় এই প্রথা যদিও কালে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তথাপি 
1000-1121019) অর্থাৎ ইরাপীয় আর্য শাখায় ইহার প্রচলন বলবং ছিল এবং 
আজও আছে। আজও জরথুশত্র সম্প্রদায়ভূক্ত নারীর] পবিত্র ত্রন্মসৃত্রের 
দারা অভিষিক্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তাহার! উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা 
সংস্কৃত হন। তাহাদের এই উৎসবকে বলা হয় নওজোত্‌ (নবজন্ম) 
সংস্কার । 

হারীতের বণিত নারীদের দ্রইটি বিভাগের মধো ব্রন্মবাদিনীর] বিবাহ 


১৯৮ বেদের পরিচয় 


করিতেন না; তাহার] নৈষ্ঠিক ত্রন্মচারী পুরুষদের ন্যায় চিরকৌমার্য 
অবলম্বন করিতেন । উপকুরাণ ব্রক্মচা রীগণ গুরুগ্ৃহে অধ্যয়ন সমাপনাস্তে 
পিতৃৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইত অর্থাৎ গাহস্থযাশ্রমে 
প্রবেশ করিত। গৃহ্যসৃত্রের কর্তা নারীদের এই উপনয়ন প্রথা সম্বন্ধে বলিয়াছেন 
প্রারতাং যজ্ঞোপবীতিনীম্‌ অভ্যুদানয়ন জপেং সোমো দদং গন্ধ বায়েতি'। 
বর উপবীতধারিনী নববধুর হস্ত ধরিয়া মন্ত্র পাঠ করে “সোমো দদৎ গন্ধবায়?। 
পৌরাণিক যুগে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত উদাহরণগুলিও এই প্রথাটির শ্মারক। 
মহাভারতের বনপবে উল্লিখিত আছে যে একজন ব্রান্গণ পাগুবমাত। 
কুম্তীদেবীকে পবিত্র ব্রন্দসূত্রদ্ধার! ভূষিত করিয়া অথর্ব বেদেকি গায়ন্রী- 
শিরসমন্ত্রে দীক্ষ। দিয়াছিলেন-__ 

ততস্তাম্‌ অনবদ্যাঙ্গীং গ্রাহয়ামাস স ছ্বিজঃ 

মন্ত্রগ্রামং তদ) রাজন্‌ অথর্ব-শিরসি শ্রুতম্‌ ॥ €( ৩০৫--২০) 

ইহাঁও অনুমিত হয় যে খ্রীঃ সপ্তম শতকে ও ভারতের কোন কোন অঞ্চলে 

এই প্রথ1 প্রচলিত ছিল কারণ কাদম্বরী হর্ষচরিতের বিখ্যাত গ্রন্থক1ব বাণভট 
একজন নারীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন যিনি পবিত্র ত্রন্মসৃত্রের দ্বারা উপনীত 
হইয়াছিলেন (“ব্রন্গসৃত্রেণ পবিত্রীকৃতায়াং কন্যায়াম্। )। 

দ্বিজ রমণীগণের এই উপনয়ন প্রথ মনবরও সৃবিদিত ছিল । স্মুতিচন্দ্রিকা, 
কমলাকর কর্তৃক লিখিত নির্ণয়সিন্ধু ও তজ্জাতীয় অন্যান্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ 
হইতেও প্রমাণিত হয় যে দ্বিজ পুরুষদের স্থায় বৈদিক ম্ুগে নারীগণও 
উপনয়নে দীক্ষিত হইতেন এবং বেদ অধ্যয়ন করিতেন। মনু স্মৃতি গ্রন্থ 
সংকলনের কালে যদিও এই প্রথাটি লুপ্তপ্রাক্স হইয়া! পড়িয়াছিল তথাপি 
ইহার প্রভাব তখনও .দৃষ্ট হইত ॥। পি. ভি. কানে তাহার চ7151079 ০ 
[01)817095231185 নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন “যদিও মনুস্মৃতি রচনার কালে 
নারীদের উপনয়ন প্রথা প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল এবং এই প্রথার প্রভাব 
কমিয়! গিয়াছিল তথাপি ইহা! অনুমিত হয় যে মনু এই প্রথাটির সহিত 
সুপরিচিত ছিলেন? । 

'পত্ুী* শব্দটির ব্যুৎপত্তিগ্রসঙ্গে পাণিনি 'পত্যুবো যজ্ঞজসংযোগে" এই সূত্রটি 
রচনা করিয়াছেন । ইহার অর্থ হইল এই যে স্বামীকে কেবল যজ্ঞকর্ষে 
সহায় করার অর্থেই পতি শবের সহিত 'ন; প্রত্যয় যুক্ত হইবে। সুতরাং 
শবের বুযুংপত্তি অনুযায়ী স্ত্রী শব্দটির সমানার্থক “পতী” শব্দের অর্থ হইল 
যজ্ঞকর্মে পতির সহযোগিনী। বিপড়ীক কোন পুরুষের যজ্ঞসম্পাদনে র. 


বৈদিক ভারতে স্ত্রীশিক্ষ। ১৯৯ 


অধিকার ছিল না1। রামায়ণে কথিত হইয়াছে যে রামচন্দ্র রাজসুয় করিতে 
ইচ্ছুক হইয়৷ যজমানের অধিকারলাভার্থ সীতার এক স্বর্ণময় মুন্তি নির্মাণ 
করিয়াছিলেন; কারণ এ সময় সীতা নির্বাসনে ছিলেন । শতপথ ব্রাঙ্গণে 
(৫-২-১:৪) স্পহ্টরূপে উক্ত হইয়াছে যে ন্ত্রীহইল মজ্ঞের এক অর্ধাংশ 
(অর্ধো হ বা! এষ যজ্ঞস্য যং পড়ী)। প্রত্যেক যজ্ঞেই 'পত্তী সংযাজ' নামে 
একটি যাগ অনুিত হইত; ইহাতে যজমান-পড়ীর বেদমগ্ত্র পাঠ করিতে হইত 
এবং তাহার অত্ন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল । তিনি যজ্ঞবেদীর মধ্যে পুরোহিতদের 
সহিত আসন গ্রহণ করেন। ব্রান্মণগ্রন্থে ইহার স্বীকারোক্তি পাওয়। যায় 
“দেবতার অবিবাহিতের হাত হইতে আহৃতি গ্রহণ করেন না”-'ন বৈ 
অপতীকস্য হস্তাৎ দেবা বলিং গৃহুন্তি ( ৫-১-৬-১০)। অশ্বমেধে জমান 
রাজার চারিজন রাণী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক 
কার্ধাবলী সম্পন্ন করেন। 

বিবাহ অনুষ্ঠানে বধৃকে অনেক বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় এবং যদি 
এ মন্ত্রগুলি পুরোহিত, বর অথবা বধূর পিত1 পাঠ করেন তাহা হইলে অবস্থা 
উপহসলীয় হইয়া পড়িবে এবং মন্ত্রের অভিপ্রায় ব্যর্থ হইবে। বিবাহের 
অতিরিক্ত অনুষ্ঠান কুশণ্ডিকাঁতে নববধূ &বনক্ষত্রকে উদ্দেশ করিয়] মন্ত্র পাঠ 
করে ;__গ্রবং দ্যোঃ প্রব। পৃথিবী গ্রুবেয়ং, ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসমূ”। ইহার 
অর্থ হইল “আকাশ স্থির, পৃথিবী স্থির, এই নক্ষত্র (ধ্রুবতার]1) স্থির, ঠিক 
এইদূপ আমিও স্বামীগৃহে স্থির থাকিব অর্থাৎ ধ্রুব বিরাজ করিব!” সুতরাং 
এই মন্ত্রটি নববধূর দ্বারা পাঠ করার হেতু সর্জনবোধ্য। গোভিল প্রভৃতির 
স্পট নির্দেশ “ইনং মন্ত্র পতী পঠেং।, তদ্রপ 'প্র মে পতিযানঃ কল্পতাম এই 
মন্ত্রটি বধূ পাঠ করে । বর এবং নববধূ একত্রে “সরস্বতী প্রেদমতে' ইত)াদি মন্ত্র 
পাঠ করে। | 

পাঁণিনি কঠী, কলাপী, বহ্বৃচী প্রভৃতি কতিপয় শব্দের বৃযুৎপতি ব্যাখ্যা 
করিতে কয়েকটি সূত্র রচন) করিয়াছেন। বেদের ক$শাখায় সৃপগ্ডিত একজন 
স্ীলোক ক্স নামে অভিহিত হন 3 বহ্রৃচ শব্দ হইতে বহ্বৃচী শবের উৎপত্তি। 
সুতরাং যে নারী বহবৃচ শাঁধ। পাও করিয়াছেন তিনি বহ্বৃচী নামে কথিত 
হন। কলাপ শাখায় নিঞাত একজন নারীকে কলাপী বলা হয় । পাণিনির 
এই সৃত্রগুলি হইতে সুম্প্টরূপে ইহাই প্রমাণিত হয় যে প্রাচীনকালে নারীদের 
বেদপাঠের পূর্ণ অধিকার ছিল । 


২০০ বেদের পরিচয় 


নারী অধ্যাপিকা এবং বিদ্রুধী রমণী 
বৈদিক যুগে বহু নারী অধ্যাঁপিকাও ছিলেন। পাঁণিনি আঁচীর্ষা এব! 
আচার্যাণী, উপাধ্যায়া ও উপাধ্যায়ানী এই দুইটি শব্দের রুযুংপতিমুলক সৃত্ 
করিয়াছেন। এই দুই শব্দমগলের পার্থক্য তিনি প্রদর্ণন করিয়াছেন 
আচার্ধা ও উপাধ্যায়ের অর্থ হইল নারী অধ্যাপিকা, অপর দ্বইটির (আচার্াণী 
এবং উপাধ্যায়ানী ) অর্থ হইতেছে গুরুপতী। আচার্যধানী এবং উপাধায়ান" 
বঙ্গিযা! অভিহিত গুরু পত্বীগণ শিক্ষিত নাও হইতে পারিতেন। পাণিনির এই 
সূত্রগুলির ব্যাখ্যান প্রসঙ্ে পতঞ্জলি তাহার মহাভা গ্রন্থে আচার্য এবং 
উপাধ্যায়! এই শব্দ দুইটির উদাহরণস্থরূপ প্রাচীন ভারতের কয়েকজন নারী 
অধ্যাপিকার নাম ও বিদ্যাবত্তার উল্লেখ করিয়াছেন । তাহার উল্লিখিত বিদ্ষী 
অধ্যাপিকাদের মধ্যে আপিশালা এবং ওদমেধ1 দুইটি নামও তিনি উল্লেখ 
করিয়াছেন । বৈয়াকরণ আপিশালি গেঠীর সৃষ্ট ব্যাকরণের একটি বিশেষ 
শাখা যে নারী পাঠ করিয়ীছেন এ২ং শিক্ষ) করিয়াছেন তীহা]বে। বল) হইত 
আপিশাল।। ঠিক এইভাবেই ওদমেধীর (একজন আচার্য!) নারী ছাত্রদের 
বল হইত ওদমেধা! অথবা ওুদমেধীর ছাত্রী। পাণিনির একজন ব্যাখ্যাত। 
কাশিক! বৃত্তি লেখক কাশকৃতগ্প ব্রা্ণী নামে একজন নারী আচার্ধার নাম 
উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি কাশকৃত্ গোষ্ঠীর সৃষ্ট ব্যাকরণের একটি বিশেষ 
শাখ। শিক্ষা! দিতেন। 

বিশাল বৈদিক সাহিত্যে, সংহিতা য়, ব্রণন্দণে এবং উপনিষদ অনেক দিদ্ুষী 
নারীর নাম পরিদুষ্ট হয় । গ্রার্গী নামে একজন জ্ঞান", বিদৃষী ও ভপদ্থিনী 
নারী বৈদিক সাহিত্য অমর হইয়) আছেন। তিনি ছিলেন বচরুর কথা! 
বৈদি কমুগের প্রথিতযশা বিদ্রধী পাঁপীদের *ধে) তিনি ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য1। 
জনকরাজের রাজসভায় প্রচুর জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ হইত এবং ত্রন্ম বিদ্যা সম্থন্ধে 
বিচার বিতর্ক হইত। এখানেই যাঁজ্ঞবন্ক) এবং অন্বান্থ খাষিদের মধো বিখ্যাভ 
বিতর্ক ও বিচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তর্কে যখন যাজ্ঞবন্ধ্যের নিকট অন্যান্য 
ধাধিরা পরাজিত হইলেন তখন নারী খষি গার্গী তাহাকে আহ্বান 
জানাইলেন। রৃহদারপ্যক গ্রন্থে (৩-৬ এবং ৩-৮) ব্রন্মবাদিনী গার্গী ও 
যাজ্ঞবচ্ের মধ্যে অনুষ্ঠিত দৃইটি গুরুত্বপুর্ণ বিতর্কের বিবরণ জিপিবদ্ধ আছে। 
বিতর্কে কাহারও জয় পরাজয় নির্ণাত হয় নাই । ভীহাদের দার্শশি+ বিবাদে 

উভয়েই সমান পারদর্শী বলিয়া! ঘোষিত হইয়াছিলেন। 
যাদ্বন্ধ্য এবং তাহার পত়ী মৈত্েয়ীর মধ্যে অনৃতিত একটি গুরুত্বপুর্ণ 
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আধ্যাত্মিক আলোচনা এই উপ্নিষদে লিপিবদ্ধ আছে (২--৪)। এই মুনির 
মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে ছইজন স্ত্রী ছিজেন। তাহাদের মধ্যে মৈত্রেয়ী 
আধ্যাত্সিকভাবাপন্ন ছিলেন। তাই তাহাকে হল হইত ব্রহ্মবাঁদিনী । 
অপরজন কাত্যায়নী ছিলেন সাংসারিক: যাজ্ঞবক্ষ্য গুব্রজ্যা গ্রহণ করিবার 
অভিলাষে পাখিব দ্রব্যাদি ছই শ্রী(র মধ্যে ৬1গ করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইলে 
মৈত্রেয়ী তাহাকে জিজ্ঞাস] করিঙ্গেন “যদি এই সংসার ধনে পরিপূর্ণ হয় তাহা 
হইলে আমি কি অম্বঙত্ব লাভ করিতে প্াশরিব” 2? তিনি উত্তর দিংলপন যে 'ধন 
পাধিববিত্ের দ্বার। অস্বতত্বের আশা নাই” ('অস্বভত্বষ্য তু নাশান্তি বিতেন' )। 
ইহা শুনিয়া মৈ্রয়খ বলিলেন ণ্যাহা আমাকে অস্বতত্ব বা ত্রর্মাপদ দিতে 
পারিবে না তাহ! (পাথিন দ্রব্য ) দিয়া আমি কি করিব” (যেনাহং নাস্বত। 
স্যাং বিএহং তেন কুর্যাম্‌। )? মৈত্রেয়ীর এই স্মরণীয় এবং উল্লেখযোগ্য উক্তি 
প্রতি খুগের সাধু এবং সত্যসন্ধানীদের হতবাক করিয়া? দিয়াছে । ভিন্টারনিংস 
এবং অন্যান পাশ্চাত্তয বিদ্বানগণ প্রাচীন ভারতের এক নবীর চিত্তে উত্থিত এই 
আধ্যাত্সি” আলোক আধ্যাত্সিব অনুসন্ধিংস।, অমৃতের স্পুহার উচ্চ প্রশংসা 
করিয়াছেন । ঠমত্রেয়ীর বাণীতে আমরা মানবাআার সেই চিরত্তন বাণী 
শুনিতে পাই যাহাকে মেখিউ আরুনন্ড বলিয়াছেন '101৬105 01500110911 
অর্থাৎ 'ঈশ্বরপ্রদত্ত অসন্তোষ” । তিনি আমাদের ইহাই স্মরণ করাইয়া 
দিয়াছেন সে বস্তগত সম্বদ্ধি অথনা পাথিব ধনসম্পদ মানুষের আধ্যাত্মিক 
লিপ্সাকে চরিতার্থ করিতে পারে না এবং মানবকে অস্বতত্ব দান করিতে 
পারে না। 

গন্ধর্ব প্রভাবিত এক বিদ্বধ। নারীর ( গন্ধর্-গৃহঠত। কুমীরী ) কথ এঁতরেয় 
ব্রান্গণে ( ৪--২৫-- ৪) উল্লিখিত আছে । অগ্নিহোত্র নামে প1ভ)হিক হোমটি 
হইদিনে অথব1 একদিনে সম্পাদিত হইবে এই নিয়া একবার প্ুরোহিতদের 
মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হয়। একবার সকালে এবং আর একবার বৈকালে 
ব্রাহ্মণদের অগ্রিহোত্র প্রত্যহ দুইবার করিতে হইত । প্রত্যুষের হোম ও সাফস্তন 
হম, এই ভাবে ধরিলে যাগটি এবদিনে নিম্পাদ্য বলা যায়। আবার যদি 
আগের দিনের সায়মন হোম হইতে আরম্ভ করিয়া] পরণভর্খ দিনের পুভণতের 
হোম পর্যস্ত সময় গণনা করা যায় তাহা হইলে ইহ1 দুইদিনে নিম্পাদ্য বলিয়া 
গণ্য হইতে পারে । এইভাবে মতবিরোধের সৃচনা হইল। তখন নামগোত্র- 
হীন এবং কেবলমাত্র “কুমারী? নামে উল্লিখিত এই হিদ্বধী নারীর নিবট এই 
বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে বিদ্ধান্‌ ব্রান্মণ প্ঁরোহিতগণ উপস্থিত হইলেন। 
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তিনি দ্বিতীয় মতটি (দুইদিন ) সমর্থন করিলেন এবং দেখাইলেন যে সায়্তন 
হোম সূর্যাস্তের পর এবং প্রত্যুষের হোম সৃধোদয়ের পর প্রদত্ত হয়। 
আশ্বলায়ন গৃহ্সৃত্রে “বড়ব। প্রাতিথেয়ী” নামে এঁ যুগের একজন প্রথিতযশা 
বিদধী নারীর উল্লেখ আছে। 

পিতামাতা যে কেবল দ্বান্‌ পুত্রের কামন। করিতৈন তাহা নহে বিদ্বষী 
কন্যার জন্মের জন্যও তাহাদের অতুাগ্র আকাক্ষা ছিল । বৃহদারণ্যক 
উপনিষদের একটি অংশে (৬--৪--১৮) এই কথা! স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে । 
বৃহদারণ্যকে বিদ্বধী কন্ত। প্রাপ্তির জন্য পিতামাতার দ্বার! অনুষ্টিত একটি ধরয় 
অনুষ্ঠানের কথা উল্লিখিত আছে । “যদি কেহ দীর্থাযুযুক্তা বিদ্রধী কন্যা ল1৬ 
করিতে ইচ্ছুক হন (অথ য ইচ্ছেং দ্বহিতা মে পণ্ডিত! জায়েত )? তাহ তইলে 
তিনি তাহার পত়ীকে আজ্য মিশ্রিত তিল তুল রন্ধন করিয়]৷ সেবন 
করাইবেন । 

বৈদিক যুগের নারী খধির! যে সৃপপ্তিত ছিলেন সে বিষয়ে কোন মতগৈধ 
নাই । প্রকৃতপক্ষে, নারীদের জ্ঞানার্জনের জন্য এই আদর্শ তপস্বী জীবন যাপন 
এবং ব্রন্মবাদিনীদের পরম্পরাগত গ্রচলন বৈদিক মগের পরেও লোপ পায় 
নাই । মহাকাব্যগুলিতেও বিদ্ষষী নারী এবং তপস্থিনীদের উল্লেখ পাওয়। 
যায়। খষি ও সৃপণ্ডিত রাজ! জনকের নিকট তপস্থিনী ভিক্ষুনী সৃজভার 
আধ্যাত্মিক আলোচনাটি মহাভারতের একটি অতত্যুজ্ল অংশ । রামার়ণে 
রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাংরত1 খষি শবরণী সুপঞ্ডিত তপস্থিনী (সিদ্ধা তাপসী) 
বলিয়া বণিত হইয়াছেন। দ্রৌপদীর রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক 
আলোচনাসমূহ মহাভারতে লিপিবদ্ধ আছে । যোগবাশিষ্ঠে স্বামী শিখিধ্বজের 
মোহমগ্ন আত্মাকে উদ্দীপিত ও জাগ্রত করিতে রাণী চুড়াল! যে সকল তত্ৃপুর্ণ 
উপদেশ দিয়াছিলেন তাহ অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে । বৈদিক মুগের 
পরবর্তীকালেও যে ব্রন্মবাদিনীদের অস্তিত্ব অব্যাহত ছিল তাহা! সংস্কৃত 
নাটকের পরিব্রাজিকা অর্থাৎ নারী তপস্থিনীদের প্রাচুর্য দর্শনে স্প্রূপে 
অনুমিত হয়। ৪০০ খুষ্টপূর্বে ভারতভ্রমণকালে মেগাস্থিনিস্‌ চিরকৌমার্য- 
পালনরত! অনেক সুপণ্ডিত তপস্থিনীকে দেখিয়াছিলেন । তাহার! সুগভীর 
তত্বমূলক বিতর্কে ও আলোচনায় যোগদান করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন,__ 
“বহু নারী বিদ্বান্‌ চিরকুমার পুরুষ খাঘিদের মত চিরকৌমার্ধ অবলম্বন করিয়া 
শান্তরচর্চ! করিতেন এবং খধিদের সঙ্গে শাক্সবিচারে প্রবৃত্ত হইতেন,। (77987 
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1701 40 ) এতিহাসিক ট6810109 এবং স্ট্রাবে। (902৮০ ) এই তথ্য উল্লেখ 
করিয়াছেন । 


ব্রহ্মচারিণী রমণী 


উক্ত ব্রন্মবাদিনী ছাড়াও পুরুষদের ন্যায় ব্রন্মচর্যপালনরত। বহু ব্রন্মচারিপীর 
নাম বৈদিত সাহিত্যে এবং বামায়ণ, মহাভারত, পুরাণে উল্লিখিত আছে। 
যজুর্বেদে (৮--১) কথিত আছে যে ব্রন্গাচর্য সমাপনান্তে যুবতীগণকে যোগ্য 
যুবকদের সহিত বিবাহ দেওয়া হইত ; '্রন্ষচর্ষেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে 
পতিম্?। অথর্ববেদের ১১৬ সুজে উল্লিখিত আছে যে রমণীগণ জীবনের 
দ্বিতীয় আশ্রমে অর্থাৎ গাহস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের পুর্বে কঠোর নিয়মানুবতিতার 
সহিত ব্রন্মচর্য পালন করিতেন । শাণ্ডিল্য এবং গর্গোর কন্যাগণ মহাভারতে 
ব্রক্মচারিণী নামে অভিহিত হইয়!ছে। 

ব্রক্মাবাদিনী এবং ব্রন্গাচারিণীদের মধ্যে পার্থক্য এই যে দ্বিতীয়শ্রেণীর 
নারীগণ ত্রন্মচর্য সমাপনান্তে গাহ্স্থ্যে প্রবেশ করিজেন কিন্তু ব্রক্মবাদিনীগণ 
চিরকৌমার্য গ্রহণ করিতেন । 


ললিতকলাচর্চ এবং বিবিধ জীবিকা 


বৈদিক যুগে রমপীদের নৃভ্যবিদ্য?, কঠিসঙঈগসিত, যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হইত। 
যদিও সঙ্গীত এবং নৃত্যকল! স্ত্রী ও প্রুরুষ উভয়েই অভ্যাস করিত তথাপি 
ললিতকলাকে নারীর শিক্ষনীয় বিদ্যা) বলিয়াই মনে করা হইত । ইহ) বনুব1র 
উক্ত হইয়াছে যে 'নৃত্যং গীতং স্ত্রীণ1ং কর্ম” অর্থাং গান করা ও নৃত্য করা 
স্রীলোকের কার্য । সঙ্গত ও নৃত্ের প্রথম উদ্ভব সম্বন্ধে শতপথ ব্রাল্গণে 
(৩--২--৪) একটি চিত্বাকর্ষক কহিনী বণিত হইয়াছে । একদা গন্ধর্বগণ 
দেবতাদের নিকট হইতে সোম অপহরণ করে। দেবঙার। তখন চিন্তা 
করিলেন,-_গন্ধর্গণ সঙ্গীতপ্রিয় এবং নারীর প্রতি অসতিপরায়ণ ।, ওজ্জন্য 
কাহার] সঙ্গীত ও নৃত্যকঙগা সৃষ্টি করিলেন এবং বাগ্দেবীকে ভাহ? শিক্ষা 
দিলেন ৷ দেবী বাকৃ গান গাহিতে গাহিতে ও নাচিতে নাচিতে ভাহার বীপায় 
বঙ্কার তুলিয়! গন্ধর্দের নিকট উপস্থিত হইলেন। গঙ্কর্গণ মনোমুগ্ধকর 
সঙ্গীত শুনিয়।, নৃত্যলাফ্য দেখিয়া! এবং অপরূপবেশধারিণী দেবীর রূপে 
বিমোহিত হইলেন। দেবী তখন অনায়াসেই তাহাদের বিমুঢড অবস্থার 
সুযোগ লইয়া! অপহৃত সোম আনিয়? দেবতাদের প্রত্যর্পণ করিলেন । 


২০৪ বেদের পরিচয় 


উক্ত ব্রান্মাণের একটি প্রবচন হইতে জানা যায় যে পৃর্বকালে সাঁমবেদের 
উদ্গাত1 পুরোহিতগণের পত়ীরা যজ্ৰে সামগান করিতেন। পরবর্তীকালে 
তাহাদের পতিগণ যখন সংমগণন করিতে আস্ত কক তখন পত্বীগণ এই কর 
হইতে বিরত হয়েন। “এই উদ্গাত1। প্রুরোহিতগণ প্রধানতঃ তাহাদের 
পড়ীগপের কার্য (সামগান) সম্পাদন করেন”, (শতপথ ব্রাক্গণ ১৪--৪--৩--২) 
তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং চৈত্রায়নী সংভিডায়ঙও এই পথার সমর্থন দুষ্ট ভয়। 
সীবন, বয়ন, পশমের কাঁজ, বস্ত্রালংকরণ (02106101619) গুভাতি কাজ 
নারীগণ অভ্যাস করিতেন এবং এইগুলি স্ত্রীলোকের কলাবিদ্যা বঙগিয়' 
সর্বত্র উক্ত ভ্ইয়াছে। শতপথ ত্রাল্সণে (১২--৭--২-7১) বলা হইয়াছে, 
_তৎবা এতৎ স্ত্রীণাং কর্ম যং উর্ণাসৃজং কর্ন) উর্ণা শবের অর্থ হইল 
পশম এবং বয়ন কার্ষের জন্য তাহ? অত্যাবশ্যক । সুত্র অর্থাং সুতা এবং সীবন- 
কর্মজন্য সৃতার প্রয়োজনীয়তা সর্বজনবিদিত। এই ব্রান্গাণের একটি উক্তি,__ 
“মোঘসংহিত1 বৈ স্ত্রিয়ঃ অর্থাৎ রমণাগণ অসার জশকজমকপ্রিয়। তজ্জন্য 
তাহার অলংকরণশুন্ু শোভাহীন বস্ত্রাদি পছন্দ করে নাঃ নিজেদের সুসজ্জিত 
ও সৃশোভন করিঝ] তৃলিতে তাহ?র) সদ সচেষ্ট । এইজনুই বন্ত্রঅলংকরণের 
কাজ করিয়] তাহার] নিজেদের পোষাকপরিচ্ছদ স্ুন্দরতক করিয়। তুছিত ) 
সে যুগে এই অলংকরণ শিল্পটি ব)পকভাবে সম্মদ্ধি ও খ)াতি লাভ 418%11ছল 
বৈর্দিক স,হিত্যে তার বন্থ সুস্প্ট প্রমাণ দৃহ্ট হয়। এই (181071980619 ) 
অলংকরণ কর্মকে বলা হইত 'পেশস্করণ' । '৮পশ' শবটির অর্থ হইল অলংকরণ, 
কাপড়ে ফুল তোল] গুভৃতি কাজ । “পেশ? শব্দের সমপর্াযভূত্ত 'বেশ শের 
অর্থ হইল পোষাক । বৈদিকমুগে অজংকরণ শিজে সৃদক্ষ বালিব। ঝা নাক্ীকে 
বঙ্গ হইত “পেশস্করী” । পরবতভীকালে এই শব্দটির অর্থ ঈীাড়াইয়াছিল সুন্দর 
বর্ণ ও চিত্তাকর্ষক আকৃতি বিশিষ্ট রঙ্গীন পতঙ্গ, খাহাকে চলিত বাংঙ্গায় 
্কাচপোকা" বলে । বৈদিকোত্ত যুগে শবটি গৌণ অর্থ বারবনিত। অর্থে 
ব্যবহৃত হইত কারণ ক্শ্যোগণ অত্যন্ত চাকচিকাময় গোধাব পরিধান করে। 
নারীগণ যে অতি উচ্চকোটিএ ব্ম্্ালংকরণ কর্মে সৃদক্ষা ছিজ। তাহ ব্রান্মণগ্রন্থের 
মধ্যে অতিপ্রাচীন খগ-বেদের এতরেয় ব্রান্দণে জিপিবদ্ধ আছে । এই ব্রাক্মণ 
গ্রন্থের (৩--১১--১০) উক্ভি,_-তাহার]) তাহাদের বন্ত্রের দই সীমানায় 
(পাড়ের কাছে ) ফুলতোলা' প্রভৃতি অলংকরণ করিত, অঞ্চলদেশে ও বস্ত্রের 
মধ্যভাগে বিভিন্নবর্ণের সৃত্রদ্বারা সুশোভন কাঁরয়। তুলিত | সুবর্ণ সূত্র, রজত- 
সৃত্র 9 রঙ্গীনসূজ মিশাইয়া রমণীগণ রাজসিংহাঁসনের ও কাঞ্ঠীসনের 60911101, 


বৈদিক ভারতে স্ত্রীশিক্ষা ২০৫ 


চেয়ারে পৃষ্ঠদেশরক্ষার্থে নরম আস্তরণ (৮2০11950 প্রস্তুত করিতেন; এই 
সকল উপাধানতুল্য আস্তরণ বা ০891)100কে হিরপ্যকশিপ্ু ও হিরণ্যকুর্ 
বল! হইত! 

'রজস্রিত্রী” নামে অভিহিত নারী রঞ্জক সৃত। এবং বস্ত্রাদি রং করিত। 
মঞ্ুষা (ঝুড়ি) নির্মাণ, রজ্জব তৈয়ারী, তৃল। হইতে সূত্র প্রস্তুতি এবং অনুন্প 
কুটির শিল্পগুলি সেই মুগে মহিলারাই সম্পাদন করিতেন। শুরু যজুর্বেদের 
ত্রিংশতম অধ্যায়ে তদানাস্তন বৈদিক ভরতে প্রচলিত প্রায় সত্তরটি (৭০) 
পেশার বা জীবিকার নাম উল্লিখিত আছে । তন্মধ্যে বস্ত্রধোতি, ঝুড়ি প্রস্তুতি, 
সৃগদ্ধি দ্রব্য নির্মাণ, কাজন প্রস্ততি তরবারির কোষ নির্মাণ, পুলা নির্মাণ, 
বন্ত্রা্দি রং করা, অলংকরণ বা পেশস্করণ প্রভৃতি অস্টপ্রক1র কর্ম বা! বৃত্তি কেবল 
নারীদের জন্। নির্দিষ্ট ছিল । 


সামরিক প্রশিক্ষণ 


সামরিকশিক্ষ। দান করার প্রথা নারীদের মধ্যেও যে প্রচলিত ছিল তাহা 
খাগৃবেদের কয়েকটি মন্ত্র হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। হ্ুদ্ধক্ষেত্রে রমণীদের 
অপুর বারত্বের ও যুদ্ধকম্ের বন্ছু উদাহরণও পাওয়া যায় । এমনকি খ্যাতনামা 
রাজন্যবর্গের মহিষ'গণও রণাঙ্গনের প্ুরোভাগে নিভীকচিতে যুদ্ধ করিতেন । 
রাঁজ। নমুচির আদেশে তাহার মহিষী অতি ভয়ঙ্কর এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্্ধে অংশ- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । রাজা খেলের রান বিশ-পলার বাঁরত্বব্যঞ্জক কার্যাবলী 
খগ্‌বেদের আম্ষিনসৃক্তে (১- ১১৬) বণিত আছে । এবদ] যখন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে 
সেনামুখে অবস্থান. কঃ তঃ শত্রসেনার সহিত ঘোরমুদ্ধে ব্যাপূত ছিলেন সেই সময় 
তিনি উরুতে গুরুতর আ.বাঁত পাইলেন, ফলে তাহার একটি (আহত ) উরু 
অস্ত্রোপচারে শরীর হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিতে হইয়াছিল এবং লোহ- 
নিমিত একটি কৃত্রিম উরু তাহার দেহে অস্ত্র চিকিৎসকগণ কর্তৃক সংযোজিত 
হইয়াছিল । খাকৃসংহিতার ১--১১৬--১৫ মন্ত্রে এই ঘটনাটি বলা আছে । এই 
মন্ত্র বৈদিকম্গের নারীর সামরিকশিক্ষা গ্রহণের ও বীরত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ। 
সে মুগের অন্ত্রচিকিংসকগণের নৈপুপ্যের সাক্ষীও এই মন্ত্র। মুদ্গলানী নামে 
অপর একজন ভয়লেশশুন্ত রণপণ্ডিত বীরাঙ্গনা সামরিক প্রশিক্ষণ ও রণ- 
চাতুর্ষের জ্বলন্ত দৃইটাত্তত্বর্ূপ । বৈদিকমুগের বীরাজনাদের মধ্যে তাহার নাম 
্বর্ণাক্ষরে চিরভাস্বর হইয়া আছে ও থাকিবে । তিনি ছিলেন মুদগলের স্ত্রী। 
মহাভারতের অসীমসাহসী বীর রমণী সৃভদ্রার স্থায় তিনি মুদ্ধক্ষেত্রে তাহার 


২০৬ বেদের পরিচয় 


পতির রথ চাঁলন। করিয়া ও মুদ্ধ করিয়া! অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করিয়া- 
ছিলেন । প্রচণ্ড বুদ্ধের মধ্যেও রথ চালাইয়। তিনি তাহার স্বামীর শত্রু নিপাত 
করিতে সমর্থ হয়েন ; অনুসরণকারী শত্রসেনাীকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত 
করিয়াছিলেন। ভ্রুত অনুসরণ করিয়া তিনি পঙ্গায়নরত বহু শক্রসৈন্থকে 
একাকী বন্দী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । খাকৃসংহিতার ১০--১০১--২ মন্ত্রে 
নির্ভীক হুর্জয়সাহসী দুঢচিত মুদ্গলানী কর্তৃক শত্রুর পম্চাদ্ধাবন এবং বীরত্ব- 
সূচক মৃদ্ধের সুন্দর বর্ণন! আছে । “রথচালন!কালে তাহার বস্ত্র রথবেগবশে 
স্কীত হইয়া বাতাসে উডিতেছিল। ইন্দ্রের বজের ন্যায় তিনি হাজার সৈন্যকে 
পরাস্ত করিয়াছিলেন । মুদ্ধে নিরতা জদমনীয়] এই বীর মহারথা হইলেন-- 
মুদ্গলানী। তিনি বনু শত্রু বন্দী করিয়া যুদ্ধজয়ের প্ররস্কার লাভ করিয়া! 
ছিলেন । খক্সংহিতার এই সৃক্ত হইতে ও অন্য কয়েকটি সুক্ত হইতে আমরা 
জানিতে পারি দাসবর্ণের অন্যদের সৈন্যবাহিনীতে বনু স্ত্রীসৈন্ত থাকিত। 
দাসবর্ণের সক্ষম রমণীগণ প্রচুরসংখ্যায় সামরিকবাহিনীতে যোগ দিত এবং 
মুদ্ধকরিত। এই বেদের অপর এক মন্ত্রে জনৈক আর্য যোদ্ধা বলিতেছেন,_ 
ণক্মিয়ো হি দাস আমুধানি চক্রে কিং ম করন্নবল। অস্য সেনা 2 অর্থাৎ 
দাসজাতি তাহাদের জ্রীলোকদের অস্ত্রের ন্যায় যুদ্ধে (সৈন্যদলে) নিযুক্ত 
করে ; তাহাদের অবলা স্তরীসেনা আমার কি ক্ষতি করিবে? ইন্দ্রদেবতার 
বন্ুসৃক্তে কথিত আছে যে অসুর বৃত্রের মাতা ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল 
এবং ইন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়াছিল । খকৃসংহিতা৫ আরও কতকগুলি সৃঙ্ভে ও 
কতিপয় মন্ত্রে আধ নারীদের বীরত্ধ)ঞক কাধকলাপ ও মুদ্ধবিদ্যায় দক্ষতার 
কথা দ্বষ্ট হয় যথা, খাকূসংহিত ৫--৬৯ ; ৫--৮০--৬ ₹ ৭--৭৮--৫ 7 ৮৩৩ 
--১৯ ১ ৮--৯১ প্রভৃতি সৃক্ত ও মন্ত্র। 

বৈদিকোতর যুগেও রমণীসমাজে সামরিক ও শারীরিক প্রশিক্ষণের প্রথ 
প্রচপিত ছিল। মেগাস্থিনিস গুপ্তসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদরক্ষী তরবারি- 
ধারিণী ও ধনুধিদ্যা সৃদক্ষা বলব্তা রমণাবাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন । 
্রীষটপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পতঙ্জলি ভাহার মহাভাঙ্ক্ে শাজিকী' নামে বর্ণ! বা 
বল্পমনিক্ষেপকারিণী নারীদের উল্লেখ করিয়াছেন । 


উপসংহার 


উপরের আলোচন] হইতে আমর] দেখিতে পাই যে বুদ্িনিষ্ঠঠ নৈতিক, 
আধ্যাত্মিক, ললিতকলাবিষয়ক, যুদ্ধবিদ্া, শরীরচ্ প্রভৃতি বহুমুখী শিক্ষা 
বৈদিকমুগের রমণীগণ লাভ করিতেন। বস্ততঃ বৈদিকোত্ভরমুগ অপেক্ষা 
বৈদিকমুগেই সর্বতো মুখা স্ত্রীশিক্ষার প্রমাণ ও সমধিক উন্নতি দৃষ্ট হয় । ধর্মসৃত্র 
ও মনুসংহিতার মুগ হইতেই নারীশিক্ষার এই সমুন্নত প্রতিষ্ঠাভৃমি ভাঙ্গিতে 
আরভ করে। নারীসমাজের অবস্থার ক্রমশঃ অবনতি হইতে থাকে; 
এমনকি শুদ্রদের ম্যায় উচ্চবর্ণের নারীদেরও উপনয়ন ও বেদপাঠে অধিকার 
লৃপ্ত হয়। নারীসমাজের এই ক্রম অবনাতর জন্য খুগতঃ সামাজিক ও 
রাঞ্জনৈতিক কারণ সমূহ দায়ী । 


বিংশ পরিচ্ছেদ 
খগবেদীয় যুগের সমাজ ও সংস্কৃতি 


থগ্বেদে আমর। তদানীত্তন সমাজ ও সংস্কৃতির যে চিত্র পাই এ অধ্যায়ে 
আমরা তাহার আলোচন। করিব। এই আলোচন! হইতে পাঠকগণ সেই 
সুপ্রাচীনকালে সমাজ ও সভ্যতার মান কিরূপ উন্নত ছিল তাহার পরিচয় 
পাইবেন। 

বাসস্থান £--বৈদিকমুগের অধিবাসীদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল 
এই বিষয়টি লইয়! নানা জল্পনা-কল্পনা, তর্ক-বিতর্ক দুষ্ট হয়। কেহ কেহ 
বলেন যে তাহাদের আদি বাসস্থান গিল্শিট অঞ্চলে ছিল; আবার কোন 
কোন পণ্ডিত অতীতের সরস্বভীনদীরাজিত সুবাস্ত জনপদই আধদের আদি 
নিবাস বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এ সন্বপ্ধে খগবেদে আমরা কোন সঠিক 
নগরী বাস্থীনের নাম পাই না, অনুমান প্রমাণের দ্বারা কিছু আভাস 
পাওয়। যায় । এই বেদের সপ্তম মগুলে কতকগুলি নদীর নাম পাওয়! 
যায় এবং দশম মঅণুলের ১০--৭৫--৫ মন্ত্রে গঙ্গা, যমুনা, সরস্থতী, শুতুত্রী, 
পরুষ্ট্যা, অসিরু।! এবং বিতন্ত নদীর নাম পাওয়া যায়। খাগবেদে সিন্ধু 
নদীরও উল্লেখ আছে এবং এই শুতুদ্রী, বিতস্ত ও অসির্যা নদীই বর্তমানে 
শতদ্রু, বিপাশ! ও চেনাব নামে পরিচিত । উক্ত মন্ত্রে বীতিত নদীসমূহের 
মধ্যে সরস্বতী অধুনা রাজগুতনার মরুভূমিতে বিলুপ্ত । এই বেদের উদ্ধৃত 
এ একটি মন্ত্রেই গঙ্গার নাম পাওয়া যায়। আমরা অনুমান করিতে পারি 
যে আর্ষগণ এই নদসমূহের নিকটে বাস করিতেন । সেই স্থানই পাঞ্জাব 
অথব। পঞ্চনদীর দেশ -_এই মত বনু পণ্ডিত সমর্থন করেন । মনুসংহিতায় 
প্রদত্ত আর্াবর্তের ভৌগোলিক সীমান্ত এই মত সমর্থন করে। দশম মণগ্ডলে 
অর্থাং এই বেদের শেষ মণ্ডলে গঙ্গার নাম পাওয়] যায়, অন্যত্র নহে, তাহা 
হইতে ইহাই অনুমান করা যায় যে তাহার! অনেক পরে আদি নিবাস হইতে 
গঙ্গার উপত্যকার দিকে আসিয়াছিলেন। উপরস্ত এই বেদের কোন স্থানেই 
ধান্যের উল্লেখ নাই, কিন্ত যবের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। কেবল 'ধান।? শবের 
উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ ভিন্ন। খগবেদের পরে প্রকাশিত অথর্ববেদে 
ধান্যের উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় যে আর্ধগণ তখন ক্রমশঃ পূর্বদিকে অগ্রসর 
হইতেছিলেন এবং ধান্ক্ষেত্র তাহাদের দৃঙিগোচর হইয়াছিল। “এতরেয়া- 


২০৮ বেদের পরিচখ্ু 


লোচনমৃ* নামক তাহার গভীর পাত্ত্যপূর্ণ এতরের় ব্রাহ্মণের সুদীর্ঘ ভূমিকায় 
আন্তর্জাতিকখ)1তিসম্পন্ন বেদবিদ্বান আচার্য সতাব্রত সামশ্রমণ। বেদে কীতিও 
পাঞ্জাবের সৃবাস্ত জনপদই আর্যদের আদি নিবাস ছিল |সদ্ধাস্ত করিয়াছেন । 
গ্রাম ও নগর £__খগৃবেদে গ্রাম ও নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম 
মণগ্ডলে আমরা একটি মন্ত্র পাই যেখানে গ্রাম” শব্দটির স্পষ্ট ব্যবহার পরিদুষ্ট 
হয়। 
“ইম। রুদ্রায় তবসে কপন্দিনে ক্ষয়ুদ্বীরায় প্রভরামহেমতীঃ । 
যথ1 শমসদ্দ্বিপণে চতুষ্পদে বিশ্বং প্ুষ্টং গ্রামে অন্মি্ননাতুরম্‌ ॥ 
(১--১১৪--১) 
“মহান বীরগণের অধিপতি, করাল রুদ্রের স্তৃতি কারিতেছি। দ্বিপদ ও 
চতুষ্পদ জীবজন্ত সৃথী হউক। এই গ্রামবাসীগণ নারোগ হইয়া পুঁষিল]৬ 
করুক।” আবার প্রথম মণ্ডলের চতুশ্ত্বারিংশং সুক্তের দশম মন্ত্রে গ্রামের 
উল্লেখ পাওয়া যায় “অসি গ্রামেধবিত পুরোহতিতোতসি যজ্ঞের মানুষ”, 
অর্থাং “মনুষ্তের হিতের নিমিত্ত তুমি গ্রামের রক্ষক ও যজ্ঞে তুমি পুরোহিত ।” 
এইরূপ খাগৃবেদীয় মন্ত্রের তাংপর্ধ হইতে আমরা ইহা সহজেই অনুমান 
করিতে পারি যে বৈদিক আধগণ গ্রামে দলবদ্ধ ভাবে বাস করিতেন । এই 
বেদের কোন কেন স্থানে আবার লোৌহ-নিমিত গৃহেরও উল্লেখ পাওয়া 
যায়--“প্র ক্ষোদসা ধায়ল1 সত্র এষা সরস্বতী ধরুণমায়সী পু$” (--৯৫--)। 
অর্থাং “লোহ নিমিত নগরীর ধারিণী হইয়াও এই সরস্বতা দেবা জলের সহিত 
গমনশীলা1” সপ্তম মগ্ডলেও তাদুশ উদ্ধতি দৃষ্টিগোচর হয়--“অধা মহান 
আয়ম্যানাধৃষ্টো। নৃপীতয়ে । পুর্ভব শতভূজিঃ” (৭--১৫--১5) অর্থাং “হে 
রধর্ষ অগ্নি, তৃমি মনুস্তগণের-রক্ষার নিমিত লৌহ-নগরা নির্সাণ কর।” এই 
উদ্ধৃত মন্ত্রসমূহে আমরা তদানীন্তন যুগের প্রাচীর পরিবেক্িত লৌহনিক্সিত 


ছর্গের ইঙ্গিত পাই। 
বিবিধ জাঁবিক £--খগ্‌বেদের স্বগে আর্ধগণের কৃষি ও গো-পালন 


জীবিক নির্বাহের প্রধান অবলম্বন ছিল। বেদের বিখ্যাত 'অক্ষ' সৃক্তে 
দ্যুতক্রীড়ার নিন্দা ও কৃষিকার্ষের প্রশংসা শ্রুত হয়। এই সৃজে কৃষিকার্য ও 
দ্ুতক্রীড়ার তুলনামুলক মূল্যায়ন দৃহ্ট হয়। খাধি বলিতেছেন, 
“অক্ষৈর্স। দীবাঃ কৃষিমিং কৃষস্থ বিত্তে রমস্থ বন্ুমন্ত মান5) 
তত্র গাঁবঃ কিতব তত্র জায় ওম্মে বি চষ্টে সবিতায়মর্ষ১ 8% 
(১০--৩৪--৯৩) 


খগৃবেদীয় খুগের সমাজ ও সংস্কৃতি ২০৯ 


অর্থাং “পাশ খেপিও না, কৃষিকার্ধ কর । কাষকার্ধ করিলে বনু সম্মান 
ও বিত্ত লাভ করিবে । রে দৃযুতাসক্ত ব।ক্তি, কৃষিকাধেই তোমার গাভী, 
জায়! লাভ হইবে, সবিতাদেব এই তত্ব আমাকে বলিতেছেন ।” 

“পুষন” সৃক্তেও পুষা পেখতাকে সম্ততি করা হইস্সাছে,_“পুষনদেব 
আমাদের গোধন রক্ষার্থে গমন করুন। তিনি আমদের অশ্বসমূহকে তস্কর 
হইতে রক্ষা করুন|” (৬--৫৪--৫ )। গো, মহিষ, অশ্ব, মেষ, ছাগল এবং 
বিশেষভাবে দরদ্ধবতী গভীর উদ্দেশ্যে অনেক স্ততি পরিদৃষ্ট হয়। 

আর্ষগণ শহ্য উৎপাদন করিতে জানিতেন। শস্যক্ষেত্রে তাহার। কৃত্রিম 
জলপ্রণালীর ব। সেচের ব্যবস্থাও করিতেন। বেদে প্রাকৃতিক ও মনুস্যকৃত 
এই উভয়বিধ জলপ্রণালীর উল্লেখ প1ওয়া যায়,__ 

“য1 আপে দিব্যা উতবাত্রবন্তি খনি ত্রিমা উতব যাঃ ম্বয়ংজা2। 
সমৃত্রার্থ| যাঃ শুচয়ঃ পাবকান্তা আপো দেৰীরিহ মামবস্ত ৪ 
€৭-_-৪৯---২ ) 
এই মন্ত্রে খনিত্রিম!' শব্দে কৃত্রিম জলসেচ প্রথা ও 'স্বয়ংজ। শবে 
প্রাকৃতিক জলসেচ প্রথ। বুঝাইতেছে । এই থেদের ৩--৪৫---৩ প্রভৃতি মস্ত্রেও 
জলসেচ প্রথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 

রথনিমাপ £- রথনির্মাণ একটি গুরুত্বপুর্ণ জীবিকা ছিল। মুদ্ধাত্রা, 
দৈনন্দিন গমনাগমনের বাহনরূপে রখেরও বিশেষ প্রয়োজন ছিল । এই 
বেদের বহু মন্ত্রে রথের উল্লেখ আছে । বিভিন্ন দেবদেবীগণ রথে গমন করেন । 
অশ্ব, খচ্চর, গর্দভ রথ টানিত। একটি মন্ত্রে খধি বঙ্িতেছেন, “গোতমে। 
ইন্দ্রনব্যমতক্ষং” (১--৬২-+১৩) ; অর্থাং “রথকার যেমন রথের বিভিন্ন অংশ 
নির্মাণ করিয়া পরে সংযুক্ত করেন তদ্রপ গৌতম খষি এই নতুন মন্ত্র রচন। 
করিয়াছেন .” সমাজে রথকারগণের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। এই গ্রস্থের 
'যজ্ঞ শীর্ষক অধ্যায়ে রাজার অভিষেক প্রথার আলোচনাকালে আমর 
দেখাইয়াছি যে সিংহাসনে আরোহণের পুর্বে ধাহাদের অনুমতি রাজাকে 
লইতে হইত সেই রাজকর্ত। ব। “রত্িন্*দের মধ্যে রথকারদের নামও অথব- 
বেদে দৃষ্ট হয়। প্রথমে রথকারগণ বর্ণে শুদ্ধ ছিল কিন্ত য্ুর্বেদের ম্থগে তাহার 
বৈশ্যের স্তরে উন্নীত হয় এবং অগ্ন্যাধানের অধিকার লাভ করে। সৃবর্ণনিমিত 
রথের উল্লেখও খাক্‌সংহিতায় পাওয়া যায়। 

পথ নির্মাণ 2--এ মুগেই আর্ধগণ রাস্তা! নিমাণে দক্ষ ছিজেন। সবিতার 


মন্ত্রে ১--৩৫--১১) উত্তম পথের বর্ণনায় বল! হইয়াছে_“যে তে পন্থাঃ 
১৪ 


১১০ বেদের পরিচয় 


সবিতঃ পুব্যাসঃ অরেণবঃ সুকৃত!2, অর্থ! 'ধুলিশুনয সুনিগিত পথ” । খগবেদের 
এতরেরয় ব্রান্মণে রাজপথ, মহাপথ ও ক্রতি-_তিনপ্রকণর পথের উল্লেখ দুষ্ট 
হয়; ইহার মধ্যে রাজপথকে সুবিশাল ও দস্যুতস্করাদি উপদ্রবশুন্য বলা 
হইয়াছে। এই সংহিতার বজ-মন্ত্রে পথের উল্লেখ আছে! 

স্বর্ণ শিল্প ২--খগধেদেশ মন্ত্র হইতে সুপ্রমাণিত হয় যে সেই সময়ে স্বর্ণের 
প্রাচুর্য ও যথেষ্ট ব্যবহার ছিল । সবিতা, অপাং নপাৎ প্রভৃতি দেবতাগণের 
বর্ণনায় স্বর্ণ নিমিত রথ (হিরণ্যয়েন সবিতণ রথেন ), স্বর্ণের অস্ত্রশস্ত্রের বর্ণনা 
পাওয়া যায়। একটি মন্ত্রে খাষি ইন্দ্রের বূজরব বর্ণনা দিয়াছেন, তৃষ্টা যদ্‌ 
বজ্ঞং সুকৃতং হিরণ্যয়ং সহক্রভূষ্টিং স্বপা। অবর্তয়ৎ,” অর্থাৎ ইন্দ্রের সেই ন্বর্ণময় 
সহস্রক্ষুরধারমুক্ত উত্তমব্ূপে নিগিত ক্র যাহা তষ্্রী নিজে [নর্াণ করিয়া 
ছিলেন । সবিতা ও অপাং নপাং ( বিছ্/ং ) এই দ্বুই দেবতার সুক্ে হিপ্যহস্ত, 
হিরপ্যমুখ, হিরণাচক্ষ, হিরণ্যশ্বশ্রু, হিরণ)বর্ণ, হিরণদেহের বর্ণন। দুষ্ট হয়। 
দুই একটি মন্ত্রে 'সৃনিষ্ক' (6--৩৭--৪), নিক্কগ্রীবঠ' (৫--১৯ - ৩), স্বর্ণ মুদ্রার 
সৃবর্ণ অলঙ্কারের এবং ৮--৪৭--১৫ খকে সৃবর্ণনক্কের উল্লেখ আছে। 
রৌপামুদ্রার উল্লেখও ৫-__-৩৩--৬ ইত্যাদি মন্ত্রে পাওয়া যায় । একটি মন্ত্রে 
রজতমুদ্রাকে “ম্থেতবর্ণাং রয়িম্” বলা হইয়াছে । সেই মুগে বমনীগণ বিবিধ 
স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করিতেন । খগ্বেদে স্বর্ণবলয় (৭--৫৬--১৩), সুবর্ণ 
কবচ (৪--৩৪--৯ ;৪-৫৩--২), হিরণা শিরন্ত্রাঁণ বা! উষ্ভীষ,--'শিপা2 শমং 
বিতৃতা হিরপ্ময়া” (৪--&৪--১১), হিরণ)কুগুল ( ১--১২২--১৪), সুধর্শ কুক 
অর্থাৎ স্র্ণভার 'বক্ষসুরুকৃমা” (৭ - ৫৬-_:.৩ ) প্রভৃতি স্বর্ণালক্বণবের স্প্ট উল্লেখ 
দুষ্ট হয়। অশ্থের সুবর্ণনিশিত পারচ্ছেদের বর্ণন। (“অশ্ব হেমণানান্?) ৪-- 
২৮ মন্ত্রে পাওয়া যাঁয় । একটি মন্ত্রে পনরটি স্বর্ণবলসের উল্লেখ আছে । স্বর্ণকার 
কর্তৃক স্বর্ণ ও অন্যান্য ধাতু গলাইবর কথ! €৬--:--৪) মন্ত্রে দেখিতে পাই । 

চ্ম শিল্প এই বেদের কতগুলি মন্ত্রে চম শিল্পের ও চর্সকারের উল্লেখ 
দৃষ্ট হয়। চর্স শিল্পদ্বারা অনেকে জীবিকা নির্বাহ করিত । ৬--5৭--২৭ মন্ত্রে 
গোচমাবৃত রথের উল্লেখ আমরা পাই । ৬--৪৮--১৮ মন্ত্রে চর্মনি মিত দুৃতি 
বা আধারের, ৫--৯--৫ মন্ত্রে চশনকারের “ধমাতরী+ ব] ভন্ত্রা প্রভৃতির উল্লেখ 
হইতে সেই যুগে চর্মশিল্প কিরূপ উন্নত ছিঙ্গ তাহার অনুমান করা চলে । চর্ম- 
নিগ্সিত বৃহদকার জলপুর্ণ মোষকের ছারা রাস্তায় জল দেওয়া হইত ('চর্সেব 
উদভিবুন্দস্তি ভূম” )। সংহ্িতা'র পরবর্তী মধাবৈদিক বূগ ব' ব্রক্মণের মুগ 
শুকরচর্মনিমিত উপানহের বা স্ৃতার উল্লেখ পাওয়া যায়। 


খগ্বেদীয় সুগের সমাজ ও সংস্কৃতি ২১১ 


রজ্জু শিল্প £--ধগ্বেদের কতকগুলি মন্ত্রে রজ্জ্বুর উল্লেখ আছে। একটি 
মন্ত্রে বলা হইয়াছে রজ্জ্ত্বারা যেমন কোন ভ্রব্যকে দৃঢ়ভাবে বাধিয়া রাখা 
হয় রাজ! তাহার রাজ্যকেও তদ্রপ দ্টভাবে সংহত করিয়া রাখিবেন । বিদ্াতের 
বহু প্রকারের বর্ণনার মধ্যে রজ্জ্বর উপমাও দুষ্ট হয়, বর্তমান পাশ্চাত্য 
জ্যোতিবিশু।নিগণও বলেন বিদ্যাতের বহ্প্রকার আকৃতির মধ্যে একটি আকৃতি 
বহুসৃত্র সম্বপিত রজ্জ্বুর সমতুল্য । 

লৌহ শিল্প ১--কতিপয় মন্ত্রে বিবিধ লৌহশিল্লের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। লোহ 
নিমিত নগরণর (আয়সী পৃঃ) বর্ণনা আছে। বিচ্ছিন্ন অঙ্গে লাগাইবার 
জন্য লৌহ নিগিত অঙ্গ বাবহার করা হইত। বারুরমণী বিশপলার মুদ্ধে 
জজ্ঘ। ভঙ্গ হয়; সেই আহত জজ্ঘা অস্ত্রোপচার করিয়৷ তাহার স্থানে লৌহ- 
নিমিত জজ্ঘ; ( 'আয়সীং জজ্ঘাম' ) লাগান হয়, (১--১১৬--১৫) 7; এই 
মন্ত্রটতে বৈদিক মুগের উন্নত শঙ্যচিক্িংসা ও রমণীর বারত্ব যুগপৎ সৃপ্রম ণিত। 
নানা রূপ সুদ্ধান্ও লোঁহ হইতে নিশ্নাণ কর! হইত। ব্রাঙ্গণ ও উপনিষদের 
যুগে লৌহকে কৃষ্ণায়ম বলা হইত । ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে নখ 
কাটার নরুণকে 'কাঞফণায়স নখনিকৃত্তন' বলা হ্ইয়াছে। 

সুচীকর্ম ও বয়ন শিল্প £_-সৃচীকম্ম ও বয়নশিল্পের উল্লেখ খক্মন্ত্রে পাওয়া 
যায়। সপ্তম মণ্ডলের ৩৩৯ মন্ত্রে “মেন ততং পরিধিং বয়স্তোংস্পরস 
উপসেদ্রবশিষ্ঠী:৮--বাক্যে বয়নের সৃষ্প্ট উল্লেখ রহিয়াছে । উক্ত মগুলের এ 
সৃক্তের দ্বাদশ সংখ্যক মন্ত্রেও বয়ুন কর্মের কথা বলা হইয়াছে । দশমমণ্ডলের 
একসপ্ততিতষ সুক্তে ভাষা শিক্ষার প্রকৃত রাণতির উল্লেখ অনস্তর নবম মন্ত্রে 
(১০--৭১--৯ ) বল হইয়াছে,_-“যে ব্যক্তি ঠিকমত ভাষাশিক্ষা করিতে অক্ষম 
তাহ।র কৃষিকার্ধ অথব! বয়ননকার্ধ করা উচিত।, বেদের ত্রান্গণ যুগে অর্থাৎ 
মধ/বৈদিকমুগে সৃচীকম্ম, পশমের কাজ -ও পেশস্করণ ব। বস্ত্রে অলঙ্করণ কর্ম 
কিরূপ উন্নত ছিল এই গ্রস্ত্বের 'বৈদিক ভারতে ক্ত্রীশিক্ষা' শীর্ষক পরিচ্ছেদে 
তাহার সগ্রমাণ বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । 

পুর্তকর্ম ঃ--গৃহনিমীণ, দুর্গনিমাপ, গ্রামপরিকল্পন।, পুষ্করিণীখনন, নলকূপ, 
কৃত্রিম সেচপ্রথ। প্রভৃতির উল্লেখ এই বেদে থাকায় পুর্ঠকর্মের পরিচয় পাওয়া 
যায়। স্থপতিবিদ্যা উন্নত প্রকারের ছিল। ৭-:৩---৭১ ৭-_-১৫---১৪, 
৮--১০০--৮ প্রভৃতি মন্ত্রে প্রস্তরনিগিভ নগর ও গৃহনির্সাপের উল্লেখ আছে। 
লোহনিমিত দর্গ বা নগর ( আয়সী পৃঃ), নিরান্নবইটি (৯৯) দর্গ (নবনবতী পৃঃ) 
প্রভৃতির উল্লেখ দুষ্ট হয়। ৬--৪৬--৯ খকে 'ভ্রিধাতৃ গৃহ' শবে তিনপ্রকার 


২১২ বেদের পরিচয় 


ধাতুর দ্বার নিশ্নিত গৃহের কথা বল! হইয়াছে । সহত্রস্তপ্তবিধূত অট্রালিক! 
২-৪১-% অস্ত্রে কীতিত হইয়াছে, “রাজানাবনভিদ্রহা! ঞ্রুবে সদস্যুতমে । 
সহক্রস্থণ আসাতে ৷” মিত্রদেবতার সব্ত্রস্তস্ভধত সদনের উন্লেধ। ইন্দ্র হুবে 
পৃতদক্ষং মিত্রং চ সহত্রস্তথণম_ মন্ত্রে দেখিতে পাই । মনুষ্ের পানীয়জল 
সংরক্ষণজন্য বৃহদাকার চৌবাচ্চার এবং গৃহপালিত পশুগণের পানীয়জল 
রাখার জন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষদ্রাকার জলাধার নিশ্নাপের প্রমাণ পাওয়া যায়। 
৪--৩২--২৩ মন্ত্রে পুত্তলিকাঁ শোভিত রঙ্গ মঞ্চের বর্ণনা আছে। সেতু নি্াণের 
প্রমাণরূপে ৭--৬৫--৩ ও অন্যান্থ মন্ত্র উদ্ধত কর। যাইতে পারে । অশ্বধাবন 
ব। ঘোড়দৌডের যোগ্য ময়দানের কথা ৯-_৯৭--২০* ১০--১৫৬--১ প্রভৃতি 
মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে । কৃত্রিম জলসেচ নির্মাণের কথ পুর্বেই কৃষিকার্যসৃত্রে বল! 
হইয়াছে । প্ুগ্করিণী খননের উল্লেখও পাওয়া যায় । ১০--১০৭--৯০ মন্ত্র 
«“ভোজধ্যেদ্ং পুষ্কররিপীব বেশ্ম পরিষ্কত দেবমানেব চিত্রম্‌* উক্ত হইয়াছে । 
১--৮৫--১০ মন্ত্রে আমর। নলকৃপের স্পষ্ট উল্লেখ পাই। এই মন্ত্রে বলা 
হইয়াছে, “উধ্ব+ং নুনৃদ্রে অবতং ত ওজসা দাদৃহাণং চিদ্‌ বিভিদ্ববি পর্ববতম্””, 
অর্থাং মরুদ দেবতাগণ পৃথিবী ভেদ করিয়া! 'অবত' নামক যন্ত্র বসাইয়! অধো- 
দেশ হইতে জল আনয়ন করিয়াছিলেন । 

পোত-নির্মণ £__খাগবেদীয় যুগে আধগণ যে উন্নত ধরণের পোতি নিমাণে 
সুদক্ষ ছিলেন বু মন্ত্র তাহার স্পষ্ট সাক্ষ্য দান করে। এই বেদে সমুদ্র যাত্রা 
ও সামুদ্রিক পোতের একাধিক উল্লেখ দুষ্ট হয়। ১০--১৪৩--৪৫, ৭--৬৮--৭ 
প্রভৃতি মন্ত্রে সামুদ্রিক পোতের কথ। উক্ত হইয়াছে । সমুদ্রগামী পোতগুলি 
অতিদ্ড়ভাবে নির্নাণ কর হইত যাহাতে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে ব। 
লবণাক্ত জলের স্পর্শে পোতগুলির কেন ক্ষতি না হয়। একশত দাড়ের বা 
অরিত্রের দ্বারা পরিচালিত সামুদ্রিক জাহাজের বর্ণন। দুষ্ট হয়, “শতারিত্রাং 
নাবম্‌ আতস্থিবাং সম” । ১-২৫--৭ মগ্রে বরুপদেবতার স্ততি সৃজে খাষি 
বলিতেছেন, “বেদ যে। বাঁণাং পদমস্তরিক্ষেপ পততাম্‌ বেদনাবঃ সামুদ্রিয়2 
_অর্থাং “বিহঙ্গগণের অন্তরীক্ষে উধ্বতম গতিরেখ! ও সামুদ্রিক পোতের 
সম্বদ্রে সুদূর গতিপথ সমন্তই বরুণদেবত। জানিতে পারেন |” খগবেদের 
দ্বিতীয় মগ্ডুলে ও অন্যান্থ স্থানে জঙযান রূপে নৌকার বছু উল্লেখ আমর 
পাই। ইন্দ্রের নৌকারোহণের বর্ণন! কয়েকটি মন্ত্রে আছে। যে সকল 
সুনিগ্রিত দৃঢ় নৌকায় বিশল নদী অনায়াসে পার হওয়া যায় তাহাকে 
“সৃতমা নো? বলা হইত । খগবেদের এতরেয় ব্রান্মণে স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে 


খগৃবেদীয় যুগের সমাজ ও সংস্কৃতি ২১৩ 


যে তদানীন্তন আর্ধগণ লবণাক্ত সমুদ্রে পানীয় জল অপ্রাপ্য বলিয়া যথেষ্ট 
পরিমাণে পানীয় জল এবং বহুদিনের খাদ্য সঙ্গে লইয়। সামুদ্রিক পোতে দীর্ঘ- 
কালের জন্য সমুদ্র যাত্র! করিতেন । বৃহদাকার সামুদ্রিক নৌকাকে “সৈরাবতী 
নোঁঃ” বল। হইত ( এঁতরেরয় ব্রাঙ্দণ ৩-_-২৯--৫ )। উপরের আলোচন। হইতে 
বৈদিক যুগে আধগণের পোতনিম্নাণ শিল্প কিরূপ উন্নত ছিল তাহা পাঠকবৃন্দ 
অনায়াসে অনুমান করিতে পারিবেন । 

অস্ত্রনির্মাণ বিদ্যা £--বিবিধপ্রকারের অস্্রশস্ত্রের উল্লেখ এই বেদে আমরা 
পাই। তদানীন্তন আধগণ নানাবিধ মৃদ্ধান্ত্র নি্জাণে সুদক্ষ ছিলেন। ইল্দ্রের 
একতাজার ক্ষুরমুক্ত বজ্ের বর্ণনা একটি মন্ত্রে দৃষ্ট হয় । ত্বষ্টা নিজে একহাজার 
ক্ষুরমুক্ত স্বর্ণের বজ ইক্জ্রের জন্য নিম্মীণ করিয়। দিয়ছিলেন (ত্বদ্‌ যদ্‌ কজ্ং 
সুকৃতং হিরণ্যয়ং সহল্্ভৃষ্টিং স্বপা অবর্তয়ং), লৌহনিম্সিত বের বর্ণনা ১-- 
৫&২--৮, ১-৮১-৪, ১০-+৯৬-7৩ প্রভৃতি মন্ত্রে রহিয়াছে । লৌহ, স্বর্ণ ও 
প্রস্তর তিন প্রকারের ধাতু হইতে অস্ত্রশস্ত্র নিমিত হইত । ৭--৮৩--১ খাকে 
পরত বা কৃঠার, ৫-_৫২-৬, ৫--৫৭--২ ও অন্যান্য বছ মন্ত্রে ধনুকের, ৫-- 
&৭--১ ও অন্য অনেক খকে ইযু বা তীরের উল্লেখ এবং ৬--৩--৫, ৬-- 
৪৭-_-১১. ১২ প্রভৃতি মন্ত্রে বিবিধ লো অস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । খাটি, বর্শা, 
বালী ব1 খড়গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রও ব্যবন্গত হইত । লৌহবর্্, নিষঙ্গ প্রভৃতির 
উল্লেখও খাক সংহিতা য় দৃষ্ট হয় । 

জ্যোতিবিদ্যা :__সূর্ষ, চক্র ও পৃথিবীর আবর্তন, খতৃুসকল, জোয়ারভাঁট? 
ইত্যাদির তথ্য খাকৃসংহিতায় পাওয়া! যায়। ১--৩৫-_-৬ মন্ত্রে সূর্যকে কেন্দ্র 
করিয়। চন্দ্র ও গ্রহাদির অবস্থিতির উল্লেখ আছে । ১০--১১০--৯ খাকে সূর্য 
হইতে পৃথিবীর সৃ্টি ও উত্তাপের শীতলত সম্পাদনের কথা আমরা পাই। 
বহু মন্ত্রে পৃথিবীর আবর্তনের উল্লেখ আছে যথা ৩--৩০--৯, ৫--৩২--৯, 
&- ৮৪--১১ ৭--৩৫-_৩ প্রভৃতি মন্ত্র। ১--৮৪--১৫ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে 
ূর্ধ চন্দ প্রতিফলিত হয়। পরবর্তীকালে বেদাঙ্গ নিরুক্তের স্পঙ্ট উক্তি “সৃধের 
দীপ্তি চন্দ্রকে দীপ্ত করে” । দশম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে খাষি চন্দ্রের প্রভাবকে 
সাগর ও নদীর জোয়ার-ভাটার কারণ বলিয়াছেন. ১--১৬৪--১২ মন্ত্রে 
সুর উত্তরায়ণ ও দক্ষিপায়ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । মধু, মাধব, শুক্র, শুচি, নভ 
ও নভম্য নামে ছয়খতুর নাম খাকৃ সংহিতায় পাওয়া যায়। ১-৯৫--৩ 
মন্রমতে ছয়খাতৃর কারণ হুইল দৃর্যের গতি। ৯--৯৬৪-৪৮, (ত্রিশতা ষ্টিঃ) 


২১৭ বেদের পরিচয় 


গ্রভৃতি মন্ত্রে তিনশত যাটদিনে একবংসর হয়, বলা আছে। সবিতাদেবের 
উদ্দিষ্ট প্রথমমণ্ডলের পঞ্চব্রিংশতম সুক্তের ষষ্ঠ মন্ত্রটির ব্যাধ্য। প্রসঙ্গে প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্যের কয়েকজন জ্যোতিবিদ্‌ গণিতশান্ত্রনিফণাত পণ্ডিত মন্তব্য করিয়াছেন 
তদানস্তন অরধধদের জ্যোতি্জ্ঞিন ও গণিতবিদ্যা অতি উন্নতস্তরের ছিল। 
ভারতে স্বনামধন্য বালগঙ্গ1ধর তিলক ও কেটুকার এবং জাম্সানীর য়াকবি 
(]98০০091) তাহাদের গ্রন্থে খকসংহিতার বনু মন্ত্রের জ্যোতিষ তত্ব ও গণিত- 
তত্বের আঙোচন। করিয়াছেন । 


প্রসঙ্গক্র মে উল্লেখ করিতে পার যায় যে খগ্বেদের এতরেয় ব্রান্মণে 
(৩--১৪), সামবেদের ছণন্দোগ্য ব্রাঙ্গণে (৫--৩১--১, ২,৩) এবং অথর্ব- 
বেদের গোপথ ত্রান্মণে ( ২--৪--১০) দ্বার্থহীন বিস্পষ্উট ভাষায় বল? হইয়াছে, 
“সূর্য কখনও অন্ত যায়না ; সূর্য সদ! ভাম্বর। যখন আমরা মনে করি সূর্য অস্ত 
গিয়াছে, রাত্রি হইয়াছে, তখন পৃথিবীর অপরাংশে সৃধ বিরাজ করে, কখনও 
সূর্য অস্ত যায়না ।” 


খাদ্য £-খাকৃসংহিতার কোথাও ধান্যের ব' ব্রীহির উল্লেখ নাই। অথর্য- 
বেদে ধান্তের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। দত্রীহিমণ্তং যবমত্তমথে। মাষমথো 
তিলম্” এই অথর্বমন্ত্রে (৬--১৪০--২) ত্রীহি, যব, মাষ, ও তিলের উল্লেখ 
রহিয়াছে । অথর্ববেদের যুগে আর্ধগণ পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়! ধান্াক্ষেত্রের 
সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, ইহ] প্রতীত হয়। খগবেদে যবের উল্মেখ বহুস্থানে 
আচে । দ্ৃতদ্বারা ভঞ্জিত যবকে “ধান? বঙ্গ হইত । গোবজীব্দদ1ক1 যবের 
চাষের কথা প্রথম মগুলে দেখিতে পাই । গোভির্যবং ন চকুষং” (১২৩৮ 
১৫), দেবতার উদ্দেশ্যে “অপু” বা পিক, করস প্রভৃতি অর্পণ কর] হইত। 
মাখন বা দধিমিশ্রিত ভর্জিত যবচুর্ণকে করভ্ভ বল হইত । তৃতীয় মণ্ডলের 
একটি মন্ত্রে করত, ধান। ও অপৃপের উল্লেখ আছে-_ 


“পুষন্বতে তে চকুমা করস্তং হরিবতে তস্থায় ধানী2। 
অপুপমদ্ধি সগণে! মরুভিঃ সোমং পিব কৃত্রহাশুর বিদ্বান্‌ ॥” 
(৩৬১৪) 
সেই মুগেও খাদ্যহিসাবে মাংসের গ্রচলন ছিল। যঙ্ঞকর্মেও মাংসের আছুতি 
দিতে হইত । চারিপ্রকার যাগের মধ্যে পশুযাগ নামক যজ্জে ছাণগ প্রভৃতি 
পশুর আলম্ভন বা বধ বিহিত ছিল । অশ্বমেধে অশ্ব এবং গোমেধে বন্ধ্যাগাভী 
বা! ষণ্ডবধ করিতে হইত। পঞ্চম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে বল! হইয়াছে, “দেবগণ 
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তিনশত মহিষের মাংসদ্বার! ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন-_- “সখা সথ্যে 
অপচত্তুয্মগ্িরষ্য ক্রত্বা মহিষা আীশতানি (৫. ২৯--৭)। এই মন্ত্রে 
প্রমাণিত হয় মহিষের মাংসও খাদ্যমধ্যে গণ্য ছিল। ব্রাঙ্গণ গ্রন্থ, উপনিষদ্‌ 
ও গৃহ্সুত্রের বনু উক্তি প্রমাণ করে যে মধাবৈদিক ও উত্তরবৈদিক মুগে 
খাঁদ্যরূপে গোমাংসের যথেষ্ট ব্যবহার ছিল । এঁতরেরয় ব্রাঙ্মণে (১--৩--৪) 
ও শতপথ ব্রান্মণে (৩--৪--৯--২) খিধান আছে যে রাজা বা ব্রাঙ্মণ অতিথি 
গৃহে আদিলে একটি বড় ষড় অথব! প্রং ছাগ বগি পিবে অথবা একটি বন্ধ্যা- 
গাভা, শঙপথে (৩--১- ২২১) খষি যাজ্ঞবক্ষায বলিতেছেন, “অন্সামি 
এবামহমংসলং চেংভবতি' অর্থাৎ গোমাংস যদি কোমল হয় তবে তাহা আমি 
ভোজন করিব) গোভিল প্রভৃতি গৃহ্সূত্রের স্পষ্ট বিধান শ্রাদ্ধে গোমাংসন্ধারা 
“মাংসাহ্টকা” ঝা সম্পন্ন করিতে হইবে । 

পানীয় ১- সেই যুগে হপ্ধ। মধু, জঙগ, সোম, সুরা পানীয়রূপে ব্যবহৃত 
হইত । যজ্জে দেবতার উদ্দেশ্যে সোমরস অর্পণ করা হইত এবং যজ্ভাবসানে 
পুরোতি তগণ হুঙশেষ অর্থাৎ আহুতি অনস্তর অবশিষ্ট সোমরস পান করিতেন । 
ব্রা্মণ প্রাহত বাতীত আর খন ভ্রৈবনিক পুরুষের অথবা যজ্ঞসম্পর্কহ্বীন 
ব্রাঙ্মণের সোৌমপানের অধিকার ছিভ না। অতি দৃরব্ী স্থান হইতে 
সোমলত। সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইত এবং যজ্ঞের বিধি অনুসারে তাহার 
বস লিক্ক।সন কর। ভইত । ইহা সাধারণের পানীয় পদার্থ ছিল না। বৈদিক 
যুগেই সোমগ্ত হষ্প্রাপা ছিল, তজ্জন্য ব্রন্ণ গ্রন্থে সৌমলতা। অপ্রাপ্য হইলে 
তাহার পবিবর্তে পুতিকা নামক পর রস আছিতির বৈকল্পিক ব্যবস্থা দৃষ্ট 
হয়। যঙ্জের বিধি অনুসণরে সংগৃহীত পবিত জল, দুগ্ধ বা দধির সহিত মিশ্রিত 
কবিয়া সোমরুস দেলতানে অর্পণ করা হইত । কেহ কেহ সোমরুসকে উত্তেজক 
মাদক পানীয়রূপে বর্ণন। করিয়াছেন । কিন্ত ব্রান্মণ গ্রন্থ প্রভৃতি ভাল করিয়া 
অন্শলন কঞ্ধিলে সোম যে মাদক দ্রব্য ছিল না ইহ! সুস্প্ট প্রতীত হয়। 
এতরেয় ব্রান্মণে সোম ও সুরার পার্থক্য, সোমের প্রশংসা ও সুরার নিন্দা 
অতি স্পট ভাষায় উক্ত হইয়াছে । শতপথ ত্রান্দণের উক্ভি--“সত্যং 
শ্রীর্জোোোতিঃ সোম$, অনৃতং পাপ্রা তমহ সৃরা” অর্থাৎ “সোম হইতেছে সত্য, 
শ্রীও জ্যোতিস্গবূপ কিন্ত সুর! অন্ত, পাপ ও তমোগুপের প্রতীক ।” এই 
জন ব্রান্দণের সুরা পান, এমন কি সৃরাষ্পর্শ পর্যন্ত শ্রুতিতে নিষেধ করা 
হইয়াছে । সুরাপানঞ্জনিত উন্মত্ততা ও চিত্তবিকলতার নিন্দা সংহিতাঁয় ও 
ব্রাহ্মণ গ্রন্থে শ্রুত হয় । সুর! ক্ষত্রিের পেয়দূুপে নির্দিষ ছিল। সোমপানে 
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যজমান ক্ষত্রিয়ের অধিকার না থাকার তার ক্ষেত্রে স্ুরাবিহিত। বিবিধ 
প্রকারের সুরা প্রস্তুত করা হইত । ওষধির রস হইতে একপ্রকার সুরা প্রস্তুত 
হইত, অন্ন দীর্ঘদিন পচাইয়1 রাঁখিয়্য আর একপ্রকার সুরা প্রস্তুত হইত । 

ক্রীড়া ও আমোদ প্রমোদ £-_ কয়ে প্রকারের ক্রীড়ার উল্লেখ পাওয়া 
যায়। অশ্বধাবন প্রতিযোগিতা, রখধাবন প্রতিযোশিত] অর্থাং ঘেোড়দৌড় 
রথদোড় প্রভৃতি আর্ধদের প্রিয় ছিল। দেবতাদের মধ্যে «ই সকল 
প্রতিযোগিতার বর্ণনা ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও দ্বষট হয়। রথধাবন প্রতিযোগিতা 
প্রসঙ্গে অশ্ববাহিত রথ, গর্দভবাহিত রথ ও অশ্বতর অর্থাৎ খচ্চরবাহিত রুথের 
উল্লেখ আছে । তদানীন্তন সমাজে দৃযৃতক্রীড়। বা পাশা খেলার যথেছট 
প্রচলন ছিল । ইহ হইতে পাশাখেলার সুপ্রাচীনত্ব প্রম!ণিত হয়। বিভীগতক 
বা বহেড়াফল পাঁশাখেলার গুটি বা সাধনরূপে ব্যবহৃত হইত । খাক্‌ সংহিতার 
অক্ষ সূক্তে ( ২০-৩৪) দৃযুতাসক্ত ব্যক্তির চরম দুর্দশা! বর্িত হইয়াছে। সে 
যেনিজ পত্তীকেও পণ রাখে ও পরাজিত হইলে পত়ীকে বিজেতা লইয়। 
যায় ও যদৃচ্ছা ভোগ করে ইহাও ১০-৩৪-৪ মন্ত্রে বলা হইয়াছে । ব্রাঙ্গণ 
গ্রন্থের যুগে সমাজে অক্ষক্রীড়া বা পাশাখেলণ এইরূপ ব্যাপক আকার ধারণ 
করিয়াছিল ও এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিযাছিল যে দৃাাতক্রীডার জন্য সাধজনীন 
ক্রীড়াগার নিমিত হইত এবং এই দৃাতক্রীড়াগার পর্যবেক্ষণের জন্য একজন 
পৃথক রাজকম্নচারী নিযুক্ত হইতেন। তাহাকে “অক্ষাবাপ” বলা হইত। 
অক্ষসূক্তে দৃযৃতাসক্তব্যক্তির ভার্যাপণ, ভার্ষা বিচ্ছেদ, বিজেতাকর্তৃক ভার্ষাগ্রহণ 
ইতাদি মহাভারতে যুধিষ্টিরের দৃযতক্রীড়াজনিত সমতুল্য ছূর্দশ!র কথ স্বত£ই 
আমাদের ন্মরণ করাইয় দেয়। 

ললিতকলা 2-_কণ্ঠ সংগীত ও যন্ত্র সংগীত চেই যুগে সুপ্রচঙ্গিত ছিল। 
মণ্ডুক সুক্তে (৭-১০৩-৭, ৮) সোমরস নিফাসনে ব্যাপৃত প্বরোহিতগণের 
গানযৃক্ত মন্ত্র বা'হরণের উল্লেখ আছে। সংহিতায় ব্যস্ত গান, গীতি, ও 
উদগান, উদগাতণ, সংগীত প্রভৃতি শব কঠঠসংগীতের বোধক। খকৃ সংহিতায় 
বীণা, কর্করি, দুন্ভ্রভি, শততন্ত্রী, বাণ, বংশী প্রভৃতি বিব্ধি বাদ্যযক্ত্রের উল্লেখ 
আমরা পাই ; তন্মধ্যে বীণা] ও বাণ, এই দ্বইটি তন্ত্রীমুক্ত বাদ্যযন্ত্র ছিল। “বাণ? 
নামক বাদ্যযস্ত্রে একশত তন্ত্রী থাকিত এবং অত্যন্ত নিপুণ বদ্যকর ঝ/তীত কেহ 
এই যন্ত্র বাজাইতে পারিত না। সেইজন্য এই যন্ত্র যেবাজাইতে পারিত 
ভাছাকে 'অতি কুশলী" বল! হইত। মরুদ্গণের সুক্তে (১৮৫৯০) মরুদ্‌ 
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দেবতাগণ এই “বাণ' নামক যন্ত্র বাজাইতেছেন বল! আছে; অর্থাৎ ঝগ্জার 
সময বাত্যাতাড়িত বৃক্ষরাজি ও বনানী হইতে যে শব্দ উত্তৃত হয় তাহা 
বাণযন্ত্রের শব্দের সমতৃল্য । এই সংহিতায় 'আঘটি' নামক করতাল বাদ্যেরও 
উল্লেখ আছে । সাধারণতঃ ন্ৃতোর সংগে এই 'আঘটি' বাজান হইত । যাহার) 
কণ্ঠসংগীতের সহযোগে বীণা বাজাইত তাহাদিগকে 'বীণাগাথী' বলা হইত। 
পিচোল। ও ওদ্বম্বরী নামক দৃইপ্রকারের বীণার উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়। 
যায়। কয়েকটি শ্রোতগ্রন্থেই “ক্ষোণী” নামক তৃতীয় প্রকারের বীণার উল্লেখ 
দৃষ্ট হয়। কর্করি নামক বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ খক্‌ সংহিতার ২--৪৩--৩ মন্ত্রে 
আমরা পাই_'যদ্ুংপতন্ বদসি কর্করিধথ। বৃহদ্বদেম বিদথে সুধীরা2।" 
অর্থাৎ 'হে শকৃনি (পক্ষী), তুমি যখন উড্ডীন অবস্থায় তোমার পক্ষদ্বয় 
সঞ্চালন কর তখন কর্করি-বাদ্যযন্ত্রের ন্তায় শব্দের সৃষ্টি হয়।' বংশনিম্সিত 
নাঁড়ী নামক বংশীর কথ ১০--১৩৫--৭ মুন্ত্র পাই। কৃষিপ্রধান তদানীন্তন 
আর্ষসমজে বংশীবাদন সুপ্রচলিত ছিল। 

নৃত্যের উল্লেখ কয়েকটি মন্ত্রে দুষ্ট হয়। বংশদণ্ড লইয়। নৃত্যের কথা 
(১--১০--১) মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। বিবাহ অনুষ্ঠঠনের একটি অক্ষ হিসাবে নৃত্যের 
উল্লেখ আছে। 

এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংবাদসূজেের আলোচন প্রসঙ্গে আমর দেখাইয়াছি 
যে ধাকসংহিতার সংবাদ সৃক্তগুলিই নাটকের উৎস বা বীজস্বরূপ । পুরুষমেধে 
হব্য বা আহ্ুতিযোগ্য পুরুষগণের মধ্য শৈলুষ বা অভিনেতার নাম পাওয়া 
ষায়। সোঁমযাগে অনার্ষের নিকট হইতে সোমক্রয় ও তৎসংক্রান্ত অনুষ্ঠান 
অভিনয়ের স্পট ইঙ্গিত দান করে। সোমের মুল্য হিসাবে অনার্ষ ব্যক্তিকে 
একটি বাছুর দেওয়। হয় । বাছুরটি বাক বা শবের গ্ত্ধীক। তজ্জন্য অনার্য- 
পুরুষ বাছুরটিকে যখন লইয়! যায় প্ররোহিতগণ তখন নির্বাক মৃক হইয়া! যাঁন। 
পুনরায় বাকশক্তি ফিরিয়া পাইবার জন্য একটি বংশদণ্ডের দ্বার! অনার্যব্যকিকে 
তাঁড়নের অভিনয় করেন এবং বাছুরটি প্রনরায় লইয়া! আসেন। এই 
অনুষ্ঠানটিকে কৃত্রিম অভিনয় (010০01-018108) বল! যায় । 

অপরাধ £-_প্রতিনবগেই সাধু ও অসাধু উভয়বিধ ব্যক্তি সমাজে থাকে। 
আদি বৈদিকমুগেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। খাকৃসংহিতায় তস্কর, 
স্তেয় বা চৌর্যকর্ম, মদ্যপায়ী, দযাতক্রীড়ায় আসক্তি গভূতির উল্লেখ ও নিন্দা 
দৃষট হয়। শুরু যজুর্বেদে বিবিধ প্রকারের তক্কুর ও দস্যুর বর্ণন। রুদ্রসৃক্তে 
পাওয়। যায়। 


২১৮ বেদের পরিচয় 


বিবাহ £-. সেই যুগে আর্ধগণ বিবাহকে অতি পবিত্র ও প্রয়োজনীয় কর্ম 
হিষাবে একটি ব্রতরূপে গণ্য করিতেন । এক হৃদয়ের সহিত অপর হৃদয়েয় 
শ্রুতিসম্মন্ত অনুষ্ঠ।নের দ্বারা সম্পাদিত পবিত্র বন্ধন ছিল এই বিবাতকর্ম। খাক্‌- 
সংহিতায় বিবাহ মন্ত্রগুলি (১০---৮৫) পাঁঠ ও অনুধাবন করিলে বিবাহ বন্ধনের 
গভীরতা ও পশিত্রতা, এবং গৃহে ও সমাজে নারীর সম্মানিত উন্নতস্থান 
অনায়াসে হৃদয়ক্ষম হয়। শববধূকে লক্ষ্য করিয়] উক্ত সৃক্তে বল] হইয়াছে__ 


“সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সন্ত্রাজ্ঞী শ্বত্রাং ভব। 
ননান্দরি সম্ত্রাজ্বী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃযু ॥” 
(১০--৮৫--৪৮ ) 

অর্থাৎ “তুমি শ্বশুক্ণের উপব সম্ত্রাঙ্জী হও, শ্বীশুড়ীর উপর সম্রাজ্ঞী হও, ননদের 
উপর সম্্জ্ঞ' হও ও দেবরের উপর সম্াজ্ভী হও ।” অন্য একটি বিবাহমন্ত্রে 
ঞ্ুব নক্ষত্র দেখা ইয়? বধূ বরকে বলেন “আকাশ প্রুব, পৃথিবী গ্রুবঃ এই নক্ষত্র 
ঞ্ব ; আমিও পতিকূলে ধ্রুব অর্থাৎ চিরতরে বিরাজ করিব ।” আবার বর বা 
পতি অকুগ্কতী নক্ষত্র দেখাইয়া বধূুকে বলেন, “বশিষ্টের পাশে যেমন 
অরুন্ধতী, নাবায়ণের যেমন ক্ষ্মী, অগ্নির যেরূপ স্বাহা, ইন্দ্রের যেরূপ শচী 
তদ্রপ তুমিও আমার হও! এই সকল মন্ত্র৫াজিতে বিবাত সম্বন্ধে বৈদিক 
আর্ধগণের তথা সনাতন ধর্মের আছি পবিত্র ও উচ্চ ধারণা সুপ্রমাপণিত। 
অপতুীক বাক্তির ষজ্ঞকর্মে অধিক।র ছিল না. সপতীীক যজমংনের পত়ীকে সঙ্গে 
লইয়া! যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন করিতে হইত । এই বিষয়ে এবং তদানীস্তন সমাজে 
স্ীলোকের শিক্ষার উচ্চমান সম্বন্ধে এই গ্রন্থের উনবিংশ পরিচ্ছেদে 
বিস্তত আলোচনা করা হইয়াছে সৃতর?ং এই পরিচ্ছেদে পুনকুক্তি 
নিম্প্রয়োজন । 


কয়েকটি খকমন্ত্র ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থের উক্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে সেই মুগে 
স্বয়ন্বরপ্রথ1 ছিল এবং বালাবিবাহ বিরল ছিল। ১০--১৭--১৯১ ৯২ মন্ত্রে 
থয়ন্বর প্রথার উল্লেখ দুষ্ট হয়। এতরেয় ্রাহ্মণে প্রজাপতির ছুহিত সূর্যার 
বিবাহকাল উপস্থিত হইলে প্রজাপতি কর্তৃক স্বয়শ্বর সভার আহ্বান, সূর্যার 
পাণিপ্রার্থী বিবিধ দেবগণের সেই সভায় আগমন এবং সৃূর্যা কতৃক সোম- 
দেবতাকে পতিরূপে বরণের বর্ণন। দৃষ্ট হয় । 


আর্ষ সমাজে বিবাহ ভগবংনিদিষ্ট পূরবপরস্তৃতি বলিয়া বিবেচিত হইত। 
পরম্পর পরম্পরের প্রতি প্রীতিভাব, গারৃস্থা ও আধ্যাত্মিক কর্মে পরস্পর 


খগ্বেদীয় যুগের সমাজ ও সংস্কৃতি ২১৯ 


পরস্পরের প্রতি সহায় এবং প্রত্রোৎপাদন দ্বার! বংশের রক্ষণ এই সমস্তই 
বিবাহ বন্ধনের মুখ্য উদ্দেন্য ছিল। আরগণ যে সর্বদা স্বকীয় গুরসজাত প্ুত্র- 
কামনা করিত এবং সেইস্থান যে পোস্থপুত্রদ্ধারা পুরণ হয় না এই তথ্য সপ্তম 
মণ্ডলের চতুর্থ সুক্তের সপ্তম মন্ত্রে সুব্যক্ত । শক্তিশালী যোদ্ধ1! পুত্র কামনা 
করিয়া দেবতাকে স্তৃতি করা হইত যে প্ুত্ত যেন আবার সেই একই দেবতাকে 
তাহার পিতার সহিত যুগ্মভাবে স্ততি করিতে পারে । পতি কখনও পতুর উপর 
অযথ' প্রভাব বিস্তার করিত না বরং জী'বনসঙ্গনী হিসাবে তাহাকে অতিশয় 
স্নেহ করিত । সহধমিন" শব্ধ পড়ীতে সার্থক দূপ পাইয়1ছিল। 

সংহিত। ও ব্র।ন্মণ গ্রন্থরণজির উক্তিতে স্প্$ প্রমাণিত হয় পুরুষ ইচ্ছ। 
করিলে একাধিক পত্ী গ্রহণ করিতে পারিত অর্থাৎ বহুবিবাহ প্রথা (১০1929109) 
প্রচলিত ছিল, িস্ত একজন নার কখনও একাধিক পতি গ্রহণ করিত না 
অর্থাং নারীর একাধিক পুরুষ গ্রহণ প্রথা (8১019870015) অপ্রচলিত ও নিষিদ্ধ 
ছিল । ধাকৃসংহিতার ১০--৪২--২ ও তজ্জাতাঁয় আরও দুই একটি মন্ত্রে পতি 
স্বত হইলে স্ত্রীর পুনঃ অপর পতি গ্রহণের অর্থাং বিধবা বিবাহের ইঙ্গিত পাওয়া 
যাঁয়। পণ্ডিতগণ এই সকল মন্ত্রের ব্যাখায় একমত হইতৈ পারেন নাই) 
অধিকাংশ পণ্ডিত এই সকল মন্ত্রকে বিধবা বিবাহের গ্রামাণরূপে ব্যাথা। 
করিয়াছেন, অপর পক্ষে ঝয়েকজন «ই মগ্ত্রগুলি বিধব] বিবাহের সমর্থন 
করন) বলিতে চাহেন। উক্ত মন্ত্রের 'বিধবেব দেবরম্* বাক্যের অন্তর্গত 
'দবর” শবাটির ব্যাখ্য' সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মতভেদ দৃষ্ষ হয়। অধিকাংশ 
'নিরুক্তঃ গ্রন্তের পারুলিপিতে,--দেবরঃ দীব্যতিকমী* ব্যাখা] দুষ্ট হয়, অর্থাৎ 
যে খেলা করে । খীহারা বিধবাবিবাহের সমর্থন এই মন্ত্রে নাই গুনে করেন 
তাহার! বলেন খেলা করে এমন শিশুকে লইয়! বিধবণ থাকিবেন । পুই একটি 
নিরুক্তের পাঁগুলিপিতে দেবর শব্দের “দেবরো ছ্িতীয়ো বর উচ্যতে” এই 
ব্যাখ্য। দুষ্ট হয় । ধীহারা এই মন্ত্র বিধবাবিপাহের সমর্থক মনে করেন তাহারা 
এই ব্যাখা ধরিয়াছেন। 

বর্ণবাবস্থা ১ খকৃসংহিতায় তৎকা'লে প্রচলিত কোন বর্ণব্যবস্থার বা বর্ণ 
প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায় কিনা ইহা! একটি আলোচ্য বিষয়। বর্ণ প্রথার 
পরোক্ষ উল্লেখ দুষ্ট হয়। সেই উল্লেখ হইতে তদানীস্ত সমাজে বর্ণগ্রথার 
প্রচলন প্রমাণিত হয়। পরবর্তী যুগে বর্ণগ্রথার যে কঠিন বন্ধন সমাজে দৃষ্ট 
হয় তদ্রুপ কোনও সুদৃঢ় প্রথা) তখন অবশ্য ছিল না। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে 
কঠিন সীমারেখা ধাকসংহিতার মুগে ছিলন1। ত্রান্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র 


২২? বেদের পরিচয় 


বর্ণচতৃষ্টয়ের সাধারণ ভাবে উল্লেখ পাওয়া! যায়। চারিটি বর্ণের স্প্ট উল্লেখ 
দশমমণ্ডলের বিখ্যাত পুরুষসূক্ধে দুষ্ট হয়__ 
“ব্রাদণোহস্থয মুখমাসীদ্‌ বাহুরাজন্যঃ কৃতঃ । 
উর তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পল্ত্যাং শৃদ্রো অজায়ত ॥” 
€( ১০--১০--১২ ) 
সৃষ্টিকর্তা পরমপুরুষের মুখ ত্রাঙ্গণে পরিণত হইল, বাহুদয় ক্ষত্রিয় হইল, উদয় 
বৈশ্য হইল এবং পদমুগল হইতে শুদ্র উৎপন্ন হইল। বৈশ্য ও শুদ্রের বিস্পষ্ট 
উল্লেখ এই সৃক্তে পাওয়া যায়। খাকসংহিতার অন্যান্য মগ্ডলে 'বিশঠ' শব 
আছে, নৈশ শব্দ পাওয়া যায়ন]। “বিশঠ, কথাটির অর্থ সাধারণ প্রজ1। 
অনেক পাশ্চাত্ত পণ্ডিতের মতে খকৃসংহিতার দশম মণ্ডল বাতত পুর্ব পুর 
মণ্ডলে চতুর্বর্পের উল্লেখ দৃষ্ট হয়ন] কিন্তু এই *ত ভ্রান্ত, কারণ চারিবর্ণের কথা 
পাওয়া না গেলেও ব্রান্সণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের উল্লেখ দুষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ 
চতুর্থ মণ্ডলের বৃহস্পতি সৃক্তের অ্টম থাক্‌ উদ্ধত কর চলে,-- 
“তন্মৈ বিশঃ স্বয়মেবানমন্তে 
যন্যিন্‌ ব্রন্মা রাজনি পূর্ব এতি ।” 
(৪- ৫০--৮) 

অর্থাৎ সেই রাজার ধিশগণ স্বতঃপ্রবৃভভাধে অনুগত হন যে রাজ ব্রাঙ্মণ 
গ্বরোহিতকে (সবকর্ষে) অগ্রবর্তী রাখেন । এই মন্ত্রে ব্রান্মণ, ক্ষত্রিয় ও 
বিশের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে । 

গীতায় শ্রীভ্গবানের উক্তি-“চাতুবর্াং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশ$” 
(৪--১৩) অর্থাৎ গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুষায়ী আমার দ্বারা বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্ট 
হইয়াছে । বৈদিক মুগে গুণের দ্বার জাতির 1বচার হইত, জন্ম বা জাতির 
দ্বার! গুণের বিচার হইত ন1। 

রাজতন্ত্র; শাসন বাবস্থা £_ পরিধারই ছিল সমাজের ভিত্তি এবং সমাজ 
ছিল রাজার সৃদৃঢ় ভিত্তি। শাসন ব্যবস্থার কাঠামে? ছিল পবিধ্ণর পরিচালন 
ব্যবস্থা । সেই যুগে রাজতান্ত্রিক শাসন বাবস্থার প্রচলন ছিল; সেই গথার 
মুলে ছিল পিতাপ্রভাবিত পরিবার প্রথ'। বাঁজাই রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন । 
খাকৃসংহিতায় বনু রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। বরুণের সৃক্তে তাহাকে রাজা, 
সম্রাট প্রভৃতি শব্যে বিশেধষিত কর হইয়াছে । সোম, ইন্ত্র বরুণ প্রভৃতি 
দেবতখদের রাজ) ছিলেন। ৭--৩৩--৩৯ ৭+-৮৩--৬ গ্রভৃতি মন্ত্রে রাজা 
সৃদাসের সঙ্গে দশজন হৃপতির সমবেতভাবে মুদ্ধ করার বর্ণনা! আছে। 


খগ্বেদায় যুগের সমাজ ও সংস্কৃতি ২২১ 


বংশানৃক্রমে দশপুরুষ ধাঁরয়। নৃপতিদের বাজ্যশাসনের কথাও বেদে কীতিত 
হইয়াছে । রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ব্রান্গণ পুরোহিত) খগবেদের 
রৃহস্পতিসুক্তে স্পট বল! হইয়াছে যে রাঞ্জ। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পরামর্শ লইয়া 
রাঞ্য পরিচালন! করেন, প্রজাগণ তাহার বশ্যত স্বীকার করে (৪--৫০--৮ )। 
দেবরাজ ইন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বৃহস্পতি দেবতা । বোদকযুগ হইতে গুপ্ত 
সাম্রাজ্য পথন্ত ব্রান্মণগণই প্রধানতঃ মুখ্যমন্ত্রীর পদ অলস্কৃত কারয়। [গিয়াছেন। 

দাস ও দস্যুর কথ! এই বেদে বন্ধস্থানে খল! হইয়াছে । আধগণের সহিত 
তাহাদের প্রায়ই যুদ্ধ হইত। দাস ও দস্যুগণ অনাধ ছিপ । ১০--১০২ সুক্তে 
জান] যায় দাস সৈন্মদলের মধে; যথেষ্ট সংখ্যক স্ত্রী সেন্ুও থাকত; অন্য 
কয়েকটি সৃক্তে এই তথ্য পাওয়া যায়। 

৭--১৯৮--২ মন্ত্রে বলা হইয়াছে, দবপতি যেমন তার পত্রের মধ্যে বাস 
করেন ইন্দ্র তদ্রপ আলোকরাশির মধ্যে বাস করেন। এই উক্তি বৈদিকমুগের 
নপতিদের বগ্ুবিবাহের সাক্ষ্যদান করে। উত্তর বৈদিকমুগে 'শতপথ' প্রভৃতি 
ব্রান্মণ গ্রন্থে মহিষী, বাবাতা, পরিবৃক্ত। ও পালাগলা নামী চারিজন রানীর 
বর্ণনা! আছে । প্রধান রানীকে বলা হইত মহিষী, প্রিয়তম রানীকে বল। 
হইত বাধাতা, নিঃসন্তান! পরিতাক্ত। পত্বীর নাম ছিল পরিবৃক্ত1 এবং 
নিম্নবর্ণের রানীকে পালাগলী বল! হইত । এই চারজনের মধ্যে একমাত্র 
মহ্যষীর সাংবিধানিক মধাদ। ছিল। 

ধর্ম 2-খগবেদে ধর্ম নিরপেক্ষ (95০8191) সৃক্তের তুলনায় ধর্মসংক্রান্ত 
সৃক্তের সংখ্যা অনেক বেশী। ধর্মমূলক সৃক্তগুলিতে দেবতাগণের স্ততি, 
দেবতাদের নিকট প্রার্থন। দৃষ্ট হয়; আবার কোন কোন সৃক্ত যজ্ঞ সংশ্লিষ্ট । 
ধাগবেদের সুস্তগুলিতে আম] মনন ও চিন্তার বিবিধ ও বিচিত্রধার1 দেখিতে 
পাই। এই চিন্তাধারার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। বৈদিক ধর্মের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে ইহ? ব্যবহারিক জীবনের 
উপযোগী এবং ফলপ্রসূ । মন্ত্রগুলি যেমন ছন্দোবদ্ধ কাব্যের উচ্ছ্বাস অন্যদিকে 
আবার কিছু সৃক্ত যজ্ঞমূলক এবং যজ্ঞ প্রযোজ্য । সেই মুগে গৃহপালিত পণ, 
এন্বর্য, বীর পুত্র, দার্ঘজীবন, প্রভূত শঙ্য প্রভৃতির জ্য খার্ধগণ দেবতার নিকট 
মন্ত্রের মাধ্যমে প্রার্থনা! জানাইতেন । দেবতাকে তাহার! স্ততি করিতেন ও 
যজ্জে আহুতি দান করিতেন, এবং তাহার পরিবর্তে এঁহিক ও পারত্রিক 
সম্পদরূপে দেবতাগণের আশীর্বাদ প্রার্থনা! করিতেন। দেবত। ও মানুষের 
মধ্যে শর্তবিহীন সরল প্রাণের পারস্পরিক সম্বন্ধই উদ্দিষট ছিল। 


২২২ বেদের পরিচয় 


যাজকীয় ধর্ম; পৌরোহিত্য £_খাকবেদীয় ধর্মের অপর একটি বিশেষত 
এই যে ইহা প্রকৃতপক্ষে পুরোহিত শ্রেণীর ধর্ম_-উপরোক্ত আলোচনা হইতে 
ইহাই প্রমাণিত হয়। অন্য কথায় বলিতে গেলে বৈদিকধর্্ স্বভাবতঃ যজ্ঞনিষ্ঠ 
ধর্ম। সমাজে তখন পুরোহিত শ্রেণী অতি উচ্চস্থান লাভ করিঞ্াছিল। ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানে তাহার] রাজা ও দেবতার মধ্যে মধ্যস্থ ব্যক্িরূপে কর্ম করিতেন। 
যেহেতু অনিবার্ষ মুদ্ধাদির ঘোষণা ও বিজয় তাহাদের প্রার্থনার উপর নির্ভর 
করিত তাই পুরোহিতগণ কেবল ধর্মের কেন্দ্রই ছিলেন না, তাহার] রাজনীতিরও 
প্রাণকেন্দ্র ছিলেন । ভগবান তাহাদের ভ্ততিতে সন্তষ্ট হইয়া! কোনও 
নৃপতির অনুকূল হইয়। বিপক্ষকে পরাভূত করিতেন ও এই হুপতিকে বিজয়- 
মাল্য দান করিতেন । বনু শতাব্বীব]াপণ গ্রীকদের ধর্মীয় গলে আমরা এইরূপ 
গুরোহিতের প্রভাবের চিত্র দেখিতে পাই , খগ্বেদে দেখিতে পাই বশিষ্ঠদেব 
ইন্দ্রকে অনুরোধ করিতেছেন তিনি যেন জনগণের অনুকূলে থাকিয়া বিপক্ষ 
শক্রকে ধ্বংসের জন্য তাহাদিগকে সাহায্য ও সেম্তসামন্ত প্রদান করেন। 
সেই দেবোদ্দিষ্ট এঁকান্তিক সরল অন্তরের স্তুতি অকুত্রিম ভক্তিরসাপ্লুত ছিল। 
হাদয়ের সহিত ছিল হৃদয়ের ভালবাসা। প্রাপহীন আকৃতি, অনুভূতিহীন 
কৃত্রিম শব্দাড়ঘ্বর অথবা.মিথা ভাষণ প্রভৃতির অস্তিত্ব ছিলন।। 

দেবতা £--খাগবেদের দেবত। সম্থন্ধে এই গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদে ও বিশেষ 
করিয়! নবম পরিচ্ছেদে বিস্তৃ অলে।চনা করা হইয়াছে, সৃতরাং এই স্থলে 
পুনরায় আলোচনা নি্প্রয়ো জন । কেবল বৈদিক দেবতাঁবাদের একটি বৈশিষ্ট) 
এখানে আলোচনা করিব । কোন কোন পাশ্চান্ত) সমালে!চক গ্র'ক দেবতা- 
বাদের সঙ্গে বৈদিক দেবতাবাদকে সমপর্যাক্জে ফেলিয়াছেন। আচার 
মাকস্য্যলীর এই শ্রেণীর সমালোচকদের ভান্তি দর্শাইখ়] দিয়াছেন। খাক- 
বেদের দেবদেবী পূজার ইহাই প্রধান বৈশিষ্ট্য যে যখন কোন দেবতার 
আবাহন ও স্তত্তি করা হয় তখন তাহাকে ক্ষুদ্র সসীম শ্রক্তিসম্পন্ন দেবতারূপে 
স্ভতি করা হয় না; সর্বব্যাপী সবশক্তিমান পরমেশ্বর রূপে স্তৃতি করা হয়। 
এই তত্ব স্প্টভাবে প্রমাণ করে যে বেদের দেবতা তত্ব গ্রাচীন গ্রীক ধর্মের 
দেবতাবাদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । প্রাচীন গ্রীক ধর্মে দেবতাগণকে ক্ষুদ্র শক্তি 
সম্পন্ন এক একজন সস'ম ব্যঞজিসভারূপে কল্পন। করা হইয়াছে, পরমেশ্বর 
বা! মহাসত্তারূপে কল্পনা করা হয় নাই। তজ্জন্য গ্রীকদেখঙাবাদকে 
০১০1911)619]) বা বছুদেবতাবাদ বল! হয়! গ্রীক দ্রেবঙাবাদে জিউস (269) 
নামে দেবরাজ একজন আছেন কিন্তু পৃথক পৃথক দেবতার ব্যজিসত। 


খগ্বেদীয় যুগের সমাজ ও সংস্কৃতি ২১২৩ 


অতিক্রমকারী কোনও সর্বব্যাপণ পরমসভার ধারণ] পাওয়া যায় না । বেদের 
দেবতাবাদের এই বৈশিষ্ট্যকে মাকস্মুলার হিনোথি-ইজম্‌ (17610017615) 
ব]কেখিনোধি-ইজম্‌ € 90)617011)51510 ) সংজ্ঞা দিয়াছেন ; এই সংজ্ঞার 
অর্থ যখন যে দেবতার স্তুতি করা হয় তখন তাহাকে পরমেশ্বর রূপে স্ততি 
কর] হয়। দেবতাতত্বের এই বৈশিষ্ট্য নিয়োদ্ধত বেদমন্ত্রের ছারা সমধিত। 
«“একং মং বিপ্রা বন্ধ বদস্তি অগ্রিং মমং মাতরিশ্বানমানৃ2, ( খঃ বে ১ 
১৬৪--৪৬ ), অর্থাৎ সেই এক পরমসত্ত।কে বিপ্রগণ অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা 
উতাঁদি বিবিধ নামে অভিভিত করেন। “এতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উন্ভেব 
সর্ধে দেবাঠ” € শুরুষজুঃ সংহিতা); এই পরমেশ্ববেরই বিসৃদ্ধি জগংগ্রাপঞ্চ ; 
এই পরামস্থর্ই সকলদেবতা ।। শুরুষজর্বেদের আর এক মন্ত্রে আরও স্পষ্ট 
ভ।ষয় খাষি বলিতেছেন-- 

“তদেবাগ্রিস্তদাদিত্য স্তদ্‌ বায়ুস্তদব চন্দ্রমাঃ? 

তদেব শুক্র তদ ব্রন্ম তা আপঃ স প্রজাপতি” (৩২-১) 
অর্থাৎ 'তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা, তিনিই শুক্র, তিনিই ্রল্গা, 
তিনিই জলদেবতা, তিনিই প্রজাপতি ।' বেদের দেবতাবাদের এই মুলতত্ব 
িন্দুমে অদ্যাবধি সকল পুজায় বূপায়িভ। বিসু্, শিব, কালী, গণেশ, 
দর্গ! ধাঁঠারই পুজ1 করুক ভক্ত তাহাকে পরক্রন্মরূপে পুজা করে, তজ্জনুই 
সাধক প্রবর প্ামপ্রসীদ গাতিয়াছেন-- 

'কালীই ব্রন্গ জেনে মর্ম ধর্সাধর্ম সব ছেড়েছি), 
বেদের এই দেখতাঁবাদই বৈদিকধর্ম ও দর্শনের একেশ্বরবাদের উতস। 

একেস্বরবাদ £_ দেবতাদের আলোচনায় খগ্বেদ ও শুর্লষজূর্বেদ হইতে যে 

মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত ও ব্যাখা। করা হইল সেই ম+গুলি সর্বব্যাপী সর্বশভিমান তৃতাআ' 
ও জীবাত্বা একেশ্বর তত্বের বোধক । খ্াগবেদে হিরপ্যগর্ভ সৃক্ত (১০--৯২৯) 
প্ুরুষসূক্ত ( ১০--৯০) প্রভৃতি সৃক্ত একেশ্রবাদ ঘোষণা করে। পুরুষসূক্তে 
সূষ্টির সুচনায় পুরুষ কি ভাবে নিজেকে আহুতি দিলেন,_সেই একের সত 
স্বাবর-জঙ্গম সকল প্রপঞ্চে পরিণত হইল তাহ। দেখান হইয়াছে । এই সৃক্তের 
দ্বিতীয় ম্‌ বলা হইয়াছে যাহ] কিছু সৃষ্টপদার্থ সবই পুরুষ, তৃতীয় মন্ত্রে তত্বটি 
আরও পরিস্ফুট হইয়াছে-- 

“এভাবানস্য মহিমাতে। জ্যায়।ংশ্চ পুরুষ । 

পাদোংস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যাম্বতং দিবি ৫৮ 
অর্থাং তারই সৃষ্ট এই বিশ্বব্রন্লা্ড এই পুরুষের মহিম]। (বিশ্ব ব্রঙ্মাণ্ডের 


২২৪ বেদের পরিচয় 


সকল পদার্থ তাহার একটি অংশমাত্র ; তাহার অবশিষ্ট তিন অংশ হ্যালোকে 
অন্থত হইয়। রহিয়াছে ; অর্থাৎ পুরুষ যেমন বিশ্বের উৎস ও বিশ্বময্ম তদ্রপ 
যুগপৎ তিনি বিশ্বকে অতিক্রম করিয় রহিয়াছেন। প্ররুষসৃক্তের এই তত্বই 
বেদের উপনিষদ্বাজ্ময়ে “একো হহং বু ফ্যাঁম্‌” “তদৈক্ষত বছস্যাং প্রজায়েয়?। 
অর্থাৎ একের বন্থ হওয়া! তত্বের বীজ এবং এই সৃক্তের তৃতীয় মন্ত্রট উপনিষং- 
কীতিত ব্রন্ম যে মুগপৎ বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র, বিশ্বের উৎস, বিশ্বময় ([171900710) 
ও বিশ্বাতিগ (1]18189091)061)1 ) এই পরমততেের বীজস্বরূপ, এই তত গণতার 
নিষ্মোদ্ধত শ্লোকে ভগবদ্বাণীতে ধ্বনিত হইয়াছে-_- 
«“বিষ্টভাহমিদং কৃতস্রমেকাংশেন স্থিতে] জগৎ” । 
১০-৪২ 

শ্রীভগবান বলিতেছেন,_ “আমি আমার একাংশের দ্বার সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত 
করিয়া? রহিয্াছি।”, 


পরিশিষ্ট (ক) 


এই গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদে কয়েকজন দেবতার আলোচনা কর] তইয়াছে। 
এই পরিচ্ছেদে আরও কয়েকজন দেবদেবার স্বরূপ ৩ কাধে আলোচনা 
করা হইল । 


তূর্য 

'ধগ্থেদে সর্বলমেত তেরটি সুক্ত সূর্যদেবতার উদ্দেশ্যে পাওয়া যায়। আবার 
এই বেদের পঞ্চম মণ্ডলের চল্লিশ সংখ্যক সৃক্তে ইন্দ্র ও সৃযের একযোগে সতত 
কর] হইয়াছে! সূষের বহুমুখী ভতি খণ্বেদে দৃষ্ট হয়। সূর্ধই সকল শক্তির 
মূল উৎস। সুধু বিহনে আমাদের এই সচলায়তন জগৎ অচলায়তনে 
দপাত্তরিত হইয়া পঙিবে এই সত্যটি সর্বজনবিদিত । পৃথিবীর ভৌগোলিক 
তাপতম্যন হেতু এহ সূর্ম । আবার খতুপারবর্তনও সম্পুর্ণঝপে সূর্যের উপরই 
নির্ভরশীল। প্রাণার জাবনধারণের জু একাস্তভাবে অপরিহাধ্য ভাপ এবং 
আপোকের উৎগাতিস্থলও মুষ । আকাশের গ্রহ পক্ষত্রের মধ্যে সুর্য সর্বাপেক্ষা 
ধ্াতিমান। বেদে অস্তগাম1।সূর্যের অতি মনোমুগ্ধকর রূপক একজন সুন্দর 
সুঠাম যুবকের সাহত তুলন। কর হইয়!ছে। 

যাস্কাচার্ম তাহার নিরুক্ত গ্রন্থে সূর্য শব্দের নির্বচন প্রদর্শন করিয়াছেন-_ 
'সূর্ঘঃ সর্ভের্বা সৃবতেরা স্বীর্য্যতের্বা? । দ্র্গাচাধ আবার একস্থানে বলিয়াছেন-_ 
সর্তের্বা সূর্যঃ সৃবতেরা', গ্রসবার্থফ্য স এব হি ইদং সর্যং প্রসুবতি জনয়তীত্যর্থঃ, 
_অর্থাৎ সুই এই সমস্ত কিছুর জন্মদাত।। দর্গাচার্ধের মতানুসারে আবার 
ব।সু দ্বারা প্রেরিত হয় এই অর্থে সূর্যশবের নিরচন দৃষ্ট হয়_'বাযুন। হয়ং সু 
ঈর্যতে প্রে্যতে ইত্যর্থ ১, । বৃহদারণ্যক উপনিষদের (৫)১৫ ) শ্রীশ্রীশঙ্করাচর্ষের 
ভাস্তে ইহা স্প্টরূপে উল্লিখিত আছে যে যিনি রশ্মিকে সমকু প্রেরণ করেন 
অথব। গুপ ও জ্ঞানকে যিনি প্রেরণ করেন তিনিই সূর্য ( সূর্যঃ সুষ্ঠু ঈরয়তে রসান্‌ 
রম্মীন গুণান্‌ ধিয়ো বা জগতঃ)। খগৃবেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত 
নববইতম সৃভ্ঃটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এই সুক্জে বিরাট্‌ পুরুষের উল্লেখ 
রহিয়াছে । সৃষ্টির প্রারস্ে বিদ্যমান এই পুরুষ হইতেই বিশ্বত্রন্মাণ্ডের উদ্ভব 
হইযাছে। পৃথিবীর আকাশ, জীবজন্ত এবং বিভিন্ন বর্ণসমূহও এই পুরুষ 
হইতেই সমুভূত« বিরাট্‌ পুরুষের দন হইতে উৎপন্ন হইল চত্ত্র; সূর্যদেব 
জাত হইলেন তাহার চক্ষু হইতে, মুখ হইতে জন্ম নিলেন ইন্দ্র এবং অগ্নি 

১৫ 


২২৬ বেদের পরিচয় 


(৬০1৯০।১৩)) “সহত্রশীর্ষা সহত্রপাৎ এই পুরুষের ম্যায় সূর্যদেব ও সহত্র- 
শৃক্ষমুক্ত বৃষভ (“সহত্রশূঙ্গে। বুষভঃ'-_৭1৫1৭ )। অথর্ববেদে উদীয়মান ভানকে 
“রোহিত; নামে অভিহিত কর] হইয়াছে । এই রোহিত নামসম্পন্ন “সহম্র- 
শুঙ্গবৃষভ, খগবেদের সহন্রশৃঙ্ষবিশিষ্ সুর্যের মতই প্রবল পরাক্রমশালী এবং 
তেজস্বী। এই রোহিতদেবতা আকাশ এবং পৃথিবীকে ধারণ কৰিয়1! আছেন 
এবং অন্যান্য দেবতাগণও এই দেবতার প্রভাবেই অস্বতত্ব লাভ করিয়] থাকেন। 
একথ] স্পষ্টই উল্লিখিত আছে যে খগবেদের সবিতা, পুষা, মিত্র প্রভৃতি 
দেবতাগণ সূর্যেরই বিভিন্ন দ্ূপ। সূর্যকে আকাশ এবং অদিতির পুত্র বলিয়। 
অভিহিত কর! হইয়াছে । উষা সূর্ধের ভার্ষ] (সূর্যস্য যৌধা) বলিয়া] বলিতা 
হইয়াছেন (৭1৭৫1৫ ); আবার অন্যত্র উষাকে সূর্যের ভগিনীও বল হইয়ণছে। 

বেদে সূর্যকে. সোমরসপায়ী বলিয়! স্ভূতি কর তইয়াছে। সূর্য যেন মধুর 
সোমরস পান করিয়। পরিতৃপ্ত হইয়! যজমানকে দীর্ঘ আমু প্রদান করেন 
(বিভ্রাভড্‌ বৃহংপিবতু সোম্যং মধু )। 

এই বিভ্রাট দেবত' শক্রনশক, বৃত্রহত্ত এবং র্লাক্ষসদিগকে দমন করিতে 
সুনিপুণ (অমিত্রহা বৃত্রহ! দস্্ুহত্তমং জ্যোতির্জজ্ঞে অসুরহা সপতুহা! ১০।১৭০1১)। 
জ্যোতিষ্কসমূহের মধ্যে সূর্যই সর্বাপেক্ষা! হ্যতিশীল এবং বেগবান্‌। সূর্য 
সর্বজয়ী, সর্ধপ্রকার ধনও এই দেবতার আয়তাধীন (ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং 
জ্যোতিরুত্তমম্‌ বিশ্বজিদ্ধনজিদ্রচ্যতে বৃহৎ-_১০1১৭০।৩)। সুর্যের তেজ কল্যাণ- 
প্রসূ, যজ্ঞসম্পাদনে অনুকূল এবং সর্বলোক পালনে সমর্থ । (১০।৯৭০1৪)। 

সূর্যের পৃষ্ঠপোষক দেবতার উল্লেখও বেদে পাওয়] যায়। পৃষণদেবতা 
সূর্ধদেবের বার্তাবহ এবং বরুণদেবতা ভাহার গতিপথ নির্ধারণকারী । (যান্তে 
পুষপণ্‌ নাবো অন্তঃ সমুদ্রে হিরণাস্নীরস্তরিক্ষে চরস্তি। তাভিযাসি দৃত্যাং 
সূর্যস্য--৬।৫৮।৩ ; উরূং হি রাজ! বরুপম্চকার সূর্যায় পন্থামন্থেতবা-উ- 
১২৪1৮) । নিরুক্তগ্রস্থে সূর্যকে দ্যলোকের দেবতা বলিয়া উল্লেখ করা 
হইয়াছে (সূর্যঃ দ্যস্থানম্‌। ৭২1১ )। “অধৈতান্যাদিত্যভভীন্তসো! লোবন্তৃতীয় 
সবণং বর্ষ জগতী সপ্তদশক্তোমে। বৈরূপং সাম যে চ দেবগণাঃ সমান্সাতাশ- 
উত্তমে স্থানে যাশ্চ স্ত্িয়» (নিরুক্ত ৭৩1৪ )-_-অর্থাৎ আদিত্য ছ্ালোকনিবাসীঃ 
তৃতীয় সবণ, বর্মাখতু, জগতীছন্দ, সপ্তদশক্তোম এবং বৈরূপ সাম আদিতা- 
সন্বন্ধী। উত্তমস্থানে পরিকল্িত আদিত্যাদি দেবত৷ এবং উধা', বৃষাকপায়ী 
প্রভৃতি দেবী সৃর্মের সহচরী বলিয়া! অভিহিত হইয়াছেন । 

সূর্মের কর্ম নিরূপণকালে বাস্কাচার্ষের বিজ্ঞান-সম্মত উক্তিটি উল্লেখযোগ্য 


পরিশিষ্ট (ক) ২২৭ 


_“অথাধ্য কম রসাদানং রশ্মিভিশ্চ রসধারণং যচ্চ কিঞ্চিং প্রবল্হিতমাদিত্য 
কর্মেব তং (নিরুক্ত, ৭৩1৪ )। তাৎপর্য এইবূপ,- রসপ্রদান এবং রশ্ির 
বারা! রসধারণ কর। আদিত্যদেবতার কর্ম । যে কোন প্রধল্হিত কম আদিত্য 
দেবত1 কর্তৃক নিম্পাদিত হয়। এখানে রসদান বলিতে বৃষ্টি বুঝাইতেছে। 
আবার রশ্মিদ্ধারা আদিত্য রসধারণ করে--এই তত্বের মধ্যে নিহিত আছে 
এক বৈজ্ঞানিক সত্য । সুর্যরশ্মির ফলেই সমুদ্রের জল বাস্পায়িত হইয়া উপরে 
উঠিয়া! যায়; আবার সেই বাম্প ঘনীভূত হইয়] বৃষ্টিরূপে পৃথিবীর বুকে 
ঝরিয়া পড়ে। মেঘের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বিজ্ঞানসম্মত কারণ তাহার “মেঘদৃত, 
নামক খণ্ডকাব্য কালিদাস দর্শাইয়াছেন তাহার সহিত সূর্যের করের নিকট 
সম্বন্ধ রহিয়াছে । কালিদাস বলিয়াছেন, ধৃমজ্যাতিঃ সলিলমরুতাং সন্নি- 
পাতঃ ক্ষ মেঘ:'_ধূম, তেজ, জল এবং বায়ুর সংমিশ্রিত মেঘ। তেজের 
সহায়ে জল হয় বাম্পীভূত এবং সেই বাস্প আকাশে বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া 
ঘনীভূত মেঘের সৃষ্টি করে । এখানে জ্যোতি অর্থে সূর্যকেও ধরা যাইতে 
পারে। কারণ সুর্ধ ব্যতীত অপর কোন শক্তি নাই যাহ! এত শীঘ্র জলকে 
বা্পে বূপাত্তরিত করিতেপারে (যাঃ সৃষো রশ্মিভিরাততান ৭8৭19 )। 

এই মহান্‌ সূর্যদেবত] খগৃবেদে চক্দ্রমা, বায়ু এবং সংবংসরের সহিত স্থানে 
স্থানে একযোগে স্তুত হইয়াছেন। গগনে সুর্যের উদয় সূচিত হওয়ামাত্র 
নক্ষত্রমণ্ডলী চোরের মত পলায়ন তংপর হইয়। উঠে (অপত্যে তারবো যথা 
নক্ষত্রা যস্ত্যক্তুভিঃ। সূরায় বিশ্বচক্ষসে ১৫০।২)। বিশ্বের প্রদীপক অর্থাং 
প্রকাশক এই দেবত1; বিশ্বমাভাসি রোচনম্‌ ১৫০1৪)। তিনি দিবারাত্রির 
প্রভেদ নির্ণায়ক (বি দ্যামেষি রজন্পুর্থহা! সিমানো অক্তুভিঃ ১৫০1৭ )। 
অতিশয় ভাস্বর রশ্মিসমন্থিত সূর্যদেবের শ্রেষ্ঠত্ব খগৃবেদের একজায়গায় স্প্ট- 
রূপে ব্যক্ত হইয়াছে । তিনি উত্তম বান্ধবস্থরূপ ৷ উত্তম মিত্র বলিয়াও সূর্যের 
সুখ্যাতি রহিয়াছে (উদ্যন্নদ্য মিত্রমহ ১/৫০।১১)। এই সূর্য রোগশোকাদি 
ধ্বংসের জন্য আকাশ পথে যেন গমন করেন (১৫০১৩ )। 

খগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের একশত পঞ্চদশতম সৃজে সৃধোদয়ের এক মনো- 
লোভ ঘর্ণন। দৃষ্ট হয় । উক্ত সুক্তে ভাষার মাধুরিম! এবং অলঙ্কারের ধ্বনি 
কাব্যরসের মানকে নিঃসন্দেহে এক উন্নত পর্যায়ে লইয়। গিয়শছে। দেবত। 
সকলের কান্তিসমন্থিত অতুযুজ্্বল বলিয়া! এই সূর্যদেবতার বর্ণন। করিয়াছেন 
বেদের খাষি। এই উজ্জ্বপমুখ তাহার ওজ্ভ্বস্য লইয়] উদয়াচলে গমন করেন 
( চিত্রং দেবানুমুদগণদপণীকং চক্ষুমিত্রস্য বরুণস্যাগ্নে--১।১৯৫।১)। উদয়কালে 


২২৮ বেদের পরিচয় 


সূর্য আকাশের পূর্বভাগে তাহার অপুর্ব দীপ্তিতে দেদীপ্যমান হইয়া শোভা 
পান। উক্ত মন্ত্রে সূর্যকে দেবতাদের উদ্ভ্বলমুখ বল! হইয়াছে । /১7016171 
1৬19111761" নামক কাব্যে কবিবর কোলেরিজ (0০01611056) নিয়োদ্ধত স্তবকে 
সূর্ধকে ভগবানের উত্তমাঙ্গ বলিয়াছেন-_ 
“91 ৫1] 10011760116 0০905 07) 17590 
[710০ 65101100591) 111)7151 ১" 

সেই জান্তবল্যমান অগ্নিপিগুটি নববধূর কপালে শোভিত সিন্দ্ুর বিন্দুর মতই 
এক অভিনব সৌন্দধ্যের আকর । প্রভাত সূর্যের রূপে মুগ্ধ কবির কণ্ঠ হইতে 
তাই নিঃসারিত হইয়াছে--“পুর উদয় গিরি ভালে, গাহে বিহঙ্গম পুঁণা 
সমীরণ নবজীবনরস ঢালে? । এই বসুক্কর1॥ আকাশ এবং অন্তবীক্ষকে পর্ণ 
করিয়াছেন সূর্যদে বত। তাহার দীপ্তি এবং তেজ বিতরণ করিয়া (আপ্রা। দ্য!বা- 
পৃথিবী অন্তরিক্ষমূ--১1১১৫1১)। মিত্র, বরুণ এবং অগ্রিদেবতার দর্শনেক্ত্িয়- 
স্বরূপ এই দেবতা] (চক্ষুমিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ ১১১৫।১)। 

সূর্যদেবতাকে সাতট অশ্ব বহন করে (সপ্ত ত্বাঁ হরিতে! রথে বহস্তি দেব 
সূর্য--১/১৫০।৮)। সৃযের রথবহনকারী অন্বগুলি কল্যাণময় বলিয়া] উক্ত 
হইয়াছে ( ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূ্যস্য ১।১১৫৩)। এই অশ্বসমূহ বিভিন্ন বর্ণ- 
বিশিষ্ট । বিশ্বের কল্যাণার্থে অশ্বসপ্তক সযকে বহন করে ( শীঙঃ2 শীফেণ 
জগতন্তস্তুষস্পতিং সময় বিশ্বসা রজঃ। সপ্ত স্বসারঃ সুবিতায় সং বহন্তি 
হরিতে। রথে,_-৭'৬৬1১৫)। সূর্য যখন রথে সপ্ত অস্থ জুড়িয়া আক।শ পথে 
গমন করেন তখন পৃথিবীর কোন শক্তিই তাহাকে রোধ করিতে সমর্থ হয় ন)। 

সুর্যের আকৃতি দই প্রকার--কৃষ এবং শ্বেতবর্ণ। মিত্র এবং বরুণের 
প্রতিকৃতি বলিয়াই যেন এক সুযের ধই কূপ € ১৯১৫৫ )। এই সুক্তে রাত্রি 
প্রাণীবাচক বলিয়া? কল্পিত হইয়াছেন আবার একই সুক্তে অন্য মন্ত্রে 
রাত্রির এক জীবন্ত প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়ণশছে । তাৎপর্য স্বরূপ বলা যাইতে পারে 
যে, অস্বগুলি যখন সৃযের রথ হইতে পৃথকীকৃত ভয় তখন পৃথিবী যেন কৃষ্ণবর্ণ 
বস্ত্রে অবগুষ্িত হইয়া! আত্মগোপন করেন । কি অপুর্ব এই কবিকল্পানা ৷ ছান্দোগ্য 
শ্রতিতে সৃর্ধের দ্বিবিধ আকৃতির এক সুষ্ঠু রূপদান করা হইয়াছে--“অথ যদেত- 
দাদিতায্য শুরুং ভাঃ সৈর্কাথযন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তং নাম তদ্েতদস্যাম্বচাধুং 
সাম তল্মাদৃচ্যধ্যুচং সাম গীয়তে (ছা. উ. ১৬৫ )) অর্থাৎ খা হইতেছে 
সর্ষের শুজ দীপ্তি, কৃষ্তবর্ণই সাম । এই শুভ্রতার প্রত্িভূ খের মধ্যেই কৃষণদীপ্তি- 
রূপ সাম নিহিত এবং এই কারণেই খাকু সামের অধিষ্ঠান বলিয়! খ্যাত। 


পরিশিষ্ট (ক) ২২৯ 


সকল অদৃষ্ট অশুভ প্রাণীর নাশক বহু প্রকার বিষনাশক অদিতিপ্রত্র সূর্য পরত 
হইতেও বছ্‌ উচ্চতর স্থানে অধিরোহন করেন (আদিত্যাঃ পবতেভাঃ বিশ্বদুফৌ। 
অদৃষ্হা--১/৯৯১।৯)। সূর্দেবতা অতিদূরে অবস্থান করিলেও আমাদের 
সন্নিকটে অবস্থান করিতেছেন এবং তাহার মহিমার গ্রঙ্শোবে বিষও অস্থতে 
পর্যবসিত হয় ( মধু ত্বা মধুল? চকার--১।১৯১।১১৯)। সূ্যই দিন রাত্রির ক্রম 
পরিবতনের কারণ । বিরুদ্ধাচারীকে নাশ করিবার জঙন্। অপরিসীম বলে 
বলীয়ান সুযে'র তেজকে খাষি বন্দন। করিতেছেন । শক্রনাশার্থে সর্বথ] মিত্র- 
ভাবাপন্ন খভুব্ূপী মরুদ্‌গোষ্ঠীকে খণ্বেদে সৃযের শজি প্রার্থনায় রত দেখ! 
যায় (৩।৩১।১৭)। 

খগ্বেদে ইন্দ্র এবং সুর্দেবতার একটি সুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু তাহ1তে ইন্তর- 
সূর্যের যুক্ত সম্বোধন দৃষ্টিগোচর হয় না। এক সময় স্বর্ভাবু নামক এক দৈত্যের 
প্রভাবে সূর্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়? পড়েন । ফলে অখিল জগং গাট অন্ধকারের 
অন্তরালে নিমগ্ন হইয়া? পড়ে। ইন্দ্র অবশেষে এই স্বর্ভীবুর মায়াকে বিদৃরিত 
করিতে সমর্থ হন এবং অন্ধকারে আবৃত সূর্য তখন অত্রিমুনির খাকৃচতুষ্টয়ের 
দ্লার! প্রকাশিত হন। সূর্য তখন মুনিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,_ 
“হে মুনিবর, এইরূপ অবস্থায় পতিত হইলে আমি যেন তোমার দ্বারা রক্ষা 
প্রাপ্ত হই । সেই অন্নকামী বিদ্রোহী রাক্ষস যে আমাকে অন্ধকারের ছার 
সমারৃত করিতে না পারে এবং সেই জন্য তুমি ও বরুণ হইবে আমার শহায়ব। 
তুমি সত্যের পোষক এবং মিব্রভাবের রক্ষক) 

বেদের সপ্তম মণ্ডলের একটি সৃক্তে সূর্যকে মনুষ্ধের সৃষ্টিকর্তা বলিয়' স্তৃতি 
কর। হইয়াছে সন্যই সকলের প্রেরক এবং বলদাতা1। এই দেবতার তেজ 
হইতেই সুষ্ট প্রাণিবর্গ কর্মনিষ্পাদনে নিরত হয় (নুনং জনা: সর্যেন প্রসৃতা 
অয়ন্নর্থানি কৃণবন্ন পাংসি--৭1৬৩1৪)। সূধ বহুদুর হইতে দেখিতে সমর্থ হন 
( উরুচক্ষা। ৭৩৫।৮ 7; ৭৬৩15 7 দুর দশে ৯০1৩৭।১); সূর্য সকলকে অবলোকন 
করেন (সূরায় বিশ্বচক্ষসে-__-১৫০।২ )7 মত্যবাসীর পাপপুণ্য সূ্ষই নিরীক্ষণ 
করেন (খন মতের বৃজিন! চ পশ্বন্নভি চঞ্টে সুরে! অর্থ এবান্‌ ৬1৫১২ )। 
বেদে দিব্যজল্মা, তেস্থী, প্রকাশযুক্ত, পবিত্র এবং মিত্রাবরুণের দ্রষ্টা প্রভৃতি 
বনু বিশেষণে সর্বলোকের শীর্বস্থানীয় সূর্যকে বিভূষিত কর' হইয়াছে । সূর্যের 
শিতল এবং উত্তপ্ত তাপ--উভভ়ই মনুষ্ের পক্ষে হিতকর। জ্যোতস্রা রাত্রি 
সূর্যের আলোকেই আলোকিত হইয়া! মানুষকে স্সিপ্ধ করে। দিবাভাগে 
সূর্ধের প্রথর সম্ভাপ শস্তাদি উৎপাদনের পক্ষে একান্ত সহায়ক। এই 


২৩০ বেদের পরিচয় 


তথ্যটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত যে সূর্যের তেজেই চন্দ্র সমৃভাসিত। সূর্যতাপ- 
বিহনে বৃক্ষলতাদির উৎপত্তিও যে অসম্ভব তাহ1ও সর্বজনবিদিত । সর্ষের 
শীতল এবং প্রথর--এই উভয় রূপই পৃথিবীর পক্ষে হিতকর, সেই কারণেই 
সম্ভবতঃ গগ্নমণ্ডলে দেদীপ্যমান সূর্য এবং অস্তগামী সূর্য--উভয়ই মজলময় 
(শং নো ভব চক্ষসা শং নো অহা শং ভানুন] শং হিম] শং ঘ্বণেন-_ 
১০/৩৭।২০ )। সূ” স্থাবর ও জঙ্গম সর্ব পদার্থের আত্মাস্থরূপ ( সূর্য আত্মা 
জগতঃ তস্তুসম্চ--১1১১৫।১ 01 

খগ্থেদে দশম মণ্ডলে উক্ত হইয়াছে যে উদিত হইয়াই সূর্য মাতৃবূপ 
পূর্বদিকে মিলিত হন এবং অতঃপর পিতৃরূপ আকাশ পথে ধাবমান 
হয়েন (আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্‌ মাতরং প্ুর। পিতরং চ প্র 
স্বঃ_-১০1১৮৯।১ )। শক্রঘাতক এবং দেবকুলের হিতৈষী এই দেবতা শ্বকীয় 
মহিমাতেই সমুজ্কল। কেহ তাহার প্রতি হিংসাপরায়ণ হইতে পারে 
ন1। ছান্দ্যোগ্য শ্রতিতে সূযকে রাতের আধার এবং ভয়নাশক বলিয়া 
অভিহিত কর] হইয়াছে--প্উদ্যংস্তমে! ভয়মপহস্তি' (১1৩।১)। উক্ত শ্রুতিতে 
সূর্য সবিতার ভিন্ন এক রূপ বলিয় বণিত। বেদে যেমন সূর্য বিশ্ববাসীর 
চচ্ষু ( বিশ্বচক্ষসে ) কঠোপনিষদেও তেমনি সূর্য সকলের নয়নস্বরূপ “সৃযে 
যথ] সর্ব লোকস্য চক্ষুঃ। আবার সূর্য যে সকল দেবতার চক্ষুবিশেষ সে 
সম্বন্ধেও শ্রুতি বিদ্যমান--“এষ বৈ বিশ্বেষাং দেবানাং চক্ষুঃ।” 

আদিত্য এবং সূর্য-_-এই দ্রই নামে একজন অথবা দ্বইজন দেবত1 বোধ্য 
কিন! সে বিষয়ে ম্বভাবতঃই সন্দেহের অবসর থাকিয়া! যায়। যাস্কাচা 
একস্থলে বলিয়াছেন-_“সৃর্যঃ দ্বস্থানম্‌?। অনন্তর এই দেবতার বিভাগ এবং 
কর্মাদি নিরূপণ কালে বলিয়াছেন__'আদিত্য ভক্তী!ন”। অতএব সুর্য এবং 
আদিত্য যে একই দেবতার অভিধান সে বিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। 

আবার এতরেয় ব্রাহ্মণ সুম্প্টরূপে উক্ত হইয়াছে যে আদিত্য এবং সূর্য 
একই দেবত11 কিন্তু খণ্থেদের একটি মন্ত্রে (৯১৯৪।৩) সূর্য এবং আদিত্ের 
মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন কর! হইয়াছে । 

মনুস্তকুলের কল্যাপ নিম্পাদক দেবতা সবিভ1। সায্সণাচণর্য সূর্যোদয়ের 
ঠিক পুর্বক্ষণকে সবিতা আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন--'উদয়াং পুর্বভাবী 
সবিতা' । সকল প্রাণীকে জ্ঞানের প্রেরণা যোগান এই সবিতাদেব। পুর্বে 
আলোচিত ভগবান্‌ শ্রীশ্রীশংকরাচার্ষের ব্যাখ্যার সহিত এই আলোচনার 
মিল দুষ্ট হয়। গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া ভগবান শঙ্করাচার্য 


পরিশিষ্ট (ক) ২৩১ 


সূর্যের এরূপ অর্থ নিরূপণ করিয়াছেন । সুতরাং সবিতা এবং সৃধের একত 
সিদ্ধ হয়। সায়নাচার্ষের সবিতার ব্যাখ্যার সহিত গায়ন্ত্রীমন্জের 'সবিতৃঠ' 
(সবিতার ) নিকট সম্পর্ক বিদামান, আবার সবিতা জ্ঞান প্রেরয়িত। এবং 
শঙ্করাচার্ষের ভাষায় সূর্য হইতেছেন 'ধিয়ে! জগত? 

বেদে অগ্নির শারীরিক অবয়বের যেরূপ চিত্র রহিয়াছে সৃষের সেরূপ 
কোথাও নাই । কিন্তু তথাপি আমাদের অত্তি পরিচিত প্রতিদিন দৃষ্ট যে সূ 
অতি প্রত্যক্ষ স্বলম্ত দেবত] সে সম্বন্ধে তিলমাত্ত সংশয় নাই । বৈদিক খধিগণ 
বন্দনা! কালে বলেন,_-“এই সৃর্যদেবতাকে দর্শন করার জন্ম আমাদের চক্ষু যেন 
শক্তিশালী হয়, সৃধদেবতার মহিম1 এবং কান্তি দর্শনের জন্য আমরা] একশত 
শরংকাল যেন উপভোগ করি”। কাত্যায়নের মতে বেদের সকল দেবতাই 
সূর্যের বিভিন্ন রূপ মাত্র । তার উক্তি “একএব মহানাত্ম] বেদে ততয়তে, স সূর্য 
ইতি ব্যাচক্ষতে । এই গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদে এই তত্বের বিশদ আলোচন। 
করা হইয়াছে। 


যমদ্দেবত। 


বেদে যমদেবতার স্তোত্রও পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু সুক্ত সংখ্যা অতি অল্প; 
মাত্র তিনটি । এই তিনটি সৃক্তই দশম মণ্ডলের অন্তর্গত । আমাদের খগ্বেদে 
যেন্ূপ যমের উল্লেখ রহিয়াছে ঠিক তেমনি 'আবস্তা”-গ্রস্থে যীমার ভগিনী 
“যিমেহ'র উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। বেদে যমের পিতা] যেমন 'বিবস্বত' তেমনি 
আবন্তার--যীমার পিতা “বিবন্হবস্ত' (1৬201159100) ৷ 24180001061] যম- 
যমী নামক সংবাদ সৃক্তটির আখ্যানের মূল যে ইন্দে৷ ইরানীয় যুগের দেবতাবাদ 
বলিয়। অনুমান করিয়াছেন তাহার মূলে নিহিত রহিয়াছে এই সাদৃশ্যতথ্য। 

নিরুক্তকার যাস্কাচার্য যমদেবতাকে মধ্যমস্থানের বায়ু বলিয়া অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন । যম শব্দটির বুযুংপত্তি প্রদানকালেও তিনি একই মত ব্যক্ত 
করিয়াছেন। যম স্তোতৃবর্গের অভিলবিত বস্ত প্রদানকারখ বলিয়! বণিত 
হইয়াছেন ( মধ্যমস্থানে। বায়ুঃ। ষচ্ছতি প্রযচ্ছতি স্তোতৃভ্যঃ কামানি--নিরুক্ত, 
পঞ্চম অধ্যায় )। এ 

মৃত্যুর পর কি গতি হয় জীবাতআ্মার--এই চিন্তায় মনুস্কুল বিভ্রত। সত্যিই 
বড় জটিল এই প্রন্। খগবেদের একস্থানে উক্ত হইয়াছে যে দাতাদের 
বাসস্থান স্বর্গলোক এবং তাহাদের উধ্বগতি অবশ্যস্ভাবী অর্থাং দেবতার 


২৩২ বেদের পরিচয় 


নিকটতম স্থান তাহাদেরই প্রাপা (নাকস্থয পৃষ্ঠে অধিতিষ্ঠতি শ্রিতে। যঃ পরণাতি 
সহ দেবেরু গচ্ছতি ১১১৫৫)। অন্যত্র বলা হইয়াছে যে আমাদের পিতৃ- 
প্ররষগণ সোমকে নেতৃপদে অধিটিঠ করিয় দেবতা সকলের বরণীয় সুখের 
অধিকারী হইয়াছেন; (ত্বং সোম প্র চিকিতো! মনীষা তং রজিষ্ঠেমনুনেষি- 
পস্থামূ। তব প্রণীতী পিতরে। ন ইন্দো দেবেধু রত্বমভজন্ত ধীরাঃ---১।৯১।১)। 
এই দ্বই মন্ত্রে উক্ত দেবতার বরণীয় সৃথ--উভয্মই একই অর্থের দ্যোতক। 
কঠোপনিষদের নচিকেতার উপাখ্যানটিও যমদেবতাকে লইয়াই বি্রিচিত। 
নচিকেতার পিতা তাহাকে মৃত্যুকে অর্থাং যমকে দান করেন এবং স্বত্যুতত্ব 
সম্যক অবগতির জন্য যমরাজের গৃহে সেই বালক আতিথ্য গ্রহণ করিল। যম 
'তাহাকে বলিলেন ষে পরলে1কের অস্তিত্ব স্বক্কে কি মানুষ কি দেবতা সকজেই 
অজ্ঞ এবং সকলেই জানিতে উৎসুক শিস্ত এই সুশ্মতুত্ব অতি দরধিগম) । 

সত আত্মার আশ্রয়দাতা দেবত। হইলেন যম। যমী এই যমদেবতার 
ভগিনী । খগ্বেদের দশম মণ্ডলের যম-যমীর সংবাদ সংক্তটিই উত্তর যুগের 
প্রেমমুলক গীতিকাব্য নাটক প্রভৃতির উৎস বপিয়! বিদ্ধ সমাজ সিদ্ধান্ত 
করিয়ণছেন। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে এই সকল সংলাপপুর্ণ বৈদিকসংক্ত 
সমূহেই নাটকের বীজ নিহিত আছে। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংবাদ সজ্জ 
শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলো চন! দ্রষ্টব্য । 

যম-্যমীর মধ্যে ভাই-ভগিনী সন্বন্ধ। যমী যমের প্রেমে পড়িয়া তাহাকে 
পতিরূপে বরণ করিয়া! লইতে সমুৎসৃক। কিন্ত যম যমীর এই অসঙ্গত অবৈধ 
প্রস্তাব স্বীকার করিতে সবাস্তঃকরণে নারাক্দ। যমী যমের প্রতি অবশেষে 
বিবিধ কট€ক্তি বর্ষণ করিয়1 যুক্তি-তর্কের অবতারণ1 করিতে সচেষ্ট হইল। 
যম কিন্ত দৃঢ় গ্রতিজ্ঞ। যমীকে অন্ত কোন পুরুষকে স্বামিনূপে বরণ করিয়া 
লইতে যম উপদেশ দিল । যমের যুজিনিষ্ঠ ধর্মসম্মত ও তত্ৃগর্ভ ভাষণে যমীর 
কামভাব তিরোহিত হইল! যে কোন অবস্থাতেই মানুষের প্রধান আশ্রয় 
হইল বিবেক, ইহাই যমের উপদেশ । মর্ষ!দ। উল্লজ্ঘন করাও নিতাস্ত 
অনুচিত । যম যমীর এইরূপ আখ্যান রৃহদ্দেবতা গ্রস্থেও ( ৬৪৫ ) পাওয়া 
বায় । 

আমাদের পুর্ব প্ঞ্ুষ যম দেবত1। তীহাকে হব)1দির দ্বারা স্ব করিতে 
যজম!ন উপদিহ্ট হইয়াছেন। (পরেযিবাংজং গ্রততে। মহীরুনু বছুভ।ঃ 
পন্থানমনৃপম্পশানম্‌। বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজ।নং হবিষা 
দবরম্য--১০/১৪।১)। সকল প্রাণীকেই যমাদেবের নিকট যাইতে হয়। 
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আমাদের কুকন্ম ও সুকর্মের দ্রহ্টী এই যমরাজ। যমরাজের পথ আচ্ছাদিত 
করিতে কেহ সক্ষম নহে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে পথে প্রস্থান করিয়াছেন 
সেই পথেই সকল প্রাণী স্বীয় কম্মানুযায়ী গম্তবা স্থানে যাইয়া উপনীত হয়। 
(যমো নো গাতুং প্রথম বিবেদ নৈষা গবু।ভি রপর্ভতবা উ। যত্রা নঃ পুর্বে 
পিতরঃ পরেমুরে না জজ্ঞানণঃ পথা। অনুস্বাঃ--১০1১৪২) 

আদিতা যমরাজের পিত বলিয়া কথিত হইয়াছেন । ( “বিবস্বস্তং ছবে যঃ 
পিতা তে+_-৯০।১৪।৫)। মৃতের জন্য যমকতৃক রক্ষিত স্থানটি দিবা! রাত্রি 
জলদ্বার। সজ্জিত, তাহাতে পিশাচাদির স্থান নাই। যমের জ্বলন্ত চারিচক্ষু- 
বিশিষ্ট কুকুর যাহাতে মৃতের কোনপ্রকান অনিষ্ট সাধন করিতে না পারে 
সেইজন্য তাত1র উদ্দেশে স্তব করণ তয়। ত্রিকভ্রকযাগের দেবতা এই ষমরাজ 
পথিন্পর সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন এবং ছয়টি স্থানে বসবাস করেন--১০)১৪।১৬। 

মোমপায়ী বলিয়া যমদেবতার একাধিকবার স্ততি করা হইয়াছে-_ 
১০1১৪ $ ১০১৩৫ )। জমান তাহাকে স্ততি কালে বলিতেছেন যে তাহার 
পূর্বগা'মী সকলেই যমদ্দেবের সহিত একটি বৃক্ষে উপবিষ্ট আছেন এবং যজমানও 
যেন “সই বৃক্ষে আরোতণ করিতে সক্ষম হন। ইহাই একাম্ত অভিলাষ 
 য্মিন্‌ বৃক্ষে সুপলাশে দেবৈঃ নংপিবতে যম2--১০1১৩৫1১)। এই যমদেবত 
প্রজাবৃন্দের প্রভৃস্বরূপ (অন্রা নো (বিশৃপতিঃ--১০।১৩৫।১) পেঁচা এবং 
কুকুর যমেব দূত বলিয়ণ উল্লিখিত । যমের গৃহই যজমানের পবিত্রধাম ॥ এই 
পবিত্র বিশ্রামাগার দেবতধাদর দ্বাৰা নিমিত। সেখানে দেবতাদের সুখার্থে 
বাদ্যযন্ত্র বাজান হয় এবং তাভারা বিব্ধি স্তর্তির দ্বারা সমলক্কৃত হষেন, 
( “ইদং যমস্য সাদনং গেবমানং যদুচ্যতে। ইয়মহ্য ধমাতে নাড়ীরয়ং গীভিঃ 
পরিদ্কান১--১০1১৩৫।৭ ১। 


উষাদেবী 

খগ্‌বেদে প্রাথ কুডিটি সৃক্তে উষাদেবীর স্তুতি করা হইয়াছে । এই কুড়িটি 
সৃক্তে উষধাদেবীর অপুব রূপলাবণ্যের বর্ণনার ভঙ্গিটি ব্ডই চিত্াকর্ষক। 
খগৃবেদ্র উষাদেবী সত্যিই অতুলনীয়! । প্রাচীন গ্রীকৃ সাহিতেো'র অতিশয় 
লাবণ্যমক্সী দেবী “অরোরা'র (401018) কূপে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন 
'টিটেনাম” । এই অরোরা দেবী এবং উধাদেবী রূপে ও গুণে সমতুল্য । 
একজন যুবক যেমন যুবতীকে অনুসরণ করে সুর্ধদেবও তেমনি উষাদেবীকে 
অনুসরণ করেন--“সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্ষো ন যোষামভ্যেতি 
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পশ্চাং”--১৯।১১৫।২)। এই প্রসঙ্গে ভাঙ্কযে সায়ণাচার্যের উক্ভি_-দ্যথ! 
কশ্চিননুষ্যঃ শোৌভমানাবয়বাং গচ্ছন্তীং মুঝতিং স্ত্রিয়ং সততমনুগচ্ছতি তত্ব” 
অর্থাং কোন একজন মনুষ্য অলংকারে সুশোভিতা গমনশীল। যুবতীর যেমন 
অনুসরণ করে তদ্রপ। সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বস্হূর্তে পুর্বাকাশের কোণে যে 
একটি অপূর্ব মনোলোভ] অরুণ বর্ণ ফুটিয়া! উঠে তাহাই উষ্ণ এবং এই ক্ষণটিকেই 
বল! হইয়াছে উষাকাল। এই উষাকালের অধিষ্ঠাত্রী দেবীই হইলেন উধা। 
এই উষাকালেই দর্শপূর্ণমাসাদির প্রারস্তিক ক্রিয়া যজমানেরণ করিয়া! থাকেন 
এবং কৃষককুলও ঠিক এই ক্ষপটিতেই হাল গরু লইয়! মাঠের দিকে যাত্রা 
করে। সায়ণাচার্য্যও একটি খাক্‌ মন্ত্র (১।১১৫২) ব্যাখ্যার প্রাক্কালে এই 
তথ্যগুলির সম্যক আলোচন1 করিয়াছেন-_“যত্র যস্যামুষসি জাতায়াং দেবযস্তো 
দেবং দ্যোতমানং সূর্যং যষ্টুমিচ্ছন্তো নরাঃ যজ্ঞক্য নেতারে! যজমানাঃ। 
মুগানি। যুগশব্দঃ কালবাচী। তেন চ তত্র কর্তব্যানি কর্মানি লক্ষ্যন্তে, যথা-- 
দর্শপূর্ণমাসাবিতি । অগ্নিহোত্রাদীনি কর্মানি। বিতম্বতে বিস্তারয়তি। 
যদ্বা দেবযস্তঃ দেবযাগার্থং ধনমাত্মন ইচ্ছন্তে ; যজমানঃ প্রুরু ব1 সুগানি 
হলাবয়বন্ভূতানি কর্ষণায় 'বিতন্বতে প্রসারয়তি।, অর্থাৎ সূর্যোদয়ের ঠিক 
প্রাক্কালে সূর্যকে স্তৃতি করিতে সম্বৎংসুক যজমানবর্গ দর্শপূর্ণমাস এবং অগ্নি- 
হোত্রাদি কর্মের প্রারভ্ভ করেন। অথবা অর্থাভিল।ষী যজমান অর্থলোভার্থে 
দেবপুজ। সম্পাদন করিতে লাঙ্গল প্রভৃতি লইয়। ক্ষেতের দিকে গমন করেন। 

সুতরাং এই আলোচন। হইতে স্প্ট ধারণা জন্মে যে উধা সৃযোদয়ের 
পুর্বস্বহূর্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছাড়! আর কেহই নহেন। বেদে উষাত্ুস্থ উকারই 
দৃষ্ট হয়। অভিধানমতে উ্বা, উষ। উভয়ই শুদ্ধ। বঙ্গভাষায় উষ্া বানানই 
সাধারণতঃ প্রচলিত। দেবতামণ্ডলীকে যজ্ঞকর্মে আহ্বানকারক একটি মগ্ত্রে 
সূর্যোদয়ের প্রাকালে অধিষ্ঠাত্রী দেবীই যে উষা এই তথ্য সুস্প্ট রূপে 
পরিবেশিত হইয়াছে-_ 

“বিশ্বান্‌ দেবা আ বহ সোম পীতয়েইস্তেরিক্ষাতুষস্ত্রম । 
সাম্মাসৃধা গোমদশ্বাবদুকথ্যমুষে। বাজং সুবীযম্‌ ॥৮ (১-৪৮-১২ ) 

এই মন্ত্রে অন্তরীক্ষলে'ক হইতে সকল সোমপায়ী দেবতাদের যজ্ঞস্থলে বহন 
করিয়। লইয়া! আসিবার জন্য দেবী উধষাকে ন্তব করা হইয়াছে! “হে উষা, 
অশ্ব এবং গে'সমন্বিতা, ধনশালিনী তৃমি আমাদের অল্নসম্পন্ন কর।' 

আকাশ উধাদেবীর মাতৃস্থানীয়া বলিয়] খাগংবেদে উল্লিখিত হইয়াছে। 
অত্যুজ্বল বসনভ্বষণে সুশোভিতা উহ অতুল পাধিব এম্বর্ষের অধিকারিপী-- 
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“এষ দিবে] ছুহিত। প্রত্যদশি ব্যুচ্ছত্তী ম্ববতিঃ শুক্রবাসাঃ। 
বিশ্বষ্যেশানা পাধিবস্য বস্থ উষ্ো৷ অদ্যেহ সৃভগে ব্যুচ্ছ ॥” € ১/১১৩1৭) 
রাত্রি এবং উষ্। এই ভগ্গিনীদ্বয় এই মার্গে বিচরণ করেন-_ 


“সমানে অধবা স্বত্োরনভ্তস্তমন্থান্যা চরতো। দেবশিষ্টে। 
ন মেথতে ন তস্থতৃঃ সুমেকে নঞ্জোষাস1! সমনস]। বিনূপে ॥' 


সূর্যের দীপ্তিতেই উধা দীপ্তিমতী । নিরুক্তকার যাগ্কাচার্য “বিভাবরী, 
শবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই উক্তির সতাতা নিরূপণ করিয়াছেন। উষার 
ধোলটি নামের মধো একটি নাম বিভাবরী। যাক্কাচাষ বলিয়াছেন-_ 
বিশেষেণ ভাতি দ্রীপ্তে আদিত্য কিরণসন্বন্ধ!ং' অর্থাৎ সূর্যের কিরণের 
বার! বিশেষ ভানে শোভ1 পায় এই অর্গে উষ্1 বিভাবরী আখ্যায় ভূষিত] 

যাক্কাচার নিরুক্তের প্রথম অধ্যায়ে উষার রূপের তারতম্য ভেদে 
যষোলটি অভিধান প্রদর্শন করিয়াছেন,--'বিভাবরী । সুনরী। ভাম্বতী। 
ওদতী । চিত্রীমঘ1। অর্ভ্বনী । বাজিনী। বাজিনীবতী। সুম়াবরী। অহন]। 
দ্যোতন1। শ্বেত্যা। অরুষী। সৃন্তা। সুনৃতাঁবতী । সুহৃতাবরী _-, ইতি 
'যোড়শোষে। নামানি'- অর্থা বিভাবরী হইতে আরম্ভ করিয়া সুনৃতাবরী 
পর্যন্ত উর ফষোলটি নাম। বেদে অশ্ববর্তী গোমতী প্রভৃতি বিবিধ নামে 
উষ্বার স্তুতি করা হইয়াছে । এই উষাদেবী যেন যজমানকে সত) বলেন 
এবং ধনসম্পদে সম্বদ্ধিশালী করেন-_ 


“অশ্বা বতীর্গোমতীবিশ্বনৃবিদো--ভূরি চ্যবস্ত বস্তবে । 
উদীরয় প্রতিম। সন্ত উষশ্চোদ রাধো! মাঘানাম্‌ ॥ (১৪৮২) 


পৃথিবীর সকলের বিষয়েই উষা সুপরিজ্ঞাত (বিশ্বসৃবিদ )। গ্ৃহকর্রীর 
মতই ইনি সর্বজনকে লালন পালন করেন। তাহার সমাগমেই পদাদি 
অবয়বধুস্ত জীব স্বকীয় কর্মে প্রবৃত হইয়1 উঠে এবং পক্ষিজগৎ তাহাদের 
গগন বিহারাদিতে রত হয়-__ 


আধা যোষেব সূনর্্ষা যাতি প্রতুপ্ততী । 
জরয়ন্তী বৃজনং পদ্ধদীয়ত উৎপাতয়তি পক্ষিণঃ 0” ( ১15৮৫ ) 


এই মনৃষ্যলোকে সৌভাগ্যশশলিনী দেবী উষা রথারূঢ়া হইয়া! শুভাগমম 
করেন__ 'শতং রমেভি সুভগোষা ইয়ং কিং যাত্যভি মানৃষান্” (১1৪৮৭ ) 
উষ্ার আগমনে মনুষ্য এবং বিহগকুলে মহা আনন্দোংসবের সাড়া পড়িয়া 
যায়। ইহার ফলেই সকলে উৎফুল্ল হইয়া বিচরণ করে-_ 


'বয়শ্চিতে পতত্রিণে। দ্বিপচ্চতৃষ্পদর্ভনি । 
উষঃ প্রারন্নৃতৃ রন দিবে। অস্তেভ্যম্পরি ॥' (১1৪৯৩) 


২৩৬ বেদের পরিচয় 


রাত্রের অন্ধকার নাশ করিয়! এক আলোক্ষোভাসিত জগতের সন্ধান 
দেন দেবী উষা। রাত্রির মসীময়ী যখনিক বিদ্রিত করিয়া বিচিত্ররূপ ধারণ 
করিয়া এক অপুব লাবণ/ময়ী নত্কীর মতই উদিত হইয়া] দেবী উষা বিশ্বময় 
তাহার অরুণালোক ছড়াইয়া! দেন ( ১৯২৪ )। উৎফুল্ল! উষা সুষমা মগ্ডিতা 
যুবতীর মতই শোভ! পান (১।৯২।৬)। ভগিনী রাত্রি হইতে উ্। নিজেকে 
লুকাইয়। রাখেন এবং স্বীয় প্রেমাম্পদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমুৎসুক 
থাকেন। অপূর্ব জ্যোতির্ময় উঠার জ্যোতিই শ্রেষ্ঠ জ্যোতি-_'ইদং শ্রেষ্ং 
জ্যোতিষাং জ্যোিহ (১১১৩।১)। ভোগ, পৃজা, ধন, দৃষ্টি এবং আরোগ্য 
প্রভৃতির প্রেরণা দান করিয়া তিনি পৃথিবীকে পরিপুর্ণ করিয়া তুলেন 
(১১১৩৫ )। রাজ্য, যশ, যজ্ঞ প্রভৃতি সকল স্থলেই উষ্ধার সমান অধিকার 
রহিয়াছে । অজর, অমর এই দেবী স্বকীয় ইচ্ছতেই গতিমতী। তিনিই 
সৃযের গঠিপথ নির্ধাকণ করিয়া দেন বলিয়' উক্ত হইয়াছে (১/১১৩।১৬ )। 
তিনি দেবমাতা অদ্দিতির মুখস্থরূপ এবং যজ্ঞের ধ্বজাস্বরূপ (“যজ্ঞষ্য কেতুঃ 
১/১৯৩।১৯ )। এই কান্তিময়ী দেব নিজ দেহকে বিকশিত করিয়া সৃধের 
সমান রূপ প্রাপ্ত হন এবং মুবতীর মতই যেন স্ব হাষ্যে হদয়ছারে ঝঙ্কার 
দিয়] যান (১।১২৪।১০)। গৃহপত্বী যেমন সর্বপ্রথম ঘৃম হইতে জাগরিত 
হইয়া গৃহের সবজনকে নিদ্রা দেবীর ক্রোড় হইতে জাগ্রত করেন উষ্! দেবীও 
যেন তদ্রপ নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া! অখিল জগংকে জাগাইয়া তোলেন 
(৯/১২৪।১০)। সূর্ধের বিচিত্রবর্ণমুক্ত রশ্মিজালের বসনে বিভৃষিত হইয়া 
উষ! দেবী তাহার অপরূপ সাজসজ্জা করেন--বুচ্ছন্তী রশ্িভিঃ সহ্য: 
( ১১২৪।৮ ) 

উষার আগমনে প্রকৃতিরাজ্যেও জগ আনন্দের হিল্লোল । বিবিধ 
পক্ষীর কলতানে মুখরিত হইয়া উঠে বনানীকান্তর। হালগরু সমেত 
ক্ষেত্রের দিকে গমনবত কৃষকের অন্তরে কন্কৃত হইয়া উঠে আনন্দের সর । 
পবিত্র উধাকালেই মানুষ স্থস্থ কর্মে প্রবৃভ হয়। খগ্‌বেদে উষার বর্ণনায় 
প্রকৃতির কোন দ্ৃশ্তই অবহেলিত হয় নাই। উধার সমাগথে মনুস্তের কর্ম- 
ব্যস্ততা, বিহগকুলের এঁকতান প্রভৃতি সত্যিই বড় [চিভাকর্ষক। কবিমানসে 
উষাকালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চিরনবীন, চিরসবুজ । 

দৈবনীতি উল্লজ্ঘন ন1 করিয়)? একই খাতের পথে চলিয়খছে চিরতরুণী 
ধার নিত্য আসা যাওয়]। কান্তিময়শ উষ্াদেবী অপরীপ মোহময় সাজে 
সজ্জি 5 হইয়? প্রতি গৃহে গমন করিয়। শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌ প্রদান করেন। 


পরিশিষ্ট (ক) ২৩৭ 


খগ্‌বেদের 'বাব্যিকসৌন্দর্য” আলোনা গ্রসঙ্ত্ে বলা যাইতে পারে-- 
উষ। দেবী, অপাং নপাং নামক বিদ্যুং দেবতা সূর্য, পর্জন্য প্রভৃতির উদ্দেশ্যে 
রচিত মন্ত্রগুলি কল্পনার ইন্দ্রজালে অপরূপ কাব্যধর্সে অতুলনীয় রসোচ্ছল 
হইয্স] উঠিয়াছে। খগবেদের উষাদেবীর স্তোত্রসমূহ বর্ণনার লালিত্যে এবং 
কাব্যিক রসে গীতিধর্মী হইয়। উঠিয়াছে । উষার সংক্তসমূহের বর্ণন'মাধুষেএ 
মোহিত হইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতপ্রবর ৬1000510112 (ভিন্টারনিৎস্‌ ) মহাশয়ও 
বলিয়াছেন--ষে প্রধানতঃ উষাসৃক্তের ভাষার লালিত্য এবং কাব্যালঙ্কার 
আমার মনকে বন্ধকত করে (10015001501 1170181) 171618016 প্রথম খণ্ড 
পৃষ্ঠা ৯১ )। কাব্যালঙ্কার রচনাচাতুর্ধ্য এবং ভাষার ললিতকলায় মুগ্ধ 
19000116119 উষা সুক্তের গীতিধগিতা স্বীকার করিয়াছেন। তাহার মতে 
ভারতীয় সাহিত্যে বর্ণনীমুক ধর্মীয় গীতিকাব্যগুলির মধ্যে উধার মাধুর্য 
অতৃলনীযষ় এবং উষার সৃজ্জে গীতিকাবেঃর অপুর্ব মুক্তার মালা শোভ। 
পাইতেছে (62115 01 19110 [00991 )। 


সরব্বতা দেবী 


বেদে সরস্বতী দেবীরও স্তব দেখিতে পাওয়। যায়। সর্সমেত পাঁচটি 
সৃক্জে সরস্বতীর ভ্ভতি করা হইয়াঞ্চে। এই সৃক্ত পীাচটির মধ্যে তিনটিতে 
(৬1৬১; ৭1৯৫) 1৯৬) কেবল সরস্বতী দেবী স্তত হইয়াছেন । অবশিষ্ট 
সৃক্তদ্ধয়ের মধ্যে একটিতে (১৩) মাত্র দুইটি খাকে সরস্বতীর বন্দনা রহিয়াছে 
এবং আর একটি সৃক্তে ( ১০1১৭ ) সরণ্যু, পুষা, আপ প্রভৃতির সহিত সরস্বতী, 
দেবীর স্তোত্র পরিদৃষ্ট হয় । কিন্ত একটি প্রশ্ন মনে জাগে যে এই সরস্বতী দেবী 
বলিতে 'নদ' সরস্বতী" বোধ, ন। বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী সর্বজনবন্দিত। বাগদেবী সরস্থতী 
বোধ্য। সপ্তম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে সরস্থতীকে নদীসমূহের মধ্যে বেগবতী 
বলিয়া স্তৃতি করা হইয়াছে ৷ (বৃহদ্ধ গায়িষে বচোৎসূর্যা নদীনাম্--৭1৯৬১ )। 
একই সৃক্তে বলা হইয়াছে যে নদীসমূহের ভিতর শ্রেষ্ঠ সরস্বতীর উৎস হইল 
পর্বত। তথা হইতে সমুদ্র পর্যস্ত বেগবতী হইয়? সরস্বতী প্রবহমান1, তিনি 
রাজা নহুষের প্রার্থন। শ্রবণ করিলেন এবং তাহার জন্য. ঘুত এবং প্রগ্ধ দোহন 
করিলেন ( একা চেতৎসরস্বত্তী নদীনাং শুচির্যতি গিরিভ্য অ] সম্বদ্রাং। রায় 
শ্চেতসী ভবনস্থয ভুরেঘ্বতিং পয়ে]। দবদ্বহে নাহুষায়-_-৭1৯৫।২)। 

নিঘষ্টুর প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত বাকৃদেবীর সাতান্নটি নামের মধ্যে একটি 


২৩৮ বেদের পরিচয় 


হইল সরস্বতী । আবার এই অধ্যায়ে উক্ত নদীর স্াইত্রিশটি নামের মধ্যেও 
সরস্বতী নামের উল্লেখ রহিয়াছে । সার়ণাচার্যও প্রথম মণ্ডলে তৃতীয় সৃক্তের 
একটি মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে সরস্থতখীকে নদী ও বিদ্যািষ্ঠাত্রী এই উভয় দ্ূপেই 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন। সরস্থতীর বাক্‌ ও নদী এই দুই রূপ নিঘন্টঃকার কর্তৃকও 
স্বীকৃত হইয়াছে ॥। ( সর্তেম্তদ্বযতী বৃষ্ট্যধিদেবতাত্বাং উদকবতী হি মাধ্যমিক 
বাকৃ। সৈব চাসীন্নদী সরস্থতী ); ইহার তাৎপর্য এই যে “মাধ্যমিকা' দেবী 
বাক্‌ বৃষ্টির অধিদেবত। তিনিই আবার সরস্বতী নদী । ভাস্তকারও বলিয়াছেন 
“তত্র সরস্বতীত্যেতস্য নদশীবং দেবতাবচ্চ নিগম]1 ভবস্তি' (নিরুক্ত ১২০) অর্থাং 
সরস্বতী পদটির ব্যুৎপততি নদীর ন্টায় আবার দেবতার হ্যায় হয়। নিঘপ্টতে 
সরস্বতী শবের ব্যুৎপতি প্রদর্শন করিতে গিয়া বল! হইয়াছে-_ “সত্েরসূন্ 
সরঃ। গদ্যপদ্যাদিরপেণ প্রসরণমস্যাস্তীতি-* এই ভাবে দেবতারূপিণী 
সরস্বতী নির্চন কর] হইয়াছে । গদ্যপদ্যাদি রূপেও এই বাকৃদেবী গতিমতী। 
বেদে নদীসৃক্তে সরস্বতী নামের উল্লেখ পাওয়। যায়। সুতরাং সরস্বতী বলিতে 
নদী সরস্বতী এবং দেবী বাকৃ উভয় দেবতাই বোধ্য। নদী যেমন প্রসার- 
শালিনী এবং উৎস হইতে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত তাহার গতি, বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবা 
বাকৃও ঠিক তেমনি গতিশীল । গদ্যপদ্যময়ী এই দেবীর গতিতে রহিয়াছে 
এক চিত্তাকর্ষক সুললিত ছন্দ । মানুষ তাহার পরিকল্পিত সীমাতে পৌছ1ইতে 
সক্ষম হয় দেবী সরস্বতীর কৃপাতেই। এই দেবী যাহার প্রতি সৃপ্রসন্ন! হন 
তাহার অশেষ কল্যাণ সাধিত হয় এবং অভীষ্ট বস্ত তাহার নিকট সহজলভ্য 
হয়। এই বাকৃদেবীকে দেখিয়াও কেহ কেহ দেখে না, শুনিয়াও শুনে ন1-- 
অর্থাং সেই ব্যক্তি বাক্‌দেবীর অনুগ্রহলাভে সম্পুর্ণ বঞ্চিত হয়। 

এই দেবী সরস্বতী 'পাবক" পবিত্রকারিণী, বুদ্ধির দ্বারা তিনি অন্ন 
উৎপাদনে সমর্থ। যজ্ঞ কর্ম সফলকারিণী এই দেবী (পাবকা নঃ সরস্বতী 
বাজেভিবাজিনীবতী । যজ্ঞং বষ্টৃধিয়াবসুঃ _-১৩।১০)। সত্যকর্ম এবং 
শোভনবুদ্ধির প্রেরপাদাত্রী এই বাগ্দেবী সরস্বতী (চোদস্বিত্রী সুন্থতানাং চেতস্তী 
সুমতীনাম্‌ ১/৩।১১)। বিশাল জ্ঞানসমূত্র এই দেবীর কৃপাতেই সৃষ্ট হইয়াছে । 
কর্ম দ্বার। তিনি সর্বঞ্জনকে চেতনা দান করেন ( মহে! অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি 
কেতৃনা। ধিয়ে! বিশ্বা বিরাজতি--১।৩।১২ )। অতুলনীয় এই দেবীর দান; 
তিনি কাহাকেও প্রুত্র প্রদান করেন, কাহাকেও আবার অতুল বিভবের 
অধিকারী করেন। হবির্দ1ত। বগ্রযশ্বকে এই দেবী দিবোদাস নামে এক পুত্র- 
ধন দাম করিয়াছিলেন। তিনিই কৃপণ পণিকে শুচিশুদ্ধ করিয়াছিলেন 


পরিশিষ্ট (ক) ২৩৯ 


( ইয়মদদাদ্‌ রভসম্বনচ্যুতং দিবোদাসং বগ্রাশ্বায় দাশুষে--৬।৬১।১)। দেবতার 
নিন্দাকারীকে তিনি সহ্য করিতে পারেন না। দেবতার নিন্দা করার জন্থ 
তষ্টার পুত্রকে এই দেবীই নাশ করিয়াছিলেন বলিয় বেদে উক্ত হইয়াছে 
(সরস্বতী দেবনিদে নিবহয় প্রজাং বিশ্বস্য বৃসয়স্য মায়িনঃ--৬।৬১।৩)। এই 
অন্নবতী দেবী আমাদিগকে অন্ন প্রদানদ্বার। পরম পরিতৃপ্তি দান করেন (প্রণে। 
দেবী সরস্বতী বাজেভি বাজিনীবর্তী ধীনামবিত্র্যবতু--৬।৬১।5 )। বেদে 
শত্রনাশিক রথারূঢ়া বলিয়া দেবী সরস্থতীর স্তুতি আছে। উজ্জ্বলবর্ণণ এই 
দেবী পাধিব এবং দিব্য ধনের অধিকার্রিণী। দেবীর কায়িক বর্ণনা বেদে 
দেখিতে পাওয়া যায়না । বিশাল বৃক্ষের মতই এই আশ্রয়প্রদায়িণী দেবীর 
শরণাগত জনগণ অশেষ কল্যাণ লাভ করেন (তব শর্মন্‌ প্রিয়তমে দধান। 
উপাস্থয়াম্‌ শরশং ন বৃক্ষম্--৭।৯৫।৫ )। বুদ্ধি-প্রদায়িণী বাগদেবী সরস্বতী 
যজমানের কামনা পুরণ করেন । আরোগ্যকারিণী এই দেখী সরস্থতী__ 
( অণমীব! ইষ আ. ধেহ্ান্মে-_-১০।১৭।৮ )। 

শতসহপ্রধারায় প্রবহমান নদীর মত দেবী সরস্থতীও এই পৃথিবীতে ভাষার 
শতসহভধারায় বূপায়িত। পৃথিবীর সবত্রই এই দেবীর অবাধ গতি । জাতি- 
ধর্ম নিরিশেষে পৃথিবীর মনুষ্যকুল এই বাগদেবীর অনুগ্রহ লাভ করিতে সর্বদা 
সমুংসৃক। সরস্বতীকে খাষি 'অন্থিতমে নদীতমে দেবিতমে' (২-৪১-১৬) 
বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এই সম্বোধন হইতেই বুঝা যায় সরস্থতীকে 
বৈদিক আর্ষগণ কত উচ্চ স্থান দিয়াছিলেন। 

বৈদিকোত্রর যুগে ভারতবর্ষে পবিভ্রতায় ও মাহাত্মে গ্গার যে স্থান 
সংস্কত বাঙ্‌ময়ে ও লোকণচারে দৃষ্ট হয়, বৈদিক সুগে সরস্বতী নদীর সেই মহিমা 
ও উচ্চ স্থান ছিল। খাগবেদের মাত্র শেষ মগ্ডলে একবার গঙ্গার নাম পাওয়া 
যায়। মহাভারতেও সরস্বতী তীর্থের মাহাত্ম্য কীতিত হইয়াছে । লোমহ্র্ষণকে 
হত্যা করার পাপের প্রায়শ্চিত করিতে বলরণমের সরস্বতী তীর্থে যাইতে 
হইয়াছিল। অধুনানুপ্ত সরস্বতী নদীর ভৌগোলিক আলোচনা এই গ্রন্থের 
বিংশ পরিচ্ছেদে করা হইয়াছে। 


পৃথিবী 


অন্নদাত্রী পৃথিবী মত্যবাসীর মাতৃস্থানীয়।। ভূমিষ্ঠ হইয়া আমর] এই 
পৃথিবীকেই দেখি ও পৃথিবীর বাতাস গ্রহণ করি। আমাদের দ্বষ্প পরিসর 


২৪০ বেদের পরিচয় 


জীবনের লীলাখেলার আরম্ভ এবং অস্ত এই পৃথিবীর বুকেই ৷ সুজল] সুফল 
শ্যশ্ামল1 পৃথিবীর বক্ষপ্রস্ত রসই আমাদের জীবনধারণের সহায়ক । 
সেই কোন সৃূদ্দর অনাদিকাল হইতে পৃথিবী মাতা আমাদের সন্তান সম্ভতি- 
রূপে স্বীকার করিয়া লইয়! অসীম ধের্য সহকারে মনুষ্তকুলের প্রতিপালনে 
নিরত। রহিয়াছেন। এই পৃথিবী মাতা আমাদের আরাধ্য, আমাদের 
বন্দনীয়।। অথর্ববেদ্দের একাদশ কাণ্ডে পৃথিবীর অসীম উপকারের কথ এবং 
অতুলনীয় মহিমার বর্ণন? সত্যই অতি চিত্তাকর্ষক । তথায় অতি প্রাঞ্জল ভাষায়, 
পৃথিবীর গুণনুকীরত্তন কর! হুইয়াছে। 

থগৃবেদেও পৃথিবীকে সৃললিত ভাষায় স্ততি করা হইয়াছে । তবে খগে 
বেদের একটি মাত্র সুক্তে এই সুজল] সুফল? মাতৃদেবীর স্ভতি পরিলক্ষিত হয় 
(৫-৮৪); কিন্ত কয়েকটি সৃক্জে দ্যাব! পৃথিবী? আখ্যায় আকাশ এবং পৃথিবীর 
মুগ্য স্তৃতি দৃষ্ট ভয় । সূর্য কিরণে এই পৃথিবী যেমন সম্তাপিত হয় তেমনি 
আবার বায়ুদেবতার বারিধারায়ও এই মত্যস্থল সিক্ত ও স্িগ্ধ হয়। অর্থাং 
সূর্যের তেজে পৃথিবী সম্তপ্ত এবং বায়ুদেবতার বর্ষণে পৃথিবী সিক্ত হয় (স্তেগো 
ন ক্ষামত্যেতি পৃথ্থীং, মিহং, ন বাতো। বিহ বাতি ভূম-_-১০।৩১।৯ )। 
নিরুক্তকার যাস্কাচার্য তাহার নিঘপ্ট:তে পৃথিবীর একুশটি প্রতিশব্দ [লিপিবদ্ধ 
করিয়া পিক্রাছেন । তাহার মধ্যে পৃথ্বীঃ অবনি, ক্ষম। প্রভৃতির নিবচন প্রদ শন 
কালে পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। পৃথিবী শব্দটির 
অর্থ যাহা 'অতি প্রথিত?” অর্থাং বিস্তীর্ণ । রক্ষা! বা পালন কর! অর্থে অবনি, 
প্রাণিসমৃহ এই পৃথিবীতেই নিবাস করে তজ্জম্য তাহার একটি নাম ক্ষমা 
(ক্ষিয়ন্তি নিবসজ্তাব্যাং প্রাণিন2), অথব। পদার্থসমূহ এই স্থলে ক্ষয় প্রাণ্ড হয় 
এই অর্থেও পৃথিবীর নামাস্তর হইল ক্ষমা (ক্ষমন্তি অবয়বং গচ্ছন্তি অস্যাং 
পদার্থা ইতি বা)। এই পৃথিবীতে যজমানগণ দেবতার ভ্ভতি করেন-_-এই 
অর্থে পৃথিবীর একটি নাম হইল ইলা ( ঈড-ভ্ততো। ), (ঈভ্যতে স্য়তে বাস্যাং 
যজমানে। দেবান্‌, উন্ধে দীপ্যতে ব। অস্যাং শ্রীভিঃ)। পৃথিবীর অপর একটি 
নাম পুষ1, কারণ পৃথিবী সকলকে ধারণ এবং পোষণ করেন। (ধারযুতি 
সবাণি ভূতাণি পোষয়তি আভরণানি ইতি )। ভাস্তকার মাধবের মতে 
পোঁষিত্রীর সাক্ষাৎ ক্ূপই পুষা অর্থাং পৃথিবী (পৃষ। গোষয়তীতি ত্য 
প্রত্যক্ষং রূপম )। 

বেদে পৃথিবী দেবীর সহিত অন্য কোন দেবদেবীর স্ততি দৃষ্ট হয় না। 
কেবজমীত্র একযোগে (দ্যে। ) এবং পৃথিবীর কয়েকটি স্তোত পরিলক্ষিত হয়। 
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বেদে পৃথিবী অতি উদার বলিয়] বণিত, এমন কি এই উদারতা পর্বত প্রমাণ 
বলিয়! উল্লেখ করা হইয়াছে। পৃথিবীই মেঘরাশিকে স্বকষ্ে প্রৃতত করান। 
অর্ভুনী পৃথিবীর অপর একটি নাম । এই বসুধার বক্ষপ্রদেশই ক্ষুদ্র বিশাল 
বৃক্ষরাজিসমূহের উৎসস্থল (দৃল্হ1 চিদ্যা বনস্পতীন্‌ ক্ষায়া দর্ধর্ষ্যোজস।'-_ 
৫1৮৪1৩ )। 

যজ্ঞের প্ুষ্টির্ক এই দেবতাদ্বন্্ম আকাশ এবং পথিবী। প্ুত্রতুল্য 
যজমানকে এই দেবতাদ্বয় বরণীয় ধনদ্বার! সম্পদশালী করিয়া! তোলেন । 
অন্যান দেবতাদের সহিত আকাশ এবং পৃথিব) যজ্ঞ শালায় 
আগমন করেন (“প্র দ্যাবা যজ্ঞেঃ পুথিবী খাতাবৃধা মহী স্তঘে বিদথেষ 
প্রচেতসা ৷ দেবেভির্ষে দেবপুত্রে সুদংসসেথা ধিয়া! বার্ধাণি প্রভূষতঃ_ 
১/১৫৯।১)। যঞ্জমানকে সূ প্রদান করেন এই দুই দেবতা (তে হি দ্যাবা- 
পৃথিবী বিশ্বশংভুব খাতাবধরী। রজসো ধারয়ংকরা--১।১৬০।১)। পিতামাতা 
সম্তানকে যেমন লালন পালন করিয়া পরিবধিত করিয়া তুলেন আকাশ এবং 
পৃথিবীও ঠিক তেমনি ধরাপৃষ্ঠের সকলকে প্রতিপাঙ্গন করেন € উরুষ্যচস। 
মহিনী অস্শ্চত1 পিতা মাতা চ ভুবনানি রক্ষত£- ১/৯৬০।২)। খণগ্মেদের 
ষষ্ঠমগ্ডন্সে একটি সুক্তে (৬1৭০ ) আকাশ এবং পৃথিবীকে যোঁথভাবে যে স্তুতি 
করা হইয়াছে তাহ অতি উচ্চ গুশংসার দাবা রাখে । বনু কর্মের নিম্পাদক 
এই আকাশ এবং পৃথিবী । স্বশোভন করনসম্পাদক এই' দেবতা যুগল । 
সৃশোভন কর সম্পাদক যজমানের জন্য আকাশ এবং পৃথিবী অশেষ কল্যাণ 
সাধন করেন । আকাশ ও পৃথিবীর উপাসকগণ সম্তান সম্ভতি সমন্বিত হইয়! 
সম্বদ্ধিশালী হয় ॥। উক্ত মণ্ডলের একস্থানে আকাশকে ধরাতলবাসীর জনক 
এবং ধরিত্রীকে মাত! বলিস্তা সম্বোধন কর! হইয়াছে_€(উর্জং নো দ্যোশ্চ 
পৃথিবী চ পিশ্বতাং পিতামাতা ধিশ্ববিণা সুদংসসা-_৬।৭০।৬)। ভূলেশক ও 
ধ্যলোককে যুগপৎ “রোদসী* বলিয়্াও বেদে অভিহিত কর হইয়াছে । 
৬৩১1৫ মন্ত্রে হালোককে পিতা, পৃথিবীকে মাতা, বসুগণকে ভ্রাতা বলিয়! 
সম্বোধন কর। হইয়াছে ।-_ 

“দ্যৌোস্পিতঃ পৃথিবী মাতগঞ্রগঞ্গে ভ্রাতা বসবে! স্বড়তা নঃ,। প্রাচীন 
গ্রীক কাবোও আকাশকে পিতৃরূপে এবং বসৃন্ধরাকে মাতুন্ূপে বহু স্থানে 
সম্বোধন করা হইয়াছে । দেবরাজকে গ্রকৃ ভাষায় যেরূপ 2623 (জিউস) 
বলা হয়ঃ আকাশকেও তন্রীপ বনৃস্থানে 2205 সঙ্থোধন করা হইয়াছে। এই 
জিউস্‌ সংস্কতের দ্যৌস্‌ শব্ের নিকট আত্মীয় ॥ একটি গ্রীকৃপদ্যে দ্বালোককে 
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7685 ১087” বলা হইয়াছে; ইহা উক্ত বেদমন্ত্রের 'দ্যৌস্পিতর্” এর 
সমানারথথক ; শবসাম্যও লক্ষণীয় । 


বায়ু দেবতা 


অন্যান্য দেবতার মত বামুদেবতার স্থান খগ্বেদে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে। 
অধিকাংশ সৃক্তে তিনি ইন্দ্রদেবতার সহিত স্তূত হইয়াছেন ও সোমপানকারী 
রূপেই ব্িত হইয়াছেন । বায়ুর কোন কায়িক বর্ণন। বেদে পাওয়া! যায়ন]। 

অন্তরীক্ষলোকের দেবতাগণের মধ্যে বাযুই প্রধান। যাক্কাচাষ বায়ুর 
ব্যুৎপত্তি নিরুক্ত গ্রন্থের দৈবতকাণ্ডের দশম অধ্যায়ের প্রথম পাদে দেখাইয়াছেন 
_বামূঃ বার্তেবা* অর্থ1ং বা ধাতু হইতে বায়ুশব্দ নিম্পন্ন হইয়াছে । 

সাধারণভাবে আমর] বায়ুর বিষয়ে বলিতে পারি যে বায়ু পৃথিবীর সর্বত্র 
বিরাজমান, কিন্ত তাহ] চোখে দেখা যায় না। বায়ু এক নিমেষের জন্য 
প্রবাহিত না হইলে আমাদের জীবনধারণ সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব হইবে। কি 
আশ্চর্য এই বাম়ুদেবতা! তাহাকে দর্শনেব্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন করা যায়না; 
শুধু বায়ুর বেগ শ্রবপেন্দ্রিয়ের ছার! শ্রবণ করিতে পারা যায় এবং তবগিক্ররিয় 
দারা স্পর্শের অনুভূতি হয়। খগ্বেদে স্পহ্টভাবেই খাধিগণ গ্রাহিয়াছেন 
কোথায় এই দেবত] উৎপন্ন হইয়াছেন? কোথা হইতেই বা এই দেবতার 
আগমন হইল ? কু স্থিজ্জাতঃ কৃত আ বভুব_-৯০।১৬৮।৩। দশম মণ্ডলের 
একশত আটফট্টিতম সৃক্তে খাষিগণ স্পঞ্ট ভাবেই বাস্ুকে এইরূপে স্ততি 
করিয়াছেন যে তাহার রূপের প্রত)ক্ষদর্শন হয়ন। (ঘোষ! ইদস্য শ্রন্বরে ন 
ন্ূপম্-_-১০।১৬৮।৪ )। 

বায়ুদদবত। জলের সখা (“অপাং সখ।”--১০।১৬৮/৩), জলের পুর্বে বাস 
সঞ্জাত হইয়াছে (প্রথমজা), তিনি সত্যের দ্বারা ওতপ্রোতরূপে বিজড়িত 
(খতাব1) ; তিনি দেবসমূহের আখত্মাস্থরূপ (আতা দেবানাম্‌- ৯০।১৬৮।৪ ), 
অপ্রতিহতগতি তিনি স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন (যথাবশং চর্তি দেব এষ£-- 
১০১৬৮৪)। বাম্দেবত৷ রথে আরূঢ় হইয়! গমন করেন, তাহ।র রথের শখ 
ভীষণ । বৃক্ষাদি উৎপাটন করিয়া বায়ুদেবতার রথ প্রধাবিত হয় (১০।১৬৮।১); 
এমন কি বায়ুদেবতার রথ যখন চলে, তখন পর্যতও কাঁপিতে থাকে । ঘোটক 
বাহিত রথে বামুদেবত1 যখন গমন করেন, তখন তিনি যেন সমন্তলোকের 
অধীস্বররূপেই গমন করেন (তাভিঃ সমুক সরথং দেব ঈয়তেহয্য বিশ্বস্য ভবনয্য 
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রাঁজা--১০।১৬৮২)। একস্থানে লালরঙুযুক্ত ঘোটককে বায়ুর রথবাহক 
বলা হইয়াছে ( ১/১৩৪।৩ )। 

ইন্্রকে যে ভাবে সোমপানের নিমিত্ত আহ্বান করণ হইয়াছে, বায়ুকেও 
তদ্রপ সোমপানের নিমিত্ত স্তুতি করা হইয়!ছে (বায়বাম্বাহি দর্শতেমে সোমা 
অরংকৃত1 ! তেষাং পাহি শ্রুধী হবম্_-১২১)। বায়ুর স্তোত্রে আরও বহু- 
স্থানে বায়ুকে সোমপানের নিমিত্ত স্ততি কর। হইয়ীছে (১১৩৪১ ১ ১।১৩৫।১)। 
বায়ুর নিমিত্ত সোম ধরপ্ধমিশ্রিত করা হয় ; সেই দ্প্ধমিশ্রিত সোম তিনি পান 
করেন, তিনি সোমপায়ী। সোমপানের নিমিত আটানব্ইটি (৯৮) 
ঘোটকবাহিত রথে বায়ু যজ্ঞশালায় আগমন করেন (918৮8 )। উজ্ভ্বল 
ধনযুক্ত হইয়! তিনি ইন্দ্রের সহিত যজ্ঞশালায় আগমন করেন (১১৩৫৪) 
লোকের কল্যাণকর কর্মে বায়ুদেবতা সতত নিযুক্ত থাকেন। দশম মণ্ডলের 
একশত ছিয়াশীতম সূক্ষে বাসুকে অতি কল্যাণকর কর্মের কর্তারূপে কীর্তন 
কর। হইয়াছে । সেখানে বলা হইয়াছে যে বায়ু ওষধির মতই গুণসম্পন্ন হইয়া 
আমদের নিকট আগমন করেন £ঃ তিনি আমাদের আম্বুব্ধন করেন; তিনি 
মঙ্গলময় ও সুখপ্রদানকারী (বাত আ বাতু ভেষজং শঙ্ু ময়োডু নো হদে। 
প্রণ আয়ূংষি তারিষৎ--১০1১৮৬।১)। উক্ত মণ্ডলে বায়ুকে খাষি তাহাদের 
পিত। ও ভ্রাতারূপে সন্বোধন করিয়াছেন (উত বাত পিতাসি ন উত শ্রাতোত 
নঃ সথা৷ ১০।১৮৬।২ ), বায়ু আমাদের সখাও। বাযুদেবতার ধামে অম্বতনিধি 
বিরাজ করিতেছে, তাই যজমান প্রার্থনা! করিতেছেন যে অস্বতের দ্বার! 
তাহাদের জীধন যেন সিক্ত হয় । 

খগ্বেদে বাত” এবং “বামু' একই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। “বাঁত' দেবত। 
বঞ-ঝার দেবতা । বাতদ্দেবত! যেরূপ “বাতাপর্জন্।” দূপে ছন্্বদ্ধভাবে স্তত 
হইয়াছে, বায়ু দেবতাঁও ইন্দ্রের সহিত যুগলভাবে স্তত হইয়াছেন। বায়ুকে 
সোমপানকারী রূপে বহুবার আহ্বান কর। হইয়াছে; বাত দেবতার 
তজ্জাতীয় সম্বোধন শ্রুত হয় না। 


অপাং নপাৎ 


খগৃবেদের অপাং নপাং দেবতার সৃক্ত সংখ্যা! হিসাঁবে মাত্র একটি পুর্ণ 
দুক্ত পরিদৃষ্ট হয় (২৩৫); কিন্তু দশম-মগুলের সপ্তবিংশতিতম সৃক্তের 
কয়েকটি মন্ত্রে উক্ত দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়।** "দশম মণ্ডলের 
সপ্তবিংশতিতম সৃক্তের তৃতীয় মন্ত্রের তাৎপর্য হইতে ইহাই অনুমিত হর যে 


২9৪ বেদের পরিচয় 


অপাং নপাং জলাধিপতি দেবতা; তিনি সমুদ্রগর্ভে বসবাস করেন 
(“অধ্বর্ষবোইপ ইতা সম্ুদ্রমপ্যাং নপাতং হবিষ্য যজধ্বম্‌” ১০-৩০-৩)। ইক্ক্রের 
নিমিত্ত সোমরস প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে পবিত্র জলের প্রয়োজনে খাষিগণ অপাং 
নপাং দেবতার সন্তষ্টি বিধানের নিমিত্ত সোঁমরস অর্পণ করিবেন (তন্মৈ 
সোমং মধুমত্তং সবনোত ১০-৩০-৩)। ইহা হইতেই বুঝ] যায় যে অপাং নপাং 
দেবতা সোমরস পান করেন। খধাত্বিকগণ তাহার সন্ভষ্টিবিধানের নিমিত 
তাহাকে সোমরস অর্পণ করিলে সেই দেবত] উত্তম জল দন করিবেন ও 
তাহার সাহায্যে সোমরস উত্তমরূপে শোধন করা হইবে এবং সেই জল 
মিশ্রিত স্বা্ সোমরসই ইন্দ্রের উদ্দোশ্যে অর্পণ করণ হইবে । 

অপাং নপাং দেবতার সৃক্তসংখ্যা যদ্যপি স্বল্প তথাপি এ অল্পসংখ্যক মন্ত্রেই 
আমরা উক্ত দেবতার কায়িক বর্ণন।, প্রকৃতি ওভূতি জানিতে সমর্থ হই। 
দ্বিতীয় মণ্ডলের পঞ্চত্রিংশং সৃক্তের ছিতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে তিনিই 
জীবগণের প্রাণস্থরূপ জলের দ্বারা এই অখিল সংসার রচন1 করিয়াছেন 
(অপাং নপাত সুমর্ষষ্য মহা বিশ্বান্‌ যর্ষে ত্ববনা জজান)। তিনি সমুদ্রের 
বড়বানলের বর্ধক ও পবিত্র নির্মল জল তাহার চতুষ্পার্খ্ে ঘিরিয়। রহিয়াছে 
(২৩৫)৩)। অস্থিয়গল বেদে যেরূপ অভয়প্রদানকারী দেবতা, অপাং নপাং 
দেবতাও তদ্রপ অভয়প্রদানক।রিরূপে বণিত হইয়াছে । যজমান স্তুতি 
করিতেছেন,_-“হে বিদ্বান! তুমি দ্রোহি হিংসুক হইতে তক্োোতণকে রক্ষা কর? 
(স্বদ্রর্ে। রিষঃ সম্পৃচঃ পাহি সূরীন্--২।৩৫1৬)। এই দেবতা মিথ্যাবাদী 
এবং অদানশীল কৃপণ ব্যক্তির প্রতি কখনও প্রসন্ন হন না, তাহার। তাহার 


প্রসাদ হইতে বঞ্চিত থাকে (২৩৫1৬ )। 
বর্ষাকালে এই দেবত! প্রভূত জল প্রদানপুর্ববক উত্তম অন্ন উৎপাদনের পথ 


সুগম করিয়া দেন। তাহার যজমানকে তিনি যেন ধনদান করিবার নিমিত্ত 


সর্বদ1 সমুংসুক হইয়া! আছেন। 
তিনি সত্য, পবিত্র এবং তেজস্বী। সমস্ত প্রার্ণী তাহার অংশমাত্র-_ 


“যো অপন্থা শুচিনা দৈব্যেন খাতাবাজন্র উবিয়? বিভাতি। বয় ইদন্যা 
ভ্ববনান্তস্য প্রজায়ন্তে বীরুধন্চ প্রজাভিঃ। --২৩৫/৮। এই দেবতা ওষধি 
সমূহেরও উৎপাদন কর্তা । 

খ্ত্বিকগণ বলিতেছেন, ইলা, সরস্বতী ও ভারতী এই ভ্রাসরহিত। দেবীত্রয় 
অপণং নপাং দেবতার জন্য অন্নধারণ করিয়া থাকেন। এই দেবতার ন্ূুগ, 
আকৃতি এবং বর্ণ সৃবর্ণের মতই উজ্বল। তাহাকে তেজস্বী ও প্রদীপুতরূপেও 


পরিশিষ্ব কে) ২9৫ 


স্ততি কর] হইয়াছে । এবং তাহার নিবাস স্থানও হিরণ্য-ভাম্বর বলিয়া উক্ত 
হইয়াছে। “হিরণ্যরূপঃ স. হিরণ্যসন্দগপাং নপাৎ মে হছিরণ্যবর্ণঃ। 
হিরণ্যয়!ৎ পরি যোনেনিষিদ্য হিরণাদ। দদতহন্নমশ্যৈ ॥৮ ২৩৫১০ । যজমান 
তাহাকে মিত্রপ্নপে আহ্বান ও স্ততি করেন (২।৩৫।১২)। 

অপাং নপাং দেবতার এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি হইতে স্প্ট প্রতীতি হয় 
যে তিনি জলের মধ্যেই বাস করেন, তাহার কৃপাতেই জল পৃথিবীতে সৃষ্ট 
হইয়াছে, কারণ, দ্বিতীয় মণ্ডলের পঞ্চত্রিংশং সৃক্তের পঞ্চম মন্ত্রে বল। হইয়াছে 
যে সর্বপ্রথম গ্রকটিত জলই অপাং নপাং এবং তাহার সারভাগই হইল 
সোমরস। জলেই উক্ত দেবতার স্থিতি, জল দ্বারাই তিনি পরিবেষ্টিত, জলেই 
তাহার দিব্যপ্রকাশ ! 

এই অপাং নপাং দেবতার বাহ্য প্রতীক হইল বিদ্যুৎ; তিনি বিদ্যাতের 
অধিষ্টাত্রী দেবতা, তজ্জন্য স্র্ণবর্ণ বিদ্যুতের নায় তার আকৃতি ও বেশভৃষাও 
হিরণ্যবর্ণ । মেঘগর্তডস্থ জঙল হইতেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তজ্জন্ত জলই অপাং 
নপাতের উদ্তবস্থান। বর্তমান সংস্কৃতে “নপাং শব্দের অর্থ নপ্তা বা নাতি 
কিন্ত বৈদিক সংস্কতে 'নপাং শব্দের অর্থ গুত্র ; 'ন পততি বংশঃ যত্য হতো” 1 

অপাং নপা1ৎ ন্নেবভাকে 1১9০0017611 বিদ্যাং বলিয়া] অভিহিত করিয়াছেন । 
“আশু হেমন্'__বিশেষণটি অপাং নপাকে রুঝাইবার নিমিত্ত তিনবার ব্যবহৃত 
হইয়াছে এবং একবার শুধু অগ্নিকে উদ্দেহ্য করিয়া এই বিশেষণের প্রয়োগ 
হইয়াছে । তাই 7180০৫01061] মনে করেন যে অগ্নির বিদ্যুৎ প্রভাই অপাং 
নপাং। কারণ, অগ্নিকে সোজাসুজি অপাং নপাং না বলিয়া জলে গর্ভরূপে 
অবস্থিত বলাই মুক্তিযুক্ত [0176 01006 850-1161721) 95/10015---1979600108+, 
201911৩0 00166 010055 60 4£১1080-1991996 17 15 01015 $00৩1 0০010101006 
66619 19 4১601, 13600৩ £১0210-108126 2006225 6০ 15015501060 (09 
11810101175 [01] 01 4১01 01018 101105 11) 0156 01000. [707 /৯£1)1, 
9951095 06115 017600% ০81160. £৯190-1181981, 15 8150 16177060 (1)6 
12)0150 (5910178) ০01 0105 5/20615--4৯ 6৫1০ [368061 601 51010610109 
৮.০, 67] 


২৪৬ বেদের পরিচয় 


বৃহস্পতিকে আমর! বাচস্পতিরপেও জানি। খগ্‌বেদে বৃহস্পতিকে 
স্বতন্তরভাবে সর্ববমেত সাতটি (৭) সুক্তে এবং ইন্দ্র ও বৃহস্পতিকে একযোগে 


একটি সুক্তে (818৯) স্তৃতি করা হইয়াছে । খগৃবেদের অঙ্ট “দেবসু' মধ্যে 
বৃহম্পতিও রহিয়াছেন বাচস্পতিরূপে । কিন্তু খগ্‌বেদে এই অধদেবসুর 


নাম পাওয়া) যায় নী; যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতা য় প্রথম ইহাদের উল্লেখ 


পাওয়া যায়। 
অঙ্ষিরাতনয় বুহস্পতির শাস্তরূপ ৩ বিকটবূপ বেদে লক্ষণীয়। যাহার! 


প্রকৃত শান্ত, সাধু শ্রেণীর তাহাদের জন্য বৃহস্পতি অতি কমনীয় ; পক্ষান্তরে, 
যাহার) দ্রোহী অর্থাৎ যাহাদের স্বভাব শক্রতাচরণেই লিপ্ত তাহাদের নিকট 
বৃহস্পতি সংহার মৃতিস্বরূপ । খাষি তাহার স্ততিপ্রসঙ্গে সেইজন্যই গ্রাহিয়াছেন, 
_গ্যস্তস্তভ্ত সহসা বিজ্‌মে। অন্তান্‌ বৃহম্পতিজ্ত্রিষধস্থো রবেণ। তং প্রত্াস 
খাষয়ে। দীধ্যানাঃ পুরে বিপ্রা! দধিরে মন্ত্রজিহবমৃ' (516০1১)। ইহার তাৎপর্য 
এই যেস্বীয় শক্তির দ্বার৷ বৃহস্পতি সমস্ত পথিবীতে পরিব্যাপ্ত রহিয়খছেন ; 
সমস্ত দিক তাহার বশীভূত । ভূলোক, দ্বালোক ও অস্তরীক্ষলোক তাহারই 
অধীন ; তিনি বিশিষ্ট জিহবাযুক্ত, প্রাচীন খাষিগণ তাহাকে পুরোহিত পদে 
অধিষ্টিত করিয়াছেন। সেই একই সৃক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে বল! হইয়াছে স্বে 


শত্তগণ তাহার ভয়ে সদ কম্পমান। 
এই দেবতার অবয়বের বর্ণনীও কিয়ংপরিমাণে জানিতে পার] ষাঁয়। 


তিনি তীক্ষ শৃঙ্গ-বিশিষ্ট, তাহার পৃষ্ঠভাগ নীল, তাঁহার রং সুবর্ণময়। তিনি 
শর.চাপধুক্ত এবং সৃবর্ণযন্টি ধারণকারী। এই সুদর্শন বৃহস্পতি অনেক বাহন- 
মুক্ত এবং বাদ্যদ্ারা সজ্জিত (৭1৯৭৭ )। অগ্নিকে যেভাবে এস্বর্ষের স্বামী 
রূপে কর্তন করা হইয়াছে, বৃহস্প্তিকেও তদ্রপ ধনদ!তারূপে স্তুতি করা 
হইয়ীছে। যজমাঁনগণ ধনের আশায় উত্তমরূপে এই দেবতার স্ততি পাঠ 
করেন। এক স্থানে তাহাকে ও ইন্দ্রকে পাথিব এবং দিব্য.ধনের অধিকারি- 


রূপে বর্ণন1 করা হইয়াছে--( ৭'১৭।১০ ; ৭1৯৮৭ )। 
ঘোটক-বাহিত রথও এই দেবতার যান। তিনি সেই রথে চড়িয়। যুদ্ধ 


করেন ও রাক্ষস নিধন করেন। 
তাহাকে বেদে “বুনতেয়ঠ, 'খাতাস্পুশ+, এঅদ্রিদৃপ্ধ।'-ইত্যাদি বিভিন্ন 


সংজ্ঞায় বিভিন্নরূপে স্ততি করা হইয়াছে । তাহাকে 'তুবিজ1ভ৪,--উচ্টবংশ- 
জাতরপেও আহ্বান করা হইয়াছে । ধৃহম্পতি দেবগণের মধে) ভ্রমণ (ত্রহ্গ 
বৈ বৃহস্পতি ঃ--এঁতরেয় ব্রান্দণ ১/৩।২ ) ব্রচ্গী বৈ দেবানাং হৃহস্পতি £ তৈতিরীয় 


পরিশিষ্ট (ক) ২৪৭ 


সংহিতা ৬।৯/৮) ইন্দ্রের অনেকগুলি কর্মের সহিত বৃহস্পতির কর্মের মিল 
পাওয়া যায়। যেমন বেদে শক্রর বিজয়কারিরপে ইক্দ্রের পরিচয় দেওয়া] 
হইয়াছে, তদ্রপ বৃহস্পতিকেও শক্রধনাপহারী দেবতারূপে দেখিতে পাই। 
বৃহস্পতিকে বছ্বার বৃত্রহত্যাঁকারী বলিয়া স্ততি করা হইয়াছে ; বল” নামক 
দৈত্যের কবল হইতে ইন্দ্র গাভী সমূহ মুক্ত করিয়াছিলেন, বৃহম্পতিকেও বল 
নামক দৈত্যের মর্দটক ও গাভীর মুক্তিদাতারূপে স্তুতি করা হইয়!ছে (81৫ 01৫), 
ইন্দ্রের প্রিয় পানীয় দ্রব্য সুমধুর সো'মরস উক্ত দেবতার পেয়। বুহস্পতিকে 
সোমরস পানের নিমিত্ত ইন্দ্রের সহিত আহ্বান কর হইয়াছে (81601১০ ) 
এবং সোমরস যে তাহার প্রিয় পেয় তাহারও উল্লেখ আছে। 

চতুর্থমগুলের পঞ্চাশত্বম সুক্তের চতুর্থ মন্ত্রে বৃহস্পতিকেও অন্ধকারনাীশক 
বল। হইয়াছে, যেমন সুর্যকে বহুবার তযোৌনাশকরূপে কীর্তন করা হইয়াছে । 
বৃহস্পতির ভয়েই সৃর্য বন্য পশুর মত আকাশমার্গে ভ্রমণ করেন (৯১৯০৩ )। 
সেই মহান দেবতার যশ আকাশ ও পৃথিবীর সর্ধত্র বিঘে!ধষিত ( অহ্য শ্োকো 
দ্িবীয়তে পৃথিব্যামবত্যা -১/১২০।৪)। সুমার্গরত যজমানের তিনি মিত্র ও 
দুষ্টের শান্তা--এই মন্ত্রটির প্রতিধ্বনি শ্রীমত্তগবদৃগীতার ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 
দিব্যবাণীতে শ্রুত হয়, “পরিত্রাণায় সাধুনাষ্‌ বিনাশায় চ দুষ্থতাম্‌,। সেই 
বলব'ন্‌ শ্রেষ্ঠ, পুজ্য বৃহস্পতি বহু মনুষ্থের উপকার সাধনের নিমিত্বই প্রকাশিত 
(১১৯০৮ )। উন্ধাপাতের সময় যেমন অতুজ্বল আলোকের উদ্ভব হয়, 
বৃহস্পতি ঠিক তেমনি আলোকযুক্ত ও তেজস্বী ( ১০1৬৮1৪)। আকাশ হইতে 
তিনিই অন্ধকণর বিতাড়িত করেন (১০৬৮৬ )। 

তিনি দিবা ও রাত্রিকে নিম্ন্ত্রিত করিয়খছেন (১০।৬৮।১১)। অমঙ্গল- 
নশশক ও রোগ নিবারক এই দেবত। মনুষ্ের দর্গতিও নাশ করেন (১০1১৮২1১)। 
জমান স্ততি করিতেছেন তিনি যেন তাহাদিগের কুবুদ্ধি ও অকল্যাণকর বিষয় 
নাশ করেন? রোগ বিদূরিত করিয়া! তাহাদিগকে যেন ভয় হইতে দুরে 
রাখেন (১০।১৮২৩)। 

এই দেবতাকে আমর] বেদে পীঁচটি বিশেষরূপে দেখিতে পাই। 

বৃহস্পতি দেব একটি বৃহস্পতি গ্রহবূপে, দ্বিতীয়তঃ, শব্দ অর্থাৎ রাত্রির 
দ্যোতকরূপে, তৃতীয়ত, ব্রন্মণম্পতিরূপে, চত্ুর্থতঃ, ব্রান্মাণরূপে এবং পঞ্চমতঃ, 
নৃপতিগণের গ্ুরোহিতরূপে ও দেবতাগণের প্ুরোহিতবূপে। 

আমর] বৃহস্পতিদেবতার স্ভোত্রে বহুস্থানে তাহাকে অত্যুজ্জল ও শব- 
কারকরূপে দেখিতে পাই । আকাশে বজের শব্ধ এই বৃহস্পতিদেবের শবা 


২৪৮ বেদের পরিচয় 


মনে করিলে এবং বিছ্যাতের উদ্ভ্বণ আপোকে বৃহস্পতিকে বিদ্োতিত মনে 
করিলে আমরা বলিতে পারি যে এই বৃহস্পতি দেবত1 বিদ্/াৎ ও বজ্র 
দ্যোতক। 

যে রাজ! ব্রাহ্মণপুরোহিত বৃহস্পতিকে অনুবর্তন করেন অর্থাং তাহার 
নির্দেশমতন রাজত্ব পরিচণলন। করেন প্রজাগণ স্বতঃগ্রবৃতভাবে দেই নৃপতির 
বশ্যত] স্বীকার করে,_“তন্মৈ বিশঃ স্বয়মেবানমতে যশ্মিন্‌ ত্রন্গা রাজনি পুর্ব 
এতি?। 

_বাত্রিদেবী- বেদে বরাত্রিদেবীর স্তবও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত এই 
দেবীর উদ্দোস্তে স্তত মন্ত্র সংখ্যা স্বল্প, মাত্র দ্রইটি সুক্তেই তাহার স্তব দুষ্ট হয়। 
প্রথম মণ্ডলের শততম সৃক্তে রাত্রিদেবীর উল্লেখ রহিয়াছে আবার ছিতীয়- 
মগুলের দ্বাত্রিংশতৃম সুক্জে এবং দশম মগুলের একসপ্তবিংশতিতম সুক্তে অতি 
প্রাঞ্জল ভাষায় এবং চিত্বাকর্ষকভাবে রাত্রী দেবী আরাধিত হইয়াছেন । 
দশমমণ্ডলের উক্ত সৃক্তটি কাব্যিক সৌন্দর্যে অতুলনীয় । 

নিঘণ্টুতে তেইশটি রাত্রিবাচক শব্দ দৃষ্ট হয়; _ শ্যাবী, ক্ষপা, শর্ধরী, 
অক্ত, উন্ন্যা, রাম, যম়্যা, নম্যা, দোষা, নক্তা, তমঃ, রজ, অস্সিরী, পয়ুস্থতী, 
তমস্থতী, ঘৃতাচী, শিব্রিণা, মোকী, শোকী, উধঃ, পয়ঠ, হিম, বাস্বী। 
এই রাত্রিবাচক তেইশটি শবের মধ্যে কয়েকটির ব্যবহার লৌকিক 
স্কৃতেও দৃষট হয় । তবে অল্প কয়েকটি স্বপ্ন পরিবত্তিত রূপে লৌকিকে স্থান 
পাইয়াছে। যেমন-_বেদে নক্ত! বিস্ত লোৌকিকে নক্তমূ (রাতি)। ক্ষমা, 
শর্বরী প্রভৃতি লৌকিকে অপরিব্তিতভ1বেই বাবহৃত হয়। গোধুলিব ওথম- 
ভাগ ধবলবর্ণ ধারণ করে, এই জন্য রাজির একটি নাম হ্যাবী। “ক্ষীপ্যতে 
সূর্যাচারেণ ক্ষপণ” - ক্ষীর স্বামীর এই অভিমভের তাৎপর্য হইল এই যে সুর্ষের 
অন্তাচলে যিনি প্রেরিত হন তিনিই ক্ষপা। এই ভাবে বিশেষ বিশেষ অর্থে 
রাত্রির এক একটি নাম প্রদত্ত হইয়াছে । যাক্কাচার্ষের মতে “রম্‌” ধাতুর সহিত 
ত্রিপ্‌ প্রত্যয়যোগে বাত্রিশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। স্ব স্ব কর্ম হইতে দিবাচর 
গ্রাণিবর্গ বিরত হয় বলিয়াই রাত্রিশব (উপরম্ন্তি দিব।চরা£ ০ ব্যাঞ্বরেভ্যঃ)। 
একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে সূর্য হইতেই রাত্রি জাত হইয়াছেন (যথা প্রসুত? 
সবিতুঃ সবায়” এব] রাভ্রযসে--১/১১৩,১)। সূর্য অন্তগামী হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই রাত্রির আগমন হয় বলিয়াই সূর্য হইডে রাত্রির জন্ম হয় বলিয়া কথিত 
হইয়াভে। আকাশপুত্রী রাত্িদেবী উষ্বার ভঙ্গিনী। একই পথে উভয়ের 
আসা-যাওয়] কিন্ত কখনও উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয় না। 


পরিশিষ্ট কে) ২৪১ 


দ্বিঙাঁয় মণ্ডলের দ্বাত্রংশতম সুক্তে রাত্রিদেবীর বর্ণনা ভাষার চমতকারিত্ে 
এবং বর্ণনামাধুর্ষে অনুপম হইয়া উঠিয়াছে। শোভন রান্রিদেবী আবাহন 
যোগ্যা ; ধনসমন্বিত বীরগুত্রল্।ভার্থে তাহার স্তব করা হয়। এই সৌভাগ্য- 
শাগিনী দেবী আমাদের বিবিধ ভাবে রক্ষা করেন। স্কুল আধারযুক্ত 
রাত্রিদেবী দেবতাকুলের ভগিনীরুপে ধণিত] (সিনীবালি পৃথুষ্$কে যা 
দেবানামসি স্থসা ২৩২।৬)। বন্থ প্রজননসম্পন্না, অন্থকারমুক্ত শোভনীয় 
বানু এৰং অস্থুলিযুক্তা বলয়! রাত্রিদেবীর বর্ণন] রহিয়াছে, (যা সৃবাছঃ স্ঙ্্ুরিঃ 
সুষম] বনুসুবরী-- ২।৩২।৭)। অন্ধকারের রাণী রাত্রিদেবী, আকাশের গ্রহ 
নক্ষত্র ষেন তাহার রত্তাঙ্কার (রাত্রী ব্যখাদায়তী। প্ুরুত্র। দেব) ক্ষভিঃ। শিশ্বা 
অধিশ্রিযোহধিত--১০।১২৭। )। 

রাত্রিদেবী স্বর্গস্থ দেবকুল এ৭ং পৃথিবীস্থ প্রাণীকুলকে স্থাবরজঙ্গমকে 
সমাবুত করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহার জ্যোতির উদ্গমেই অঙ্জকার নাশ 
হয় (ওর্বপ্রা অমত্তা নিবতো। দেরুদ্বুতঃ। জ্যোতিষ! বাধতে তম£-_ 
১০1১২৭'২ )। বিহগকুলের আশ্রয় যেমন বৃক্ষ তেমন কল্যাণকারিণী রাজি- 
দেবীর ক্রে!ডেই আমাদের সুযুপ্তি ঘটে' জগতের সকলপ্রকার কেণলাহল 
রাত্রিদেবীর আগমনেই নিঃশেষ হয় এবং পশুপক্ষণ প্রভৃতি নিদ্রাদেবীর কোলে 
নিজেদের সমর্পণ করে । বৃঝাদি বনুজভ্ত বং তস্করাদি যেন যজমানের 
কেোনপ্রকার অপকার করিতে সক্ষম না ভয়ঃ «ইজন্েই রাকিদেশশক স্ব 
কর? হয়। 

এই দিনটালঙ্কারভূষিতা, কল্যাণকারিণী গাভিদেবীকে গু৬গু, সরস্বতী, 
ইন্দ্রানী, কুহুদেবপত্বী প্রভৃতির সহিত উত্তম আশ্রয় লাভের নিমিত প্রার্থন! 
করা হইয়াছে (যো গুঙুগুর্ষা। সিনীবালি যা প্লাকাঁ যা! সরস্থতী। ইন্দ্রানী মহব 
উতয়ে বরুণানীং স্বম্তয়ে ৩২1৮) । 

খগৃবেদের এই রাত্রিদেবার সৃক্তর!জিতে এবং বাগ্দেবীর সুজে (১০-৯২৫) 
বৈদিকোতর যুগের শ্রীশ্রীতুর্গ। দেবীর উৎপত্তির বীজ নিহিত আছে । 

এই সকল প্রসিদ্ধ দেবদেবী ব্যতীত খগৃবেদে কযেকজন অগ্রসিদ্ধ দেবীর 
নাম পাওয়। যায় যথা ইন্দ্রানী, অরণ]ানী, সীতা, ইলা, সরগা, সূর্যা, অসূ, 
রাক৷ প্রভৃতি । তাহাদের সৃক্তগুলি কাব্যরসে সম্বদ্ধ। আমর! তাদৃশ অপ্রসিদ্ধ 
কয়েকজন দেবীর পরিচয় দিতেছি । 


ইন্্রাণী- ইল্জ্রের পড়ীর নাম ইন্দ্রাণী । তাহার অপর নাম প্লে মপুত্রী 
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বা শচী। সেই ইন্দ্রাণীকে স্তৃতি কর! হইয়াছে “ইহেন্দ্রাণীমুপহবয়ে' 
(১/২১।১২)। ইন্দ্রারীকে বেদে অতি সৌভাগাশালিনী রমণী বলিয়। বর্ণনা 
কর হইয়াছে, কারণ তাহার প্রভু ইন্দ্র কখনও জরাবা্ধক্]াদির দ্বারা আক্রান্ত 
হন না। এতরেয় ভ্রান্গণে প্রাসহাকে ইন্দ্রের পত়ীরূপে বর্ণনা কর? হইয়াছে। 
আবার, শতপথ ব্র!ক্গণে (১৪1২'১।৮) সেই প্রাসহ1ই ইন্দ্রাণীর স্থান অধিকার 
করিয়াছেন । খাগ্‌বেদের ১০--১৪৫ সুক্তের খাষি ইন্দ্রাণী এবং ১০--১৫৯ 
সৃক্তের খাষি পুলোমগ্ুৃত্রী শচী। এই দই সৃক্ত হইতে জানা যায় যে ইন্দ্রের 
বনু পত্রী ছিল এবং তাহাদের প্রতি শচীর দ্বেষ ছিল। ১৪-_-১৪৫ সৃক্তের নামই 
সপত্বীবাধন ; তাহার প্রথম খাকে বল আছে সপত্ীগণের নাশ জন্য শচী 
এক ওষধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন । দশমমণ্ডলের একশত পঞ্চচত্বারিংশতম 
সুক্তের প্রথম চারিটি মন্ত্রের অর্থ অতি চমতকার । সপত্বীগণের প্রতি প্রাতি- 
পত্তীর মনোভাব প্রতিমুগেই একরূপ। 

অরণাণীদেবী--_অপ্রসিদ্ধ দেবীগণের মধ্যে অপূর্ব কাব্য-রসে পরিপূর্ণ 
অরণ]াণশদেবীর বর্ণন। দুষ্ট হয় । বলা হইয়াছে,১-'অরণ্যাপীদেবী কাহারও 
প্রাণবধ করেন না। যদি ব্যাঘ্র, তস্কর ইত্যাদি না] আসে তাহ! হইলে কোন 
ভয় নাই। বনে স্বাদ্ধ ফল ভক্ষণ ঝরিয়। আনন্দে দিন অতিবাহিত করিতে 
পারিবে” । 

আরও একটি মন্ত্রে খাষি বনদেবীর স্তৃতি করিতেছেন,_-'আগঞ্জনগন্থিং 
সবরভিং বহ্বন্নামকৃষীবলাম্‌। প্রাহং ম্বগানাং মাতরমরণ্যানিমশংসিষমু?, 
(১০--১৪৬--৬ )-__অর্থাৎ অরণ্যাপীর সৌরভ কন্তরীর ন্তায়। তথায় যথেষ্ট 
থাদ্যও পাওয়া যায়। প্রথমে অরণ্যে কৃষিকাধ্যের অভাব ছিল। অবণ্যাণা 
হরিণদের মাতৃরূপিণী । বনুপ্রকঠরে আমি অরণ্যদেবীর স্তুতি করিতেছি। 
অরণ্যাণীতে শান্ত, চোর এবং হিংস্র প্রভৃতি সকল প্রকৃতির প্রাণীর বসবাস 
সম্ভব। শান্তপ্রকৃতির মুনি খাষিগণ অরণ্যদেবীর অনায়াসলভ্য ফল খাইয়া 
জীবন ধারণ করেন (ম্বাদোঃ ফলয্য জগ্ধবায়ং যথাকামং নিপদ্যতে-- 
১০---১৪৬--৫ )। চোঁরও অরণ্যে আশ্রয় নিতে পারে আর ব্যাত্র, সিংহ-আদি 
হিংস্র জন্তরও অরপ্যই নিবাসভূমি । 

সরণ্যু-যমরাজের মাতার নাম সরণ্যু। খগবেদের দশম মণ্ডলের সপ্ুদশ 
সংখ্যক: সৃজের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে সরথ্যুর বর্ণনা বিবস্বানের জায়ারণে ও 
যমের মাতারূপে পাওয়া] যায় । এই সরণুদেবীর বিবাহে ত্িলোৌকের সকলেই 
আমন্ত্রিত হইয়াছিল । অস্থিনীকুম]র মুগল এই দেবীর যোনিসভভূত। সরণ্যু 
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ত্বষ্টার দ্রহিত1। “তৃষ্টাদুহিত্রে বহতুং কৃনোতী ভুবনং সমেতি। যমধ্য মাতা 
পর্মৃহামানা মহো। জায়] বিবস্থতে ননাঁশ' €৯০--১৭--১ )। 
ইল1-_অগ্রিদেবতার স্ত্রীরূপে ইল। বেদে কীন্তিতা। নিক্ক্তকার যাস্কাচার্য 
বলিয়াছেন 'অগ্নায়ীলেতি জ্িয়১' অর্থাং 'অগ্নায়ী' “ইল1,--এই দুই দেবী অগ্নির 
স্ত্রী) ইলাকে খগবেদে নানারূপে দেখিতে পাওয়া যায়। একটি মন্ত্রে 
ইলাকে ধৃতহস্ত, অন্নরূপিণী, হবির্লক্ষণাদেবী বল হইয়াছে । আবার অন্য 
একটি মন্ত্রে (১০--৭০--৮) ইলাঁকে মনুর যজ্ঞের হবিঃ সেবনকারিণীরূপে 
বর্ণনা করা হইয়াছে! খগবেদের প্রথম মণ্ডলের ৩১--১৯ সুক্তে অনবদ্য 
ভাষায় এই দেবীকে বর্ণন1 কর হইয়খছে যে ইলাই মানবজাতির পোরোহিত্য- 
কারস্িত্রী এবং নহুষের উপদেশদাত্রীরূপে দেবতাগণ তাহাকে অধিষ্টিত 


করিয়াছিলেন _- 
“ইলামকৃথ্থন্‌ মনুহ্যস্য শাসনীং 


দেবা অকুন্বন্‌ নহুষধ্য বিশপতিম '? 
সীতা--যে সীতাকে লইয়া আদি কবি বাল্মিকী আদিকাব্য রামায়ণ রচন। 
করিয়া! গিয়াছেন, সেই সীতার নামও বেদে পাওয়া যায়। তবে রামায়ণের 
সীত? ও ধেদের সীতা এক নহে । বেদে সীত1 শবের অর্থ হইতেছে হলকর্ষণের 
দ্বারা চিহিত ভূমিরেখা ৷ শুরু যজ্বেদের ভাস্তকার মহীধরও সীতা শবের 
একই অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন । সমস্ত রামায়ণে যেরূপ সীতখকে নরকলেবর- 
ধারিণী দেবীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, খাগবেদেও সীতাকে চিন্ময় দেবী- 
রূপেই স্ততি করা হইয়াছে । খগবেদের 9--৫৭--৫, ৬, ৭ তিনটি মন্ত্রে 
সীতার গুণানৃকীর্ভন করা হইয়াছে । এই সুক্তে চতুর্থ মন্ত্রে লাঙ্গলের নাম 
(শুনং কৃষতু লাঙ্গলম্‌) এবং লাঙ্গলের ফালার নাম (শুনং ন ফালাবিকৃষন্ত 
ভূমিমূ) অষ্টম মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। 
সীতা সৌভাগ্যবতা, পৃথিবীর নিম্ন প্রদেশে দেবী সীতা গমন করিতে 
পারেন । যেহেতু সীত৷ দেবী সৌভাগ্যপ্রদায়িনী সেই জম্তই আমর দেবীর 
স্তুতি করিতেছি । 
[ অর্াচী সুভগ্গে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা। 
যথ1 নঃ সৃভগাসসি যথ। নঃ সৃফলাসসি ! 
(৪--৫৭--৬) 1 
সূর্যা সূষের গ্ুত্রীর নাম সূর্যা। খাক্‌ সংহিতায় সূর্যাকে দেবী এবং খাষি 
উভয় সংজ্ঞাই দেওয়া হইয়াছে (১০--৮৫)। সূর্যার বিবাহের পর অস্মিনী- 
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কুমারযুগল এক রথে তাহাকে পইয়। যান। দশমমণ্ডলের ৮৫_-২০ মন্ত্রে 
সূর্যার বিবাহে কিংগুক পুষ্পে শোভিত রথেপন মনোরম বর্ণনা দেওয়া 
হইয়াছে - 
'সুকিংশুকং শল্লিং বিশ্বপং হিরণ্যবর্ণং 
সুবৃতং সুচক্রম্‌ । 
অ1রোহ সূর্যে অস্বতষ্য লোকং ফ্যোনং পত্যে 
বহতুং কৃণুষ' ॥ ২০ ॥ 

অর্থাৎ “হ্‌ সৃর্ষে, পদ্ধিগ্ৃঙ্তে গমন করিবার সময় তুমি শ্রেষ্ঠ পলাশ 
ও শণঞ্লী কাণ্ঠ নিগ্িত অন্গি সৃন্দর সুলর্ণের মত উজ্জ্বল এব* চক্রমৃক্ত- 
রথে আরোঠণ কর। হ সূর্ষে, সোমেব সুখের নিমিত্ত তুমি অস্মনলোকে 
গমন কর” । এই সৃক্তে উপমা, উৎপ্তেক্ষা ও দূপকের মাধামে আধ্যাত্মিক- 
ভাবে সূর্যাব অনেক প্রকার বর্ণনা আছে। 

অসৃ্দবী দশম মণ্ডুলেব ৫১৫, ৬ খাকে খাষি অসৃদেবীর স্তুতি 
করিয়াছেন। অসুদেবীকে সেখানে প্রাণনেত্রীরূপে সুতি কর। হইয়াছে । 
সেখানে বল! হহয়াছে- “তে অসূণীতে ! আমাদের মন আমাদের নিকট 
দাও। আমাদিগকে উত্তম পরমায়ু প্রদান কর। সূর্য যেস্থানে আছেন, 
সেই স্থানে বসবাসের যোগ্যতা আমাদের দাও, ১০৫৯৫ )1 ঘষ্টম্ত্রে 
স্তুতি করা হইতেছে_তে অসৃথীতে! আমার প্রাণ প্রনরায় আমাকে 
প্রত্পণ কব। আমাকে পুনরায় নেত্র প্রদান কর যাহাতে আমি ভে।গ 
করিতে সম্পূর্ণদপে সমর্থ হই । আমার যেন কখনও নাশ নাহয় এবং 
আমার ষেন চিরকাল কল্যাণ সাধিত হয়, আমি যেন সূর্যের দর্শনের জগ 
চিরকাল বিদ্যমাঁণ থাঁকি' 

“অসুণীতে প্রনরক্মাসু চক্ষুঃ পুনঃ লপাণমিহ নে? ধৈহি ভোগ্মূ। 
জ্যোক্‌ পশ্যেম সৃর্যমুচ্চরভ্তমনুমতে ম্বডয়] নঃ স্বত্তি ॥? 
(১০-%৯ -৬) 

সিনীবালী, রাক1, গুং--এই দেবীত্রযজের নামের উল্লেখ ২৩২৫, 
৬, ৭, ও ৮ এই চারিটি মন্ত্রে পাওয়। য়ায়। [সিনীবালী সৃবাছ, সুন্দর 
অঙ্গুলীমুক্তা, গোকরক্ষিণী এবং বুএসবিলীরূপে বঙ্গিতা হইয়াছেন। 

রাকা দেবী ধনদাত্রী এবং শোভন1। উক্ত সুজের অফ্টমমন্ত্র গুন, 
সরস্বতী, ইন্দ্রাণী এবং বরুণানীকিও আহ্ব!ন কঞ্ঝ হইয়াছে। দশম 
মণ্ডলের ১৮৪ সৃক্তের নাম গভরক্ষণ সৃষ্ভ। উক্ত সৃজ্ে সিনীবালী ও 
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সরস্বতীকে গর্ভ রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা জানান হইয়াছে । সিনীবালী 
দেবতাগণের ভগিনী দূপেও বন্দিত। (যা দেবানামসি স্বসা ; ২৮ ৩২ সঙ )) 

পৃশ্নিদেবী__খগৃবেদের এই পৃশ্সিদেনীর নাম বা বর্ণন1 পৃথক ভাবে পাওয়া 
যায় না। ইহাকে মরুদ্গণের মাতারূপে আমরা বেদের মন্ত্রে দেখিতে পাই। 
প্রথম মণ্ডলের ১৩।১০ মন্ত্রে ₹ল) ₹ইয়াছে-'বিশ্বান দেবান্‌ হবামহে মরুতঃ 
সোমপীতয়ে ॥ উগ্রা হি পৃশ্লিমাতরঠ'-- অর্থাৎ সমস্ত মরু সংজ্ঞক দেবগণকে 
সোমপানের নিমিত্ত আমি আমন্ত্রণ করিতেছি। সেই পৃশ্নিপুত্রগণ অতি উগ্র। 
অষ্টম মণ্ডলের সপ্তম সৃক্তের দশম মন্ত্রে পৃল্সিদেবীকে সোমরস আহরণ- 
কারিণীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । তথায় বলা হইয়াছে 'ত্রীণিসয়াংসি 
পৃশ্নয়ো দ্বদ্রহে বভ্িণে মধু। উৎসং কবন্ধমুক্রিণম্”_-অর্থাৎ মরুংসংজ্ঞক 
দেবগণের মাত! পৃশ্সিদেবী বজধাবা ইন্দ্রের নিমিত্ত উৎস" 'কবন্ধ এবং “অদ্রি" 
নামক তিন সরোবরে মধুর সোমরস দোহন করিয়াছিলেন । 


শ্রীদেবী--বেদের অপ্রসিদ্ধ দেবীগণের মধ্যে শুরুষজূর্বেদে শ্রীদেবীর বর্ণনায় 
কাব্যিক সৌন্দর্য্য সৃন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীশব্দের অর্থ সম্পদ লক্ষ্মী, এন্বয 
ইত্যাদি । এই সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীই শ্রীদেবীরূপে বন্দিতা হইয়াছেন। 
শ্রীমৎ সাগ্ননাচাষ শ্রীসূৃক্তের প্রথম মন্ত্র ব্যাখ! প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে জাতবেদা 
অগ্নিই শ্রীধূত্তি ধারণ করিয়া হরিণীরুপে অরণ্যে সঞ্চরণ করিয়াছিলেন। এই 
আখ্যারিক] দেবীপুরাণে বণিত শুইয়াছে। সায়ণ বলেন-__এশ্রীর্ঘত্বা হরিণী- 
রূপমরণ্যে সংচচার হেতি দেবীপুরাণাচচ” ॥ এই শ্রীদেবী সুবর্ণ ও রজত পুষ্প 
গ্রথিত মাল্যে বিভৃষিতা £ হিরগ্নয়ী দেবী চন্দ্রের মত শোভা পাইতেছেন। 
এই দেবী অনেক সুলক্ষণমুক্তা-_ 


“ হিরপ্যবর্ণাং হরিণীং সৃবর্ণরজতশ্রজাং। 
চন্দ্রাং হিরণায়ীং লঙ্ষ্মীং জাতবেদে! ম আবহ” | 


ইহার তাৎপর্য এই যে, হে জাতবেদ, তুমি হিরণবর্ণা, হিণী, স্বর্ণরজত- 
নিগিত পুষ্পমাল) শোভিতা, চন্ত্রাভামুক্তা ও স্বর্ণবর্ণা লক্ষ্মীদেবীকে আনয়ন 
কর ; কারণ তুমি শ্রুতি বচনে হোত।রুপে পরিচিত। পদ্যের লালিত্যে ও 
কাব্যিক সৌন্দর্যে এই শ্লোকটি সত্যই মনে এক অপুর্ব অনুভূতির সধ্ণার করে। 
সমগ্র শ্রীসৃক্তই অতি মধুর, উপমাসম্বদ্ধ ও কাব্যরসোচ্ছল। সেই শ্রীদেবীর 
অনুগ্রহে যজমান সুবর্ণ, গো, ধেনু, অস্থ, পুত্র, পৌত্র, মিত্র ইত্যাদি ধন লাভ 
করিয়। থাকেন (যস্যাং হিরণ্যং বিন্দেয়ং গামম্বং পুরুধানহং-_-২)। খাষি 
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প্রার্থনা করিতেছেন “দেবতাগণ কর্তৃক বন্দিত] পদ্মবিভূষিতা উজ্জ্বল যশোময়” 
আনন্দদাদিনী শ্রীদেবীর আমি শরথাপন্ন, তিনি আমার অশুভ অলক্ষীকে 
নাশ করুন ।, 
“চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা জ্বলভীং শ্রিয়ং লোকে 
দেবজৃষ্টামুদারাম্‌। 
তাং পদ্িনীমীং শরণমহং প্রপদ্যে অলঙ্গ্দীমে, 
ন্শ্যতাং ত্বাং বুণে ॥' 


পরিশিষ্ট (খ) 


খগবেদের সংবাদন্ুুক্ত (1)1210606 1750009) 


খগ্বেদের প্রায় কুড়িটি সৃক্তের সহিত মহাকাঁব্যের এবং নাটকের ঘনিষ্ঠ 
যোগসূত্র পরিলক্ষিত হয়। সংবাদ-সুক্ত বলিয়া সুপরিচিত এই বর্ণন/মুলক 
সৃক্তগুলিকে ওল্ডেনবার্গ (019909516) “আখ্যান সৃক্ত' (ব21121156 11901105) 
নাম দিয়াছেন। ওন্ডেনবার্গের মতে প্রাচীন মহাকাব্য ছিল গদ্য এবং পদ্যের 
সংমিশ্রণ ; কথোপকথনগুলি ছিল পদ্যাত্বক এবং বর্ণনাসমূহ ছিল গ্যাত্বক। 
পদ্যাংশটি কেবল মাত্র বংশানুক্রমে সংরক্ষিত হইয়াছিল কিন্তু গদ্যাংশটির 
সংরক্ষণ বিষয়ে সতর্কত1 অবলম্বন কর] হয় নাই । ফলে মগ্ত্রবছল খগবেদের 
ন্যায় সামবেদেও গদ্যাংশের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। ওল্ডেনবার্গ তাহার তথ্যের 
যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে কেবলমাত্র সুগ্রাচীন ভারতীয় 
সাহিত্যেই যে গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রপ ছিল তাহা নহে, প্রাচীন আইরিশ, 
স্ক্যাপ্ডিনেভিয়] প্রভৃতি দেশের আদিম সাহিত্যও গনদ্যাতমক এবং পদ্যাতআক। 
সকল স্থলেই পদ্যের সহিত গদ্যও সংরক্ষিত হইয়াছিল কিন্তু খগ্‌বেদে গদ্যাং- 
শের সংরক্ষণ সম্ভব হয় নাই। 

অন্যান্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিত ওল্েনবার্গের এই সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচন। 
করিয়াছেন। ম্যাক্স্মূলার এবং সিলভ্যা লেভির মতে খগৃবেদের সংবাদ- 
সৃক্তগুলি হইল এক ধরণেন্র নাটক। মুলারের এই মতবাদটি হাটেল (1361161), 
শ্রোয়েজার (9০001096৫62), ম্যাকৃডোনেল এ্ভৃতি সমর্থন করিয়াছেন। সংস্কৃত 
নাটকের উৎস ব1 বীজ হইল খগ্বেদের সংবাদসৃক্তগুলি। ভিগ্টারনিংস্‌ এই 
পরস্পর বিরোধী দুইটি মতের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। তাহার মতে 
প্রাচীন ব্যালাডং বা লোকগীতিগুলিই মহাকাব্য এবং নাটক উভয়ের উৎস। 
বর্ণনাভঙ্গশ এবং নাটকীয় বস্তর, সহযোগেই এই ব্যালাড কাব্যগুলি গঠিত। 
মহাকাব্য হইল প্রধানতঃ বর্ণনামূলক এবং নাটকের বীজ এই ব্যাড 
কাবোর মধ্যেই নিহিত। তিনি বলেন যে আখ্যান খুব সামান্য ক্ষেত্জেই 
ওন্ডেনবার্গের অনুমিত গল্যাত্মক মূল কাব্য ছিল। তবে এই ধরণের কোন 
চাব্যেই মহাকাব্যের পূর্ণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়ন! আবার নাটকের পূর্ণরূপও 


১৫৬ বেদের পরিচয় 


পাওয়] যায়না । সংবাদ-সুক্তগুলি অংশতঃ মহাকাব্যধম্শ ও অংশতঃ নাট্যধ্ণী। 
খক্‌সংহিতার পরবর্তী বাঙ্ময়ে সংবাদ-সৃক্তের প্রভাব সুস্পষ্ট : নিষ়্ে 
খকসংহিতার কয়েকটি প্রখ্যাত সংবাদ-সৃক্তের পরিচয় প্রদত্ত হইল। 

পৃরুরবা-উর্বশী সংবাদ; খগৃবেদে প্ুরুরব। এবং উর্বশীর আখ্যান সংবলিত 
সংবাদ-সৃক্তটি ( ১০1৯৫ ) অকুষ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে । মর্তের মানব পুরুরবা 
স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীর প্রেমে গন্ভীর ভাবে আবদ্ধ। বর্ষচতুষটয় উর্বশী 
পুরুরবার পত়ীরূপে মর্ভভূমিতে অধিষ্ঠান করিলেন । কিন্ত অকন্মাৎ একদিন 
গর্ভবতী হইয়া! অন্তর্ধান করিলেন । উন্মত্তপ্রায় পুরুরবা বাহির হইলেন 
প্রেয়সীর সন্ধানে । অবশেষে উবশীর সন্ধান পাইলেন এক সরোবরে ; স্বর্গের 
অপহ্সরী তখন সঙ্ষিনীদের সহিত জলক্রীড়ায় ব্যাপৃত1। 

খগ্‌বেদে কীত্তিত এই আখ্যানটি শতপথ ব্রাঁক্ণে গদ্যাকারে আখ্যানের 
রূপ লইয়াছে (৯১১ ৫, ১)। এই ব্রান্মণে আখ্যানটির হৃদয়গ্রাহী বর্ণন? দুষ্ট 
ইয়। উর্বশী কয়েকটি বিশেষ সর্ভে পুরুরবার সহধগ্মিনী হইতে সম্মত 
হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একট হইল যে তিনি প্ররুরবাকে বিবস্ত্র অবস্থায় 
কখনও যেন দর্শন ন] নরেন; করিলে তিনি অন্তর্ধান করিবেন । এদিকে 
গন্ধর্বগণ সাময়িকভাবে মত্যবাসিনী উর্বশীকে গন্ধবরাঁজ্যে ফিরিয়! পাইতে 
ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তাহার! এই উদ্দেশ্যে একদিন রাঁতের অন্ধকারে উর্বশীর 
প্রতিপাদিত অতি আদরের মেষশাবক দ্বইটি অপহরণ করিলেন । শাবক 
দুইটি উর্বশীর শয্যার পায়াতে বদ্ধ ছিল । এ সময় প্রুরুরব1 সম্পুর্ণ নগ্র ছিলেন 
এবং পোষাক পরিধান সময় সাপেক্ষ বলিয়া তিনি সেই অবস্থাতেই অন্ধ- 
কারের মধ্যে তক্করদের পশ্চাদ্ধীবন করিতে প্রযাসী হইলেন ॥ কিন্তু ঠিক এই 
মুহূর্তে গন্ধর্বকুলপ্রেরিত বিছ্বাতের তীব্র আলোকে রাজার নগ্র্ূপ উবশীর 
সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া? পড়িল । এইভাবে পুরুরবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হওয়ায় 
উর্বশী তৎক্ষণাং অদৃশ্য হইলেন । দৃঃখে উন্যত্তপ্রায় রাজ] তখন বহ্ছদেশ ভ্রমণ 
করিতে করিতে এক সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন । সেখানে উর্বশীসহ 
কয়েকজন অপ্সরা রাজহংসের' রূপ ধরিয়া! সম্ভতরণরত ছিলেন। এই সময় 
উর্বশীর সহিত রাজার যে কথোপকথন হ্ইয়াছিল সেই অনবদ্য সাবলীল 
সংলাপ খগবেদে 'কীতিত হইয়াছে | উর্বশীকে ফিরাইবার জন্য রাজার 
সকল আকৃতি সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইল । উর্বশীর মন টলিল না। তিনি 


প্রত্যুতরে বলিয়াছিলেন-_“নারীজাতির' সহিত কোন স্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপিত 
হয় না; শালাবৃক অর্থাৎ হায়েনার হৃদয়ের মতই তাহাদের হৃদয় কঠোর ও 
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নিষ্ঠুর ।” ইহ] একটি মুগপৎ সন্ভোগশৃঙ্ষার ও বিগলস্তশূঙ্গ।রের মর্মস্পর্শী করুণ 
প্রেমের কাহিনী । ইহার আবেদন চিরস্তন ও বিশ্বজনখন । পরবত্তী ভারতীয় 
কবি-মানসে ইহার প্রভাব দৃষ্ট হয়। হরিবংশ, বিশু প্ররাণ, কথাসরিংসাগরে 
এই উপাখ্যানটির উল্লেখ রহিয়াছে । কবিবর কালিদাসের বিশ্রুত বিক্রমোবধশীয় 
নাটকের উপজীব্য কথা বস্তুও এই সংবাদ-সুক্ত । 

যম-যমী-সংবাদ ২ খগৃবেদের দশম মণ্ডলের দশম সৃক্তে আমরা যম 
এবং যমার কথোপকথনের মধো প্রাচীনকালের আরও একটি মুলাবান 
আখান পাই। 

খগ্বেদে শিশুমার একটি বৃক্ষবূপে কলিত । যমদেব সেই বুক্ষে আরোহণ 
করিয়া অন্য দেবতার সহিত সোম পান করেন (১০১৩৫ ১)। যম ও যম 
মনুর ন্যায় বিবস্বানের সম্তভান। যম-যমণ সংবাদে যমী যমকে বলিতেছে _ 
“বিস্তীর্ণ সমুদ্রের মধ্যবর্তী দবপে, নির্জন প্রদেশে তুমিই (যমই) আমার (যমী4) 
সহচর” । পুথ্বী-বক্ষে সবপ্রথম মানবজাতির উৎপত্তি প্রথম প্রেমিক-প্রোমকা 
হইতেই হইয়াছিল। এই তথ্যের ই্ষত আখ)ানটিতে ও এই কথোপকথনে 
পাওয়। যায়। পৃথিবীর বক্ষ হইতে মানবজ]ত যাহাতে নিশ্চিহ্ন হইয়া] না 
যায় সেইজগ্য যমা তাহার ভ্রাত।কে তাহার পঠিত অবৈধ মিলনে প্রবুত ইওয়ার 
জন্য প্ররোচিত করিতেছে । ভ্রাতাকে ভগ্রীর প্রেমশুজ্ঘলে আবদ্ধ করার জন্য 
ভগ্নী ক।মোদ্দীপক শবরাজির দ্বার। তাহার অবৈধ ইচ্ছ। প্রক।শ করিয়াছিল । 
যম ছিল অত্যন্ত সংযমী। সে অতি সাধু ও নত্রভাষায় সুনাতি ও স্ন্মার্গ স্মরণ 
করাইয়া দিল এবং পক্জের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধমুক্ত পুরুষ-স্ত্রী, ভ্রাতা-ভগ্নীর মিলন যে 
অবৈধ ও নিষিদ্ধ_-তাহা ভাল ভাবে বুঝাইয়] ভগ্মাকে সেই অন্যায় কার্য হইতে 
প্রতিনিবৃত্ত করিল । এই সকল বাক্যালাপে ভাবের হৃর্বোধ্যত। রহিয়া। গিয়াছে । 
এই আধখ্াানটি কি ভাবে সমাপ্ত হইপ তাহা ক:খত হয় নাই। উপরস্ত এই 
আখাননিষ্ঠ পরবত্তী কোনও সাহিতা এই সংবাদের পরিণতির উপর কোনও 
আলোকপাত করে নাই । বাইবেলে প্রথম পুরুষ আদম ও প্রথম স্ত্রী ইভের 
পুত্র ও কন্যার মধ্যে অবৈধ বিবাহ ও সম্ভানোতপাদনের কাহিনী যম-যমীসং বাদ 
পাঠে স্বতঃই মনে উদ্দিত হয়। 

সরমা-পণি সংবাদ £__-খগ্ুবেদের দশম মণ্ডলের একশত আট সংখ্যক সৃক্তে 
সরম। ও পণির উক্তি-প্রত্যুক্তি ব সংলাপ বণিত হইয়াছে। পণিগণ ইন্দ্রের 
গাভীসমুহ অপহরণ করিয়া কোনও দৃবরবর্ভী স্থানে লুকাইয়! রাখিয়াছিল | 
সেই গুপ্ত স্থানটি ছিল পর্বত-বেন্টিত। খাধিগণের কোন কিছুই অজান। ছিল 
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না!। বৃহস্পতি, সোম ও মেধাবী খাষিগণ এই সংবাদ জানিভেন। সরমাকে 
দেবরাট্‌ ইন্দ্র দূতী হিসাবে গাভীসমূতের অন্বেষণ জন্য পাঠাইলেন । সরম' 
বহুদূরস্থান অতিক্রম করিয়া রস] নদ) পার তইয়া গাভীর রব শুনিতে পাইল। 
পণিগণ বেশ স্পষ্টই বুঝিল যে ইনি ইন্দ্রের দত ৷ গ(ভা প্রত্যর্পণ করিতে সরমা 
পণিগণকে বলিল । পণিরা! সরমার কথা প্রথম উপহণস করিয়া উডাই য়! দিল । 
পণিরা সরমাকে সেখানে তাহাদের ভগ্র'রাপে অবস্থান করিতে বুলিল, উদ্দেশ্য 
ছিল এই সরমা যেন পুনরায় ইন্দ্র সমীপে প্রত।াবর্তন নং করিতে পাবে । 
সরমাকে ভগ)ইবার জন্য পণির] নান? প্রলোভন পুর্ণ বাক। শুনাইতে লাগিল, 
«হে সরমা, কি কার্ষেখ জন্য তুমি এই স্থানে আসিয়াছ, এই স্থান তে! অতি 
দুরবর্তী । এই স্থানে যে আসে সে আর পশ্চাৎ ফিরিতে পাঁরে না । এই গভীর 
রাত্রে তুমি এইস্থানে আসিয়া ১ তুমি এই সুগভীর নদী কিভাবে অতিক্রম 
করিলে । আমাদের এখানে তুমি কি বস্তুইঝ। ইচ্ছ। কর”! তদনভ্তর সরম। 
তাহার আগমনের অভিপ্রায় বাক্ত কিল । এই সবমা-পণির কথোপকথনে 
ইক্জের বল-বিক্রমও সরম বর্ণনা করিয়াছে । ইক্দ্র সমস্ত পণিগণকে ধরাশায়ী? 
করিবে তাহাও শুনাইয়!ছে ' তদনন্তুর পণিগণ বলিল যে তাহার গো-অশ্বা দি 
নান? এরশ্বর্ষে বিভৃষিত ; উপরস্ত পর্ব৬-বেষ্টিত দ্র্গম তাহাদের নিবাস স্বান, 
ইন্দ্র তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না। সরমা পশ্িদের চক্রাস্ত মুল ব, 
ভ্রাতা-ভগ্লী সম্পর্ক উপেক্ষা করিয়া পণিগণকে আত দূরদেশে পলায়ন করিতে 


নির্দেশ দিল । 


